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তরঃণ পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে 


প্রাচীন গ্রীস ইতিহাস বলতে বুঝতো বিশ্লেষণ’ এবং ‘প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা'। 
আমরা বাল, ইতিহাস হলো বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান যার দ্বারা বিশ্লেষণ করে বোঝা 
যাবে মানুষ কীভাবে জীবনধারণ করেছে, তাদের শ্রম কীভাবে পৃথবীর রূপ 
পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের জীবনধারাও কি করে ও কেন ক্রমশ 
পাঁরবার্তত হতে হতে আজকের এই বিশেষ রূপ লাভ করেছে। 

প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাস আসলে বশ্ব-ইতিহাসেরই একটা অংশমাত্র, অংশ 
সারা পৃথবীর মানবেতিহাসের। 

এখন এই বইটিতে তোমরা যা পড়তে যাচ্ছ তা হলো বিশ্ব-ইতিহাসের 
প্রথমাংশ -- প্রাচীন পাথবীর ইতিহাস -- বিশ্বইতিহাস প্রসঙ্গের বৃহদায়তন 
প্রথম একাঁট বিভাগ । সদর অতাঁতে মন্যষ্যজীবন কেমন ছিল তারই কাহনী। 

কিন্তু হাজার কি লক্ষ বছর আগে মানুষ কেমনভাবে জীবনধারণ করতো তা 
আমরা জানবো কোথেকে? 

গাঁথবীর বুকে মান;ঃষের জীবন সব সময়েই "পায়ের চিহ রেখে গেছে, এর 
ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নি। এই “পদচিহ" ধরে ধরে পথ চলে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন 
দুর অতাঁতে মান;ষের জীবন সত্যই কীরকম ছিল। 


‘মক চিহ্নের ভাষা’। সুদুর প্রাচীন কালেও মানুষ তাদের জীবনযান্রার কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে, বিভন্ন ঘটনার তথ্যও। তারা লিখে গেছে গাছের 
বাকলে, পাথরের উপরে, মস্‌ণ পশ্মচৰ্মের উপরে এবং আরো নানান কিছুতে । 
পাঁথবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে লেখাটি পাওয়া গেছে সোঁট লিপিবদ্ধ হয়েছিল 
প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে । (৪৪-৪৫ পৃচ্ঠায় 'কালপঞ্জী” দেখ ৷ লক্ষ্য করো, প্রত্যেক 
বিভাগের মধ্যে সহস্র বংসরের ব্যবধান।) 

অবশ্য প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে খুব কম। উপরন্তু আছে লিপি পাঠোদ্ধার 
করার সমস্যা। বহু লিপি রাঁচত হয়েছে শুধুমাত্র চিহ্ন দিয়ে, যা বর্তমানে কেউ 
কোথাও ব্যবহার করে না। এমন সব চিহ লেখা হয়েছে এমন সব ভাষায় যে ভাষায় 
বহ; পর্ব থেকেই কেউ কোথাও কথা: বলে না। তব বিজ্ঞানীরা প্রাচীন পৃঁথবীর 
বেশির ভাগ মানবগোষ্ঠীর লিপি পড়ে উঠতে পেরেছেন। পর্বে অবোধ্য মূক 
পলিঁপিচিহও আজ আমাদের কাছে ‘কথা বলে উঠেছে'। তারা বলেছে সুপ্রাচীন 
অতাঁতের মহাবিক্রমশালী রাষ্ট্রের কথা, বলেছে গণ-অভ্যুত্ানের কথা, জ্ঞানীবজ্ঞানের 


গু 


ছীগত্‌ছোপিৎ দাৰ 
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লিখিত ইতিহাসের আকর-উপাদান। ১. প্রাচীন মিশরে পাথর খোদাই করে রচিত শিলালিপি। 

শিলালাপর মধ্যে বৰ্তমান দুটি শব্দ বার্ধতাকারে বামাঁদকে ছেপে দেয়া হলো। তারের সাহায্যে 

দেখানো হয়েছে শিলালিপির ঠিক কোনখানটায় কথাদ:টো আছে। এই শিলালিপি আবিষ্কারের 

ফলে িশরাঁয় প্রাচীন {লিপির পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে বহ কছ জানা সম্ভব হয়েছে। ২. মৃত্তিকাফলকের 

উপরে ৰচিত প্রাচীন লিপি। ৩. রোমে প্রচালত প্রাচীন ‘পথি’, যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য 

রাখা হতো কাঠের বাক্সে। ইতিহাসের এই আকর-উপাদান সম্বন্ধে ক্রমশ এই বইতেই তোমরা 
যথাস্থানে সাবিস্তারে জানতে পারবে ।) 


উদ্ভব সম্বন্ধে এবং আরো বহ; জানস সম্বন্ধেই আমাদের অবহিত করেছে এইসব 
প্রাচীন লাঁপ।. 

যে সমস্ত লিপি থেকে বিজ্ঞানীরা ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে 
পেরেছেন, সেগুলোকে বলা হয় 1লাখত ইতিহাসের আকর-উপাদান অথবা 
এীতিহাপিক দাঁলল। এরকম কয়েকটি উৎসস্থল বা দলিলের বিষয়বস্তুর সাথে 
তোমরা এ গ্রন্থে পারাঁচত হবে। 


বাঙ্ময় চিন্রাবলী ও বল্ভুসামগ্রী। {লিপ ব্যাতরেকে প্রাচীন মানুষ অন্য 'পদচিহ'ও 
রেখে গেছে। পাঁথবীর বুক থেকে এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নি প্রাচীন মানুষের 
সমাধি, তাদের তোঁর 'বাভল্ন জানসপন্র, তাদের বাসস্থানের ধবংসাবশেষ। গণপ্রবাদ 
বলে: ‘আমাকে তোমার বাড়ি দেখাও, বলে দেবো কেমন আছো।’ আর বিজ্ঞানীরা 
বলে থাকেন: ‘আমাদের প্রাচীন মানুষের হাড় দেখাও, আমরা বলে দেবো সে ছিল 
কেমন। প্রাচীন মানুষের জানসপত্র দেখাও আমাদের, অমান বলে দেবো তারা কী 
করতো, তাদের জ্ঞানব্যাদ্ধি ছিল কীরকম, কাঁভাবে বে*চোঁছল তারা!” প্রাচীন যুগে 
আঁঙ্কত ছবিও বহু কিছু জানায় আমাদের । কেন না ছাবগদুলোর মধ্যে তখনকার 
লোকজনদের জীবনই বিধৃত হয়ে আছে: তাদের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ, সংগ্রাম, 
উৎসব, তাদের ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী -- সব। 

এঁতিহাসিক পঢ়ুরানিদর্শন। মানুষ তখনো লিপি আবিষ্কার করে নি। তারো 
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আগেকার এইসব নিদর্শন বিলুপ্ত না হয়ে মহাকালের পথ বেয়ে আমাদের হাতে 
এসে পেশছেছে। 


পঃরাকালের 'পদাঁচহ” সন্ধানীর দল। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে, কোনো 
জিনিস বাইরে কয়েক দিন পড়ে থাকলেই তার উপর ধ্যলোর পাতলা আস্তরণ পড়ে 
যায়। প্রাচীন পাঁথবীর মানুষদের 'জানসপত্রের উপর হাজার হাজার বছর ধরে 
এভাবে ধুলোবালর পদর্য স্তর জমা হয়, তার উপর ঘাস আর গাছপালা গজিয়ে 
ওঠে। সেজন্যই প্রাচীন মানদুষজনদের জিনিসপন্ত খুজে পাওয়া মোটেই সহজ নয়। 
প্রথমে খুজতে হয় কোথায় ওরকম জিনিসপন্ন আছে, তারপর খুজে পেলে তখন 
খননকার্য চালিয়ে তা উদ্ধার করে আনতে হয়। 

পি্রানিদর্শনের' উপর নির্ভর করে যে বিজ্ঞান প্রাচীন মান্মষের জীবন সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ করতে চায় সেই বিজ্ঞানকে বলে প্রত্বতত্ব = এর অর্থ প্রাচীন পাঁথবী 
সম্পর্কিত বিজ্ঞান”। আর যাঁরা খননকাৰ্য চালান, পরানিদর্শন বিশ্লেষণ ও গবেষণা 


এঁতিহাসিক পুরানিদর্শন। ১, সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্মেনয়ায় প্রাপ্ত কাঠের তর গাড়ি। 
২. গুহাগান্রে অঙ্কিত আহত বাইসনের ছাঁব। ৩. পাথরের তৈরি কুড়ূল। ৪. প্রাচীন গ্রীসে আঁকা 


ছাঁব। ৫, রোমে একটি প্রাচীন স্মাতসৌধ। (এ সমস্ত এরীতহাঁসক পঢুরানিদৰ্শন থেকে যে কত 
কিছু জানা যায়, তা ক্রমশ তোমরা দেখতে পাবে।) 


এই আলোকচিত্রাট অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের; তারা তাদের 
কু'ড়ের সামনে বসে আছে। অস্ট্রেলিয়ার আসল বাসিন্দারা 
অনুন্নত উপজাতির অন্যতম। ওঁপাঁনবোশকরা--যারা পরে 
এসে এদেশে বসবাস করতে শুরু করে, তারা অস্ট্রোলয়ার 
আঁদবাসিন্দাদের বেশির ভাগই ধ্বংস করে ফেলেছে। 


করেন, সেই সব বিজ্ঞানীকে বলা হয় প্রত্নতত্বাবদ। প্রত্বতত্বাবদরা যে সব পঢ়রানিদর্শন 
খুজে পান সেগুলো সংরক্ষণ করা হয় যাদুঘরে । 


চলো যাই, ঘরে আসি পুর প্রাচীনে'। আমাদের এই পাথবীর দূরদুরাত্তে কিছু 
দ্বীপউপদ্বীপে, কিছু জায়গায় এখনো প্রাচীন যুগের আঁধবাসী রয়ে গেছে। 
সভ্যতাবিকাশের দিক থেকে তারা আমাদের অনেক পিছনে পড়ে আছে। এই 
কিছুকাল পূর্বেও তাদের কোনো লিপি ছিল না, তারা জানতো না ধাতুর ব্যবহার। 
আমরা তাদের নাম দিয়োছ বর্বর আঁদবাসী। প্রাচীন পৃথিবীর আদিম মানবের 
সাথে এই বর্বর আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এখনো বহুলাংশে মেলে। বব 
আঁদবাসাঁদের গ্রামে গেলে বিজ্ঞানীদের মনে হয়, তাঁরা যেন হঠাৎ “দূর প্রাচীনের' 
মধ্যে এসে পড়েছেন। তাঁরা এদের আচার-ব্যবহার, প্রথা ও ধর্মবিশ্বাস ভালভাবে 
পর্যবেক্ষণ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। এরকম একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বিখ্যাত রূশ 
পর্যটক মিক্লখো-মাক্লাই। 
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পৃথিবীতে এখনো যে সব অন্দন্নত মানবগোষ্ঠী রয়ে গেছে তাদের জীবনধারা 
লক্ষ্য করলে প্রাচীন পাঁথবীতে মানুষের জীবন কেমন ছিল সে সম্বন্ধে আরো 
ভালোভাবে আমরা জানতে পাঁর। 


9 ১. প্রাচীন পাথবীর ইতিহাস পাঠে আমরা কাঁ জানতে পারি? প্রাচীন পাঁথবীর 

* ইতিহাস জানার উৎস কাঁ কাঁ? ২. প্রত্লতত্ব কী? ৩. তুমি কি পূর্বে কখনো 
্রশ্নতত্বীবদদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো কিছু শুনেছো বা পড়েছো? ৪. ইতিহাস আর 
রূপকথার মধ্যে তফাৎ কাঁ? 


নিজে নিজে পড়া 


ভালোভাবে যাঁদ ইতিহাস পাঠ করতে চাও তাহলে ইতিহাস বইয়ে যা কিছ; 
লেখা আছে এবং যে সব ছাঁব দেওয়া আছে সে সব কিছুই তোমাকে খুব 
ভালোভাবে জানতে হবে। 

প্রথমেই মন দিয়ে এই গ্রন্থের সূচিপত্র (পৃ. ৩) দেখ। সমগ্র বইটি চারটি 
পর্বে বিভক্ত। প্রাতাঁট পর্ব বিভক্ত আবার কয়েকাঁট অধ্যায়ে (বইটিতে অধ্যায় 
আছে মোট ১৬টি), অধ্যায়কে ফের ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি পাঁরচ্ছেদে (এই 
বইয়ে পারচ্ছেদসংখ্যা মোট ৬০টি), পাঁরচ্ছেদ বিভক্ত উপচ্ছেদে এবং উপচ্ছেদ হলো 
প্রয়োজনানূযায়ী এক বা ততোধিক অন্চ্ছেদের সমাহার। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের 
বিষয়বস্তু কিন্তু নতুন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রাত পাঁরচ্ছেদেই স্বতন্ত্র ও নতুন 
তথ্য সান্নবেশিত হয়েছে। 

সমস্ত পারিচ্ছেদেরই শিরোনামা আছে। শিরোনামা দেখলেই বোঝা যাবে তার 
অধানস্থ উপচ্ছেদসমূহে কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ধরো প্রথম 
পরিচ্ছেদশরোনামা -- 8 ১; [8] চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে এটা একটা 
পাঁরচ্ছেদ। আর এর অন্তর্গত উপচ্ছেদে শুধু সংখ্যাবাচক অক্ষর দেওয়া হয়েছে; 
যেমন $ ১-এর মধ্যে মোট ৫াঁট উপচ্ছেদ। তোমাদের বোঝার জন্যে আরো সহজ করে 
বাল: প্রথম অধ্যায়ে পারচ্ছেদ আছে ৩টি এবং উপচ্ছেদ আছে মোট ১৪টি যেথাক্রুমে 
৫+৫+৪টি করে)। 

বহ: পাঁরচ্ছেদে তোমরা এীতহাসিক উৎসাদির উল্লেখ পাবে। াখতরূপে 
প্রাপ্ত এঁতিহাসিক দলিলাদি বন্ধনীচিহের মধ্যে কিংবা পাঁরচ্ছেদের শেষে ভিন্নধরনের 
অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। প্রত্বতাত্বক পুরানদর্শনসমূহের ছবিও দেওয়া হলো। 

প্রাচীন পাঁথবীর মানুষদের জীবনযাত্রার পাঁরচয় যে সব চিত্রে দেওয়া হয়েছে, 
তা আমাদের সমসাময়িক আধ্যানক শিল্পীদের আঁকা । ইতিহাসাবজ্ঞানের দৌলতে 
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অতাঁত সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি, ছবিগুলো তারই ভিত্তিতে অঙ্কত 
হয়েছে। আদিম মানবের আঁকা ছবি আর আধ্যানক 'শিল্পী-আঁঙ্কত ছবির মধ্যে 
পার্থক্য স্পষ্ট; আঁঙ্কত চিত্রের নিচে তার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে তথ্য পাঁরবৌশত 
হয়েছে। প্রাচীন যুগের শিল্পানদর্শনের রাঁঙন আলোক চিন্রসমূহের সংখ্যা নিৰ্দেশিত 
হয়েছে সংখ্যাবাচক অক্ষরের বদলে শব্দে লিখে। বইয়ের মধ্যে এসব ছবির উল্লেখ 
এভাবে করা হয়েছে: 'দ্র. রাঙন আলোকাচন্ল’। আধুনিক শিল্পীদের আঁকা রাঁঙন 
ছাঁব নির্দোঁশত হয়েছে সংখ্যাবাচক অক্ষরে । আর গ্রন্থের মধ্যে সে সব উল্লেখিত 
হয়েছে এভাবে: 'দ্র. রঙিন ছবি,। 

পড়ার সময় বইয়ের সাথে যে মানচিত্র দেওয়া হয়েছে তা খুলে রেখে পড়বে, 
কখন কত নম্বর ম্যাপ মিলিয়ে দেখতে হবে তা প্রয়োজনীয় স্থানে নির্দেশিত 
হয়েছে। 

যাঁদ দেখ, পাঁরচ্ছেদের পূর্বে প্রমনমালা রয়েছে, তা হলে সেগুলোর উত্তর 
দেবার চেষ্টা করো। আর যাঁদ দেখ যে ভুলে গেছ, তাহলে যে সব পাঁরচ্ছেদে এ 
সব প্রশ্নের উত্তর আছে তা খুজে বের করে ফের পড়ো। এই পদ্ধাততে বইটি 
পড়তে পারলে দেখবে যে, নতুন জ্ঞাতব্য বিষয় আরো সমস্ঠুভাবে জানতে পারছো 
এবং পূর্বে জানা 'জাঁনসের সাথে নতুন জানা তথ্যাদর সম্পর্ক স্থাপন করতে 
পারছো। 

সব সময়ে পারিচ্ছেদের সবটুকু একসঙ্গে পড়বে। তার মধ্যে যে জিনিসগুলো 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার এবং মনে রাখা প্রয়োজন তা হয় মোটা হরফে। 

কোনো নতুন ব্যাক্তি বা বস্তুর নাম ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছো কনা 
সোঁদকে নজর রেখো। ভৌগোলিক নাম যেগুলো বইয়ের ভিতরে পাবে সেগ্দুলো 
মানচিত্রের মধ্যে খুজে বের করো। পারচ্ছেদের সাথে সম্পা্ত আঁঙ্কত চিত্র 
খঃটিয়ে দেখো। যাঁদ দেখ, কোনো জায়গায় এীতহাঁসক দালল পড়ার নির্দেশ 
দেয়া আছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা করবে এবং প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর এ দলিল 
থেকে বের করার চেষ্টা করবে। 

পাঁরচ্ছেদ পড়বার পরে পরিচ্ছেদ-শেষে দেওয়া প্র্নসমূহের উত্তর প্রস্তুত করবে 
কঠিন প্রশ্নগলোয় তারকাচিহ(*) দেওয়া হয়েছে। 

তোমার পাঠিত পারচ্ছেদ বই না দেখে নিজের ভাষায় বলতে চেষ্টা করো। 
প্রথমে একাঁট অনুচ্ছেদ পড়া হলে সোট বই বন্ধ করে জোরে জোরে বলতে চেষ্টা 
করো, তারপরে পড়ো পরবতাঁ অন্চ্ছেদ এবং একইভাবে সোঁটও বলতে চেষ্টা 
করো; এইভাবে পরপর সব কট অনুচ্ছেদ আলাদা-আলাদাভাবে পড়া এবং বলা 
হয়ে গেলে তারপর সব পারিচ্ছেদটুকু একসাথে পড়ে নিয়ে সবটাই একবারে বই 
না দেখে বলার চেষ্টা করবে। না, মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। একেকাঁট 
অননচ্ছেদে কী বলা হয়েছে সেটাই নিজের ভাষায় শধ্য বলবে। পাঁঠিত বিষয়বস্তু 
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ধরে ধরে আর বলতে হবে না, সমস্ত পরিচ্ছেদটাই তুমি একসঙ্গে বলে [দিতে 
গারবে। 

হ্যাঁ, বলার সময় কিন্তু সন-তারখ, ব্যাক্তি বা স্থানের নামধাম ভুললে চলবে না। 
এবং বলার শেষে তোমাকে উপসংহার টানতে হবে, অর্থাৎ সবটা জিনিস জানার 
পরে সব মাঁলয়ে-ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হলো তা বলতে হবে। বইয়ের 
মধ্যে ছাব বা এঁতিহাঁসিক ঘটনাপঞ্জ বা দলিল দেখে যা ব্যবেছো তার সাহায্যেও 
তুমি তোমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করবে। 

ছোটোদের জন্য লেখা এরকম একাঁট সংক্ষিপ্ত-কলেবর গ্রন্থে প্রাচীন পৃথিবীর 
ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানানো" সম্ভব নয়। এরকম বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়াও 
ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা আরো অজস্র বই রয়েছে। 


আদিল লালতেত 
জীতবনহাত্রা 


প্রথম অধ্যায় 


আদিম মান্যষের সংগ্রহবৃত্তি ও তার শিকারী জীবন 


$ ১. আমাদের পূর্ব পঢর;ষের পরিচয় ও জীবনযাত্রা 


১. আদিম যগের মানূষ। এখন থেকে ২০ লক্ষ বংসরেরও 
পূর্বে পাঁথবাঁতে মানুষের প্রথম আঁবর্ভাব ঘটোছল। মানুষের 
এখন যে আকৃতি তা থেকে তাদের আকৃতিগত পার্থক্য ছিল 
বিরাট, তারা দেখতে ছিল অতিকায় বানরজাতীয় জীব। তাদের 
কপালের হাড় ছিল নিচু এবং ঢাল; মতো। মাথায় মগজ 
বানরদের তুলনায় পরিমাণে বৌশ ছিল ঠিকই, তবে এখনকার 
মানুষদের চেয়ে তা ছিল অনেক কম। হাঁটবার সময় তারা 
সামনের দিকে ঝুকে জবুথবু হয়ে হাঁটতো। হাত এত লম্বা 
ছিল যে হাঁটুর নিচে ঝুলে থাকতো। আমরা যেমন হাতের আঙুল ইচ্ছেমতো 
নাড়াচাড়া করতে পার, তারা তা পারতো না। সেই সব আদিম মানুষ হাত দিয়ে 
কেবল সহজ দ:-চারটে কাজ করতে পারতো, যেমন: মাটি খোঁড়া, হাতের মুঠোয় 
কিছ, ধরা, আর কোনো কিছ; ছুড়ে ফেলা । 
তারা ছাড়া ছাড়া কিছ ধ্বনি কেবল উচ্চারণ করতে পারতো। সেই কিছু 
ধার দ্বারাই ভয় ও ক্রোধ তারা বোঝাতে সক্ষম হতো, সাহায্যের জন্য একে অন্যকে 
আহ্বানও জানাতে পারতো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাবধান করে দিতে পারতো 
কোনো আসন্ন বিপদে। 


২. শ্রমের হাতিয়ার। হিংস্র বিশালাকার পশুর মতো পঢ়রাকালের মানুষদের 
হাতের থাবা বিরাট ছিল না, নখ ও দাঁতও ছিল না ভয়ঙ্কর রকমের জোরালো। 
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যুথবদ্ধ মানুষের শ্রমের হাতিয়ার। ১, ২, ৩. হাতে তৈরি ধারালো পাথুরে অস্ম। ৪. কাঠের 
লাঠি এবং মাটি খোঁড়ার কাঠের শাবল। ভাবতে চেষ্টা করো, এধরনের আদিম হাতিয়ার দিয়ে 
তখনকার মানদষের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করা সম্ভবপর ছিল। 


তবে, তারা কিন্তু ধারালো পাথর ব্যবহার করা জানতো। পাথরে পাথর ঠুকে তারা 
প্রথমে ছোট আকারের পাথর ভেঙে নিতো, তারপর সেই প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তদেশ 
ধারালো করতো। এধরনের তীক্ষ্য প্রস্তরখণ্ডকে বলে হাতে তৈরি পাথ্যরে অস্ত্। 
তা দিয়ে হাড় কাটা যেত, কাঠের লাঠি কাটা যেত, তারপর লাঠির অগ্রভাগ শান 
দিয়ে ধারালো করে মাটি খোঁড়ার শাবল তোর করা যেত। এধরনের পাথুরে অস্ত 
যে কোনো পশদুর দাঁত বা নখর অপেক্ষা তীক্ষ্মতর ও শক্তিশালী হতো; এরকম 
অস্তের আঘাত ভাল.কের থাবার চেয়েও হতো মারাত্মক। 

পাথুরে অন্ত, কাঠের শাবল ও কাঠের লাঠি ছিল পাঁথবীতে মানুষের প্রথম 
শ্রম'হাতিয়ার। এগুলোর সাহায্যেই তারা খাদ্য সংগ্রহ করতো। একমাত্র মানুষ 
ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোন প্রাণীই সহজতম কোনো শ্রম-হািয়ারও তোর করতে 
সক্ষম নয়। 

পশ; এবং আদিম মান;ষের মধ্যে প্রধান পাৰ্থক্যই ছিল এই যে, মানুষ তার 
শ্রম-হাতিয়ার তৌরর দক্ষতা অর্জন করোছিল। 
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৩. আদিম মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম। মানুষের খাদ্য বলতে তখন ছিল নানান 
জাতের ফলমূল আর পাঁখর ডিম। লাঠি আর পাথুরে অস্ত্র দিয়ে গাছগাছালির 
গোড়া খুড়ে তারা শিকড় (অবশ্য যে ধরনের শিকড় বিষাক্ত নয়, যা খেলে তারা 
মরবে না) আর কাঁটপতঙ্গের ডিম বের করতো, ছোটোখাটো বন্য পশদুর গর্ত খংড়ে 
তন্নতন্ন করে খুজতো। তাদের এহেন দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডকে আমরা বলতে পার 
সংগ্রহবৃত্তি; প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা আছে তারা শুধু তাই সংগ্রহ করে বেড়াতো 
খাদ্যের জন্য। 

তখনকার মানুষ দল বেধে, হাতে লাঠি, ধারালো পাথুরে অস্ত্র আর শাবল নিয়ে 
শিকার করতে বেরুতো রুগ্‌ণ কিংবা পাল থেকে পিছিয়ে-পড়া কোনো বিশালাকার 
পশ্য: বন্য ছাগ, হরিণ, বন্য শুকর ৷ (দ্রষ্টব্য রাঁঙন ছাব ১) 

সংগ্রহবাত্তি এবং শিকার _ এ দুটোই ছিল আদিম মানবের প্রথম দৈনন্দিন 
কর্ম। 


৪. আগমনের ব্যরহার। বন্য পশদুরা যেমন আগমন দেখলে ডরায়, আদিম মানুষও 
ঠিক তেমাঁনই ভয় পেত আগ্দন। বজ্রপাতের ফলে অরণ্যে বাড়বাগ্নি ঘটলে তারা 
ভয় পেয়ে পায়ে যেত। তাদের পক্ষে আরো ভয়াবহ ছিল অগ্ন্যংপাতের ফলে 
উত্থিত আগদনের লাভাম্রোত। 

তা সত্বেও মানুষ তখনই লক্ষ্য করেছিল যে, বজ্রপাতের যে বিদনযুৎবাহ তা 
আসলে বন্ধ;র মতো উপকারও করে: ঠাণ্ডা আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়, হিংস্র পশুদের 
হাত থেকে তাদের বাঁচায়। বাড়বাপ্ থেকে কিংবা অগ্ন্যদ্গীরণের লাভা থেকে 
আগুন নিয়ে মানুষ শুকনো কাঠ-লতাপাতায় আগঢুন জবালানো শিখলো। দিন-রাত 
এই আগুন জবলতে থাকতো, লোকজন পাহারা দিতো আগুনকে, যাতে না নিভে 
যায় সেজন্যে সব সময় শুকনো ডালপালা গুজে দিতো। যদি আস্তানা উঠিয়ে 
অন্য জায়গায় চলে যাবার প্রয়োজন হতো, তখন জলন্ত কাঠ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে 
ভুলতো না। লাল গনগনে আগ্রকুণ্ডের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা লোকজনদের 
কাছে হিংস্র ভয়ঙ্কর বন্য পশদুরা ঘে'ষতেই পারতো না। কোনো লোকের হাতে 
জবলন্ত কাঠ থাকলে পশু ভয় পেয়ে চলে যেত। মাংস এবং লতাপাতা কাঁচা খাওয়ার 
চেয়ে ঝলসে খেলে স্বাদও বোঁশ লাগতো । 

আগুনের ব্যবহার জেনে যাবার ফলে মানুষ আর পশ্যর মধ্যে ব্যবধান আরো 
বেড়ে গেল। 


৫. যুথবদ্ধ মান;ষের দল। আদিম মানুষের জীবন ছিল ভয়ানক কঙ্টের আর 
বিপদ ছিল পদে পদে। হিংস্র প্রাণীর মখোম্যাখ হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারানো 
তো নিত্যনৌমাত্তক ব্যাপার ছিল। যথেষ্ট পারমাণ খাদ্যসংগ্রহের সুযোগ মানুষ 
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তখন প্রায়শঃই পেত না। তাদের অর্ধেকের বোশ লোক মারা যেত কুড়ি বছর 
বয়সের পূর্বেই: একজন যাদি প্রাণ হারালো পশুর নখরাঘাতে, তো অন্যজন রোগে 
এবং অনাহারে। 

আদিম মানুষের পক্ষে একক বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করা সম্ভব ছিল না তখন,কেন 
না তাহলে না পারতো তারা খাবার সংগ্রহ করতে, না পারতো তারা আগুন ধরে 
রাখতে । না খেতে পেয়ে হয় তারা অনাহারে মারা যেত, নয় তো প্রাণ দিত হিংস্ৰ 
পশদুর আক্রমণে । সেজন্যই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতো, যুথবদ্ধ হয়ে খাদ্যসংগ্রহে 
বেরুতো, সার্বজনীন আগ্নকুণ্ডের পাশে বসে সকলে একই সাথে দেহটাকে গরম 
রাখতো । 

এক একটা দলে বড়ো জোর কয়েক ডজন লোক থাকতো; দল খুব বেশি 
বড়ো হয়ে গেলে এক জায়গায় সকলের জন্য খাদ্য মেলা যে মুশকিল, তা-ই। 
দল যে সব সময়ে একইভাবে একই আকারে টিকে থাকতো তা নয়। পশপালের 
মধ্যে যেমন ঘটে, তাদের বেলাতেও ঠিক তেমনই ঘটতো: কেউ এসে ঢুকলো নতুন 
করে, কেউ-বা দলছুট হয়ে বোরয়ে চলে গেল হয়তো অন্য দলে। আদিম মানুষদের 
এই যে দল বেধে বসবাস করা, এর নাম -- যৃখবদ্ধ মান্যষের দল। 

একমাত্র গরম দেশে, যেখানে প্রকৃতি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং যেখানে বিনা 
বস্রে ও [বিনা বাসস্থানে বেচে থাকা সম্ভব সেরকম দেশেই শুধু বসবাস করা সম্ভব 
হয়েছিল যুখবদ্ধ মানুষদের পক্ষে। আদিম মানুষদের জীবনের পাঁরচয় পাওয়া 
গেছে আঁফ্রকা, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাবা দ্বীপে এখন হতে 
লক্ষ লক্ষ বংসর পূর্বে জীবিত মানুষের হাড় ও দাঁত খুজে পাওয়া গেছে। এই 
করেছেন। এ মানুষদের নাম দেয়া হয়েছে িথেকান্গ্রোপুস্‌ (9105০900003), 
যার মানে হচ্ছে বানর-মানুষ। বহু কাল যাবং এই 'থেকান্থোপদসদেরই গণ্য 
করা হয়েছে পাঁথবীর আদিম মানুষ হিসেবে। কিন্তু আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঁঝ সময়ে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে আরো পুরনো মানুষের হাড় এবং তাদের 
ব্যবহৃত আরো আদিম ধরনের পাথুরে হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আদিম 
মানুষদের নামকরণ করা হয়েছে হোমো ইরেজ্ঞস্‌ (Homo erectus), অর্থাৎ 
খাড়া-মের,্দণ্ডা মানুষ; বিজ্ঞানীরা দোৌখয়েছেন যে, এই মানুষ এখন থেকে ১০ লক্ষ 
বংসরেরও বোঁশ পূর্বের । বর্তমানে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, হোমো 
ইরেক্সস্‌ এখন থেকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বংসর পূর্বে বেচে ছিল। আফ্রিকার 
পূর্বাঞুলে প্রত্নতাত্বক খননকাৰ্য এখনো চলছে। 


১. আদিম মানুষের জীবন সম্বন্ধে তুম যা জানো বলো দেখি। ২. আদিম মানুষ ও 
* এখনকার মানুষের মধ্যে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান? ৩. আদিম মানুষ ও পশুর মধ্যে 
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প্রধান ব্যবধান কী ছিল? ৪. আদিম মানুষদের দল বেধে বসবাস করাকে কাঁ বলে? 
এরকম নামকরণের কারণ কা? 


$ ২. শিকারী আদিম মান্যষের গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী 


১. পাঁথবীতে তুষারয্যগ। পাঁথবাীর বুকে মানুষদের ততাঁদনে 
কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেছে। এখন থেকে প্রায় ১ লক্ষ 
বংসর পূর্বে পৃথিবীতে তুষারযগ শুরু হয়েছিল। তুষারযগ 
সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করোছিল ইউরোপেই। শীতকালের 
দীর্ঘতা ও প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বৌশ ছিল তখন। গ্রীন্মকালের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় ইউরোপের উত্তরাণ্লে তুষার ও 
বরফ গলবার সময়ই পেল না। পৃথিবীর একাংশ ঢেকে গেল 
বরফের কঠিন আবরণে; এত পুরু হয়ে বরফ জমলো যে 
তার পুরুত্ব দশকলোমটার পর্যন্ত এসে দাঁড়ালো। এর অপেক্ষাকৃত দীক্ষণে বরফ 
ঢেকে দিলো তুন্দ্ৰাণ্ডল; তুন্দ্রায় অল্প গাছপালা ছিল। পশদ-পাঁখ, জীবজন্তু যারা 
এতাঁদন গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তারা হয় মারা পড়লো ঠাণ্ডায়, 
নয় তো বহ; দুরে সম্পূর্ণ দাক্ষিণ দিকে পাঁলয়ে গয়ে প্রাণ বাঁচালো। তুষারযুগের 
প্রচণ্ড আক্রমণ সত্বেও মানুষ টিকে থাকতে সমর্থ হয়োছল। 


তুষার যুগের সময়ে পাঁথবার তুষারাবৃত এলাকা। 


২. শ্রম-হাতিয়ারের বিবর্তন। এর মধ্যে লক্ষ বছর ধরে মানষ ধারে ধীরে পাথর 
ভেঙে তা থেকে তীক্ষ্যমখ বল্পম, ছার, চাঁচবার জন্য র্যাঁদা, বি'ধ করার জন্য 
শল তৈরি করতে শিখে গেছে। 

বন্য পশুর হাড় ভেঙে তা থেকে মজ্জা বের করে আহার করতে করতে 
একসময় তারা দেখলো যে, ভাঙা ফাঁপা হাড়ের প্রান্তদেশ তো বেশ ধারালো। 
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পিএ ১ 


||... 


এখন থেকে ৩০-২০ হাজার বৎসর পূর্বে মানুষের শ্রমের হাতিয়ার। ১. হাড়ের তোর একটি 

হাপর্দন এবং দুটি বল্লম। বল্লমদ্বয়ের সূচালো অগ্রভাগ পাথর দিয়ে তোর করা হয়েছে, লক্ষ্য 

করো। ২. কোনো কিছন ছিদ্র করার জন্য শূল। ৩. র্যাঁদা বা চাঁচবার হাতিয়ার। শল আর র্যাঁদা 
কোন্‌ কাজে তারা ব্যবহার করতো বলে মনে কর? 


তখন তারা হাড় এবং শিং থেকে তৈরি করা শুর; করলো নানান ধরনের সচ্চ, 
তোর করলো হাপর্ঘন _ হান হচ্ছে বল্পমের মতোই ছংড়ে মারবার তাক্ষ্মধার 
সূচীমুখ অস্মাবশেষ, তবে পশু যাতে অস্ত্র থেকে জের দেহ বিষ;ক্ত করে নিয়ে 
দৌড়ে পালাতে না পারে সেজন্য হাপর্দনের ফলায় বাঁকা-বাঁকা দাড়া থাকে। অবশ্য 
শ্রমের হাতিয়ার হিসেবে পাথুরে অস্মই তাদের কাছে প্রধান ছিল। কেন না, পাথুরে 
হাতিয়ার ছাড়া গাছপালা কেটে তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার্য করে তোলা, 
কিংবা হাড় অথবা শিং কাটা ইত্যাদি কোনোকিছুই সম্ভব ছিল না। 

কাঠকে নিজেদের প্রয়োজনে নানানভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে আদিম মানুষ 
দেখলো, শুকনো দুটো কাম্ঠখণ্ড জোরেসোরে এবং বহক্ষণ ধরে ঘষলে তা গরম 
হয়ে ওঠে, আগদনের ফুলাঁক ছোটে। এভাবেই মানুষ প্রথম আগমন আবিত্কার 
করোঁছিল। আকস্মিকভাবে পাওয়া প্রকৃতিদত্ত আগুন কাজে লাগাবার পরে অগ্নিকুণ্ড 
জৰালিয়ে রাখার আর প্রয়োজন থাকলো না। 


২২ 


৩. শিকার। হাতে বল্পম আর হান নিয়ে যুথবদ্ধ মানুষ বন্য হরিণ, ষাঁড় আর 
মানুষ পশদপালের পায়ের ছাপ অন্দসরণ করে তাদের তাড়া করতো । ছ:ড়ে মারতো 
বল্পম, হাতে জবলতো দাউদাউ করে কাঠের আগমন, আর ভয়ে প্রায় পাগল হয়ে 
যাওয়া পশ;গমলোকে পিছন থেকে তাড়া করতে করতে ঠেলে নিয়ে যেত হয় 
পাহাড়ের খাড়া প্রান্তদেশে যেখানে এক পা এগদলেই নিচে পড়ে মৃত্যু, নয় তো 
তাড়া করে নিয়ে যেত সেই দিকে যেখানে গাছপালার আড়ালে অস্ত হাতে নিয়ে 
গা ঢাকা দিয়ে আছে তাদের বেশির ভাগ সঙ্গীসাথীরা। (দ্র. রঙিন ছবি ৩) 


আদিম কালে কারীদের আস্তানা। (মচ্কোস্থ ইতিহাস যাদুঘরে এই ছাঁচটি রাক্ষত আছে।) ঘরটি 


কাঠ, হাড় আর পশনর শিং দিয়ে প্রস্তুত। উপারভাগ পশ:চৰ্মে আবৃত হতো। পর্বতগ্হা না পেলে 
এধরনের ঘর তোর করে থাকতো আদিম মানুষ৷ 
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তখনকার মানুষ শিকার করতো ম্যামথ। ম্যামথ হলো বর্তমানে নাশ্চহ হয়ে 
যাওয়া আতিকায় আদিম হস্তী, গায়ে বড়ো বড়ো লোম ছল এদের। প্রচণ্ড 
শক্তিশালী শ:ড়ের একটা ঝটকাতেই তারা মানুষকে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু 
'শিকারীরা প্রথমে আগ্দন নিয়ে ভয় পাইয়ে দিতো তাদের, তারপর ঠেলতে- 
ঠেলতে নিয়ে যেত 'খ্যাদা'র দিকে, খ্যাদা" আর কিছ নয়, কেবল গভীর বিশাল 
একটা গর্ত আর তার মুখটা ডালপালা দিয়ে চাপা দেওয়া। একবার এ খখ্যাদা'য় 
গড়ে গেলে তা থেকে উঠে বোরয়ে আসা অসম্ভব, তখন তার মধ্যে আটকে পড়া 
ম্যামথের উপর ঝাঁপয়ে পড়ে শিকারীরা তাকে মেরে ফেলতো। 

আদিম মানুষের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো শিকার করা। শিকারের ফলে শ্ডধ্‌ 
তাদের খাদ্যসংস্থানই হলো না, তারা পারধানযোগ্য পোষাকও পেয়ে গেল। পোষাক 
মানে _ মৃত পশুর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাই তারা পরতো। 

একটা ম্যামথ মারতে পারলে, হারণ কি ঘোড়া শিকার করতে পারলে মাংস 
হতো প্রচুর। কিন্তু মাসের পর মাস শিকার মিলছে না এবং সকলকে অনাহারে 
থাকতে হচ্ছে -- এরকমই ঘটতো বোশর ভাগ সময়। 

আদিম মানুষের প্রথম বাসস্থান ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসে'তে পর্বত গুহা। 
এইসব গুহা থেকে বিশালদেহী ভল্ল,ক আর হিংস্র সিংহদের হটিয়ে তবেই মাথা 
গোঁজার ঠাঁই পেয়োছল মানূষ। তার পরে অবশ্য তারা হাড়গোড় আর পশ্চুচর্ম 
দিয়ে ক্রমশঃ কুড়ে বানাতে শিখলো। 

হান দিয়ে মাছও তারা ধরতো। কতক্ষণে তীরের পানে ভেসে আসবে বড়ো 
একটা মাছ, সে আশায় ওং পেতে বসে থাকতো, তারপর যেই দেখা সঙ্গে সঙ্গে 
হাপ্দন ছোঁড়া। 


৪. আদিম মান্‌ষ কীভাবে আর কেনই-বা ধারে ধীরে পাল্টে যাচ্ছিল। আদিম 
মানুষের শ্রম-হাতিয়ার আর জীবনযাত্রার পদ্ধাতই যে শদুধু পাল্টালো, তাই নয়, 
তারা নিজেরাও ধারে ধারে পাল্টে যেতে লাগলো । পাথর, জীবজন্তুর শিং আর 
পশ্মচৰ্ম ইত্যাদি কেটে ঘষে মেজে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী করতে করতে, এবং 
আগুন জৰালাবার কায়দা রপ্ত করার মধ্য দিয়ে মানুষ তার হাতকে ব্যবহার করতে 
[শখলো নানাভাবে, এর ফলে তার হাতের কর্মক্ষমতা বেড়ে গেল, আরো সুষ্ঠুভাবে 
কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলো হাত দিয়ে, হাতের আঙুল আরো বোঁশ সক্রিয়তা 
ও চলংশাক্ত অর্জন করলো। 

কোন্‌ জিনিস দিয়ে অস্ত্র বানাতে হবে, তার আকারই-বা হবে কী রকম, ভাবতে 
হয়েছে কীভাবে কোন্‌ পদ্ধতিতে খাটলে বাঞ্ছিত অস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হবে 
হতো -- শিকারীরা কে কোথায় ওৎ পেতে থাকবে, কখন এবং কোথায় পশ পালের 


২৪ 


আদিম মানব থেকে ‘হোমো সাপিয়েন্স’ মানুষে ভ্রমপারণাতি। ১. বিভিন্ন মানুষের মাথা -- প্রায় 

১০ লক্ষ বংসর পূর্বে, প্রায় ১ লক্ষ বংসর পূর্বে এবং প্রায় ৩০ হাজার বংসর পূর্বে এরকম 

{ছল। (আবিষ্কৃত করোটি বিশ্লেষণ করে মুখের এ ধাঁচগদুলো বিজ্ঞানীরা তোর করেছেন।) আদিম 

মানুষের মাথার খল বো করোটি) কেমন পাল্টে গেছে দেখছো? ২. বানরজাতীয় প্রাণীর হাতের 

থাবা এবং প্রায় ৩০ হাজার বছর আগেকার মানুষের হাত। (প্রাপ্ত প্রাচীন অস্থির ভিত্তিতে 
বিজ্ঞানী দ্বারা এগুলো পদুনঃকাজপিত।) 


উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যাসাদ্ধর জন্য এই পরিশ্রমই তাই তার 
চিন্তাভাবনার শীক্তকে আরো বাড়িয়ে দিলো। মানুষের মাথার মধ্যে ত্রমশঃ মগজের 
পরিমাণ বেড়ে গেল, ফলে পিছন পানে ঢাল; কপাল ধাঁরে ধাঁরে সামনে সরে এসে 
খ্‌লির ভিতরে ক্রমবর্ধমান মগজকে তার জায়গা ছেড়ে দিলো, পরস্পরের মধ্যে 
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ভাব 'বানময়ের জন্য মানুষ কথা বলতে শিখলো ৷ এখন আমরা যে রকম দেখতে 
আবিকল সেই রকম আকৃতিসম্পন্ন মানুষে রূপাস্তারত হলো আদিম মানুষ; এটা 
ঘটেছিল এখন থেকে আনুমানিক ৩০ হাজার বংসর পূর্বে। বিজ্ঞানে এই মানুষদের 
নামকরণ করা হয়েছে: হোমো সাপিয়েন্স (Hom০ 9201593), অৰ্থাৎ ব্যাদ্ধসম্পন্ন 
মানব। 

বিশ্বাবখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও বিপ্লববাদী ফ্রিারখ এঙ্গেলস বলেছেন যে, শ্রমই 
মানুষকে মানদষ করেছে। 


€. গোত্র বা ক্লান’ (০1০2)- ভিত্তিক গোষ্ঠীর উত্ভব। বাঁচার তাগিদে সকলের 
সম্মিলিত শ্রম এবং বিপদের বিরুদ্ধে সকলের সম্মিলিত সংগ্রাম মানদুষকে একে 
অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বেধেছিল। প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে গোত্র 
ভিত্তিক গোষ্ঠী বা গোত্র ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল। 

একটি গোত্রে কয়েক ডজন থেকে শ্যরু করে কয়েক শ' জন পর্যন্ত লোক 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। তারা একে অন্যকে আত্মীয় জ্ঞান করতো; সবাই একই 
পূর্বপুরুষের বংশধর হতো বলে প্রত্যেকেই ছল প্রত্যেকের জ্ঞাত। সকলের জন্য 
ব্যবহার্য যৌথ কোনো পর্বতগহায় কিংবা বড়ো বড়ো কু'ড়েঘর তুলে সেখানে একই 
গোন্রভুক্ত এইসব জ্ঞাতিরা একসাথে বসবাস করতো। পুরুষেরা শিকার করতো, 
মাছ ধরতো। মেয়েরা ভক্ষণযোগ্য লতাপাতা ফলমূল সংগ্রহ করতো, পারিচর্যা 
করতো শিশুদের, পশ,চর্ম থেকে চার্ব ছাড়িয়ে নিয়ে পাঁরচকার-পারিচ্ছন্ন করে তা 
দিয়ে পোষাক তৈরি করতো। গোত্রের মধ্যে নারীকে অত্যন্ত সম্মান করা হতো। 
শিশদদের বয়স তিন-চার বংসর হলেই তারা বয়স্কদের কাজে সাহায্য করতো। 
নারী ও পরুষ মিলে যে খাদ্য সংগ্রহ করতো তা-ই সমস্ত জ্ঞাতির মধ্যে ভাগ করে 
যেতো। পশচুচর্ম, জীবজস্তুর হাড়গোড়, শিং ইত্যাদি সবই ছিল তাদের সকলেরই 
যৌথ সম্পান্ত। গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তরা হলো 
দলপাঁত; এই দলপাতিরাই শিকার, হাতিয়ার প্রস্তুত এবং শিকারে অর্জিত খাদ্য 
বন্টন প্রভৃতিতে কর্তৃত্ব করতো। (দ্র. রাঙন ছাঁব ২) 

সকলে মিলোৌমশে একত্র বসবাসকারী কর্মরত এবং যৌথ সম্পত্তির অংশীদার 
এই যে একই গোত্রভুক্ত জ্ঞাতদের সংঘবদ্ধ দল, এরই নাম গোন্রাভাত্তক গোষ্ঠী বা 
গোৰ ব্যবস্থা। 

যুথবদ্ধ মানুষের দল অপেক্ষা গোত্র ছিল অনেক বোঁশ মজবুত এবং সংগঠিত। 
যুথবদ্ধ আদম মানব থেকে গোন্নভুক্ত জ্ঞাতিতে মান্ষের এই উত্তরণে প্রমাণিত হচ্ছে 
যে, মানুষ এক নতুন উন্নততর স্তরে নিজেদের নিয়ে যেতে পেরেছে। 

কিন্তু যুথবদ্ধ মানুষের দল ও গোত্রের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল বোক: উভয় 
অবস্থাতেই মানুষ একই সাথে মিলেমিশে পারশ্রম করেছে, আৰ্জ'ত বস্তুর মালিকানা 
ছিল যৌথ, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না এবং তাদের প্রয়োজনীয় 


২৬ 


জীবন-উপকরণ তারা লাভ করতো এত সামান্য পরিমাণে যেটুকু না হলে টিকে থাকা 
অসম্ভব। 

আদিম মানবের এই যে জীবনধারা যেখানে তারা সম্মিলিতভাবে পাঁরশ্রম 
করেছে এবং আত দ্রব্যের মালিকও হয়েছে সবাই একসাথে, এই জীবনধারাকে 
বলা যায় আদিম গোষ্ঠী সমাজ। আর এই জাবনধারায় অভ্যস্ত ছিল যারা তাদের 
নাম আদিম মানুষ। 


? ১. শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে’ কথার অর্থ ববিয়ে বলো। ২. আদিম মানব প্রচণ্ড 

* শীতেও কেন মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি? তোমার ধারণা অন্যায় প্রধান তিনাঁট কারণ 
বলো। তোমার উত্তর যথার্থ কিনা তা বুঝতে নিচের প্রশ্ন তিনাঁট তোমাকে সাহায্য 
করবে: (ক) শ্রম-হাতিয়ার কীভাবে পাঁরবার্তত হলো? খে) মানুষের জীবনে আগদনের 
ভূমিকা কী ছিল? গে) গোত্রের নিয়মকানুন ভঙ্গকারীকে গোত্র থেকে বাহচ্কার করে 
দেওয়া হতো; বাঁহচ্কৃত লোকটির অবস্থা তারপরে কী হতো একবার ভেবে দেখ। 
৩. গোত্রাভীত্তক গোষ্ঠী মানে কী? বর্তমান গ্রন্থে এই সংজ্ঞা খুঁজে বের করো। ভেবে 
দেখ, গোষ্ঠী’ শব্দটির দ্বারা কা কী তুমি বুঝবে, আর 'গোল্লার্ভাত্তক’ শব্দ দ্বারাই বা 
সাঠকভাবে কী বোঝা সম্ভব। ষুথবদ্ধ মানুষের দল আর গোত্রের মধ্যে পার্থক্য কাঁ? 
৪. আদিম গোজ্ঠীব্যবস্থা বলতে মূলত কোন্‌ কোন্‌ জানস বুঝবে? ৫, আদিম মানুষ 
কাদের বলা হয়ে থাকে? 


$ ৩. শিল্পকলা ও ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব 


১. প্রাচীন পাঁথবীর শিজ্পকলা। প্রাচীন যুগে মানুষ বসবাস করে গেছে এরকম 
কিছ: গুহা জনৈক স্পেনীয় প্রত্বতত্ববিদ পর্যবেক্ষণ করে দেখাঁছলেন প্রায় শখানেক 
বংসর পূর্বে। হঠাৎ তান লক্ষ্য করলেন, গৃহার ছাদে জীবজস্তুর রঙিন ছাব 
আঁকা। প্রথম [দিকে বিশেষজ্ঞেরা ভেবেছিলেন যে, এসব ছবি খব বোশ দিনের 
আঁকা নয়: আসলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে, প্রাচীন মান 
আঁকতে পর্যন্ত পারতো। এর পরে একই ধরনের আরো অনেক শিল্পানদর্শন 
আরো বহ; গুহায় আবিষ্কৃত হলো। পশুর হাড় ও শিং থেকে নার্মত মানুষ ও 
জীবজন্তুর মন্ত আবিচ্কার করলেন প্রত্ততত্বীবদগণ। তার পর আর কারো সন্দেহ 
রইলো না যে, আঁবক্কৃত গদহাচিত্র এবং মুর্তিগুলো বহু বহ; বংসর পর্বে 
জীবিত প্রাচীন মানুষদের শিক্পনির্মাণ। 

শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে তা হলে প্রায় ৩০ হাজার বংসর আগে। ‘হোমো 
'সাপয়েন্স’ মানুষ তার চারপাশে যা দেখেছে তাই তার শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখার 
‘চেষ্টা করে গেছে। যার দ্বারা তারা পাথবীতে টিকে থাকতে পারাছল সেই শিকারের 
"দৃশ্যই তাই সবচেয়ে বেশ পাঁরমাণে আঁঙ্কিত। বিস্ময়কর দক্ষতার সাথে প্রাচীন 
“শিল্পা ম্যামথ আঁকার সময় এমন কি .শ:ড়ের নমনীয়তা পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে 
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৯. ক্ষতবিক্ষত ভল্লক। (আদিম মানুষ কর্তৃক গৃহাগার্রে অঙ্কিত চিত্র।) ২. মৃগচর্ম পরিহিত 
মানুষ হারণের নকল করছে গেহাচিত্র)। ৩. শিকারের প্রাক্কালে অস্ট্রেলীয় আঁদিবাসী। 


সক্ষম হয়েছে, একেছে মাথার উপরে ডালপালার মতো বাঁকানো শিংওয়ালা হারণ, 
আহত ও রক্তাক্ত ভল্লঃক। শকারাদের হাতে ক্ষতাঁবক্ষত মরণোন্মখ বাইসন এবং 
তার শিংয়ে নিহত 1শকারীর ছবিও অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। কোনো গুহায় 
এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজন্তুর আকারে অঙ্কনরত মানুষদের দেখা যাচ্ছে 
মাথার উপরে শিং এবং পিছনে লাঙ্গুল পারাহত মানুষেরও ছাঁব আছে; কে জানে 
হয়তো এভাবে তখন মানষ হারণের অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে নাচ করতো । পশুদের 
অনুকরণ করে তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করার মধ্য দিয়ে শিকারজীবী প্রাচীন 
মানুষ প্রথম নৃত্য আবিচ্কার করেছিল। 

প্রাচীন পৃথিবীর শিল্পকলা প্রমাণ করে যে, ‘হোমো সাঁপিয়েন্স' মানুষ অত্যন্ত 
পর্যবেক্ষণশীল ছিল, জীবজন্তু সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান রাখতো আর পাথরের উপরে 
কিংবা হাড়ের উপরে নিৰ্ভুল সমস্ঠু রেখা অঙ্কনে তাদের হাত দক্ষ হয়ে উঠোঁছল। 
(দ্র. রাঁঙন ছবি ৪) 


২. প্রকৃতির সামনে মানুষের অসহায়তা ও ভয়। প্রাচীন মানুষ ঝড়, বন্যা বা 
শক্ত অসুখাবসুখে খুব, অসহায় বোধ করতো। বৃষ্টি বা বজ্রপাত, আগ্নেয়াগারর 
অগ্ননযদ্গীরণ এবং প্রাকৃতিক দ্যার্বপাকের কারণ তারা বুঝতো না। 
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নিজের চতুষ্পার্থে ঘিরে থাকা প্রকৃতিকে ‘হোমো সাঁপয়েন্স' মানুষ ঠিক 
সেই রকমই ভয় পেতো যেমন ভয় পেয়োছল তারো বহ; পূর্বে পৃথিবীর আদিম 
মানুষেরা । প্রাচীন মানুষের জীবনযান্রা অনুসরণ করে বেচে আছে এরকম 
আদিবাসী এখনো পাঁথবাঁতে আছে; এধরনের এক স্থানের আদিবাসীরা তাদের 
জীবন নিয়ে গবেষণারত জনৈক 1বজ্ঞানীকে বলোঁছল : ‘আমরা খারাপ আবহাওয়াকে 
খব ভয় পাই, ফসল ফলাতে হলে তার সাথে যুদ্ধ করতে হয় আমাদের । ঠাণ্ডা 
কু'ড়েঘরে নিত্যপ্রয়োজনীয় "জানস ও অন্নের অভাবকে আমরা ভয় পাই। যা নিজের 
চারপাশে প্রত্যহ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই রোগকে আমরা ভয় পাই। মৃত মানূষ 
ও শিকারে নিহত পশমর আত্মাকে আমরা ভয় পাই। যাশীকছন আমাদের অজানা সেই 
সবাকছুতেই আমাদের ভয়! 
আদিম মানুষের সাথে হোমো সাঁপয়েন্স' মানুষের তফাং ছিল এই যে, 
প্রকৃতির ক্ষমতা যে কতখানি তা এরা জানার চেষ্টা করোঁছল। প্রাকতিক রহস্যের 
কার্যকারণ তারা ব্ুঝতো না বলে প্রাকৃতিক ঘটনাকে তারা ব্যাখ্যা করতো এইভাবে 
যে, এ সবই ঘটছে তাদের অজ্ঞাত গুপ্ত অলৌকিক শক্তির ফলে। তখন তারা চেষ্টা 
করতে লাগলো কী করে এই অলৌকিক শীক্তকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে 
নিজেদের উপকারে কাজে লাগানো যায়। 


৩. ধর্মীবশ্বাসের উভব। শিকারে বের;বার পর্বে প্রাচীন মানুষ প্রথমে পশুর ছাব 
একে আগে সেই ছবিকে ‘হত্যা’ করতো। এই পদ্ধীততে তারা চাইতো পশুদের 
‘যাদ; করে’ তাদের উপর সম্মোহনপ্রভাব বিস্তার করতে এবং মনে করতো যে, এর 
ফলেই তারা ভালো 'শকার পাবে। 

আমাদের মতো ঘুমের মধ্যে তারাও স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্ন দেখতো হয়তো এমন 
সব লোকজন যারা তাদের কাছ থেকে দুরে কোথাও থাকে, কিংবা এমন 'ক হয়তো 
বা মারাও গেছে। এর কারণ জানা না থাকায় স্বপ্নের ব্যাখ্যা করোছল তারা 
এইভাবে _ দেহের ভিতরে আছে “আত্মা, ঘুমের সময়ে দেহ থেকে সেই 
সাথে দেখাসাক্ষাং করে। আর মৃত্যু হয় তখন, যখন এই ‘আত্মা’ দেহ ছেড়ে 
চলে যায়। 

প্রাচীন মান্য ভাবতো আত্মা আছে সকলেরই -- মানুষ, জাঁবজন্তু- 
পশদপাখিরও যেমন, তেমনি গাছপালা-লতাপাতারও। সমস্ত প্রকৃতিতে ‘আত্মা’ 
নামক এক অলৌকিক সত্তা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; সমস্ত কিছঃরই ‘আত্মা’ বর্তমান। 
‘আত্ম’ আবার দ:-প্রকার -- ভালো এবং মন্দ। শিকারের সময় ওরাই হয় ভালো 
করে, নয় মন্দ করে, মানুষকে রোগে ফেলে ওরাই। অসুখকে (অর্থাৎ অসুখের 
আত্মাকে) ভয় দোখয়ে অসুস্থ রোগীর দেহ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাই 
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তারা রোগীর চারাদক ঘিরে চিৎকার করতো, লাঠিসোটা ঘুরিয়ে তাকে ভয় দেখাতো, 
চারদিক ধোঁয়া দিয়ে একাকার করে ফেলতো ৷* 

‘আত্ম’ এবং অন্যান্য অলৌকিক শীক্ত যে সবকে তারা মনে করতো প্রকৃতি ও 
মনুষ্য জীবনের পাঁরচালক, সে সবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় 
ধর্মীবশ্বাস। 


৪, প্রাচীন মানুষদের মধ্যে ধর্মীবশ্বাসের উদ্ভব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানলেন কী 
করে। আদিম মানব মৃত ব্যক্তির দেহ পশ;-পাখির খাদ্য হিসেবে সাধারণত উন্মুক্ত 
স্থানে ফেলে রেখে দিতো। এর বহু পরে তারা মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া শর 
করে। সমাধিস্থ করার সময় মৃত দেহের সাথে খাদ্যবস্তু, শ্ৰম-হাঁতয়ার এবং 
গয়নাগাঁটিও দিয়ে দিতো । 

্রত্নতত্ববিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন সমাধি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, 
লোকজনরা ‘আত্মায়’ বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো, দেহ ছেড়ে চলে-যাওয়া 
‘আত্ম’ আবার ফিরে আসতে পারে এবং যাঁদ ফিরে আসে তাহলে জীবিত মানুষের 
যা-যা প্রয়োজন তা সেই ‘আত্মর’ও দরকার পড়বে । আদি কালের ধর্মীবশ্বাসের চিহ্ন 
মানুষের ধ্যানধারণায় এমন কি বর্তমান কাল পর্যন্ত রয়ে গেছে: ধার্মিক লোকজন 
আজো গোরস্থানে সিদ্ধ ডিম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়ে রেখে আসে ।** 

প্রাচীন মানুষের ধর্মাবশ্বাসের পরিচয় তাদের রাঁচিত শিল্পানদর্শনেও ধরা 
পড়ে: বল্লমাবিদ্ধ ভল্পকের মুর্তি, বুকে হাপর্মনাবিদ্ধ ষাঁড়ের ছাঁব এর 'নদর্শন। বন্য 
আঁদবাসাঁদের জীবনধারা জানার ফলে এসব চিত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে 
অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে। একই ধরনের শিল্পনির্মাণ তাদের মধ্যেও প্রচলিত 
ছিল। যেমন, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা শিকারে যাবার প্রাক্কালে ক্যাঙ্গার একে 
বল্পম ছংড়ে ছংড়ে তাকে বেধে (দ্র. ২৮ পৃচ্ঠার ৩ নং ছাঁব)। প্রাকৃতিক রহস্যের 
কার্কারণ অনুসন্ধানে মানুষ প্রবৃত্ত হতে পারে নি আদিম ধর্মীবশ্বাসের জন্যই। 


৯, প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পর্বে মানুষের জীবনে কাঁ পৰিবৰ্তন এসোছিল? $ ২ এবং 

-* {8 ৩ সংখ্যক পারচ্ছেদের বক্তব্যের ভিত্তিতে উত্তর দাও। ২. আদিম মানুষের উন্নতি 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কীভাবে জেনেছেন? ৩. ধৰ্মবিশ্বাস কি মানুষের মনে গোড়া থেকেই 
ছিল? আদিম মানুষদের মধ্যেই বা ধর্মীবশ্বাসের উদ্ভব প্রথম হলো কেন? ৪. কোন্‌ 
ধরনের অলৌকিক শাক্ততে আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো? এই ধর্মীবশ্বাসে তাদের কী 
ক্ষাত হয়েছিল? 


* ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য এই একই পদ্ধাত আজকের আধুনিক বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে 
অনুসৃত হয়ে থাকে, বাংলা দেশে তো বটেই। -- অন, 

** ডিম রেখে আসার এই নিয়মটি রাশিয়াতে ঝুড়োবাঁড়দের ভিতরে এখনো। চাল; 
আছে। আমাদের দেশে পারের দরগায় বা দেব-দেবীর থানে আহার্য দ্রব্য উৎসর্গ করার পিছনে 
এ একই আদিম বিশ্বাসের অনুসৃত চলে আসছে। _ অন; 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
কাষিজীবী ও পশ্যপালক আদিম সমাজ 


$ ৪. পশ;পালন ও কৃষিকর্মের উদ্ভব 


আদিম মানুষের গোনবদ্ধ গোম্ঠীজীবনে শ্রমের বণ্টন কীভাবে হয়োছল, মনে রেখো 
দ্র. $ ২:৫)। 


১. তুষার যুগের অবসান ও মানুষের বসতি সম্প্রসারণ। প্রায় ১৮ হাজার বংসর 
পুর্বে গাথবা পুনরায় উষ্ণতাপ্রাপ্ত হতে শর; করলো। বরফ ধারে ধাঁরে গলতে 
লাগলো এবং আরো উত্তরে সরে গেল। ভূপ্‌ষ্ঠ বরফ থেকে মস্ত হবার ফলে পৃথিবী 
বনজঙ্গলে ছেয়ে গেল। জীবজন্তু যারা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়োছল 
তারা চলে গেল উত্তরে। ম্যামথ তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহই হয়ে গেল। 

মানুষদের একটা অংশ এসব পশুদের অনুসরণ করতে করতে গেল। নদী ও 
হুদ আর তার সামনে অলগ্ঘ্য বাধা হয়ে রইলো না। ততাঁদনে মানুষ জলে ভাসার 
উপায় জেনে ফেলেছে; দ:-তিনটি কাঠের গাঁড় বেধে সে এখন ভেলা তৈরি 
করে। আরো পরে তারা বিশাল গাছের মোটা গাঁড় কেটে ডাঙ বানাতেও শিখে 
গেল। 

ধারে ধারে মানুষ বসতি স্থাপন করতে লাগলো ইউরোপ ও এশিয়ার 
উত্তরাণ্চলে। 


২. বন্য পশ;কে পোষ মানানো। পশ্যাশকারা মানুষের জনবসাঁতর আশেপাশে বন্য 
কুকুর বেড়াতো খাদ্যের উচ্ছিষ্ট পাবার লোভে। বসতির ধারেকাছে কোনো হিংস্র 
জীবজস্তুর আগমন ঘটলে কুকুরেরা চিৎকার করে মানুষদের সতর্ক করে দিতো। 


৩১ 


শিকারী মান্য প্রথমে এই কুকুরদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে তুললো। 
পাথরীতে কুকুরই প্রথম গৃহপালিত জীব -- বাসগৃহের বিশ্বস্ত প্রহরী ও 
শিকারীদের সহায়ক বান্ধব। শিকারের সময় তারা পশমদের পিছনাপছন ছুটে তাদের 
তাড়া করতো। 

গাছের কোনো সরল ডাল বাঁকালে বা নোয়ালে তাতে অধিক শক্তি সয় হয় 
এবং তাকে যে প্রয়োজনে লাগানো যায়, তা মানুষ জেনে ফেলেছিল। ডালকে 
বাঁকয়ে তার দ:'প্রান্তদেশে ছিলা পরিয়ে তারা ধনুক বানালো । তাঁর মেরে শ'খানেক 
কি কয়েক শ’ হাত দূরের পশনর উপর আঘাত হানতে পারতো। 

তাঁর আর কুকুরের সাহায্যে এখন পর্বাপেক্ষা সফলভাবে শিকার করা সম্ভব 
হতে লাগলো। সকলের খাবারের মতো যথেষ্ট মাংস পাওয়া গেলে শিকারীরা আর 
ধৃত শুকরছানা, কিংবা ছাগলছানা বা অন্য কোনো পশদশাবকও মেরে ফেলতো না, 
কোনো একটা ঘেরা জায়গায় শক্ত খঃটিতে সেগুলোকে বে'ধে রাখতো । শুকর, 
ছাগল, ভেড়া ও গরুকে পোষ মানিয়ে মানুষ পশুপালন করতে শুর; করলো। 
এইভাবে শিকারের মধ্য দিয়েই উদ্ভব হলো পশ্যপালনের। 


৩. কাঁষকাজে কোদাল ব্যবহার। মেয়েরা খাদ্যশস্য জোগাড় করতে করতে মস্ত বড়ো 
একটা আঁবচ্কার করে ফেললো: তারা লক্ষ্য করলো, শস্যবীজ থেকে নতুন গাছ 
জন্মায়। তখন তারা মাটিতে শস্যবীজ প:ততে আরম্ভ করলো। এভাবে ধারে ধারে 
সংগ্রহবৃত্তি থেকেই উদ্ভব হলো কৃষির। এটা ঘটোছল এখন থেকে প্রায় ৯ হাজার 
বছর পূর্বে। (৪৪-৪৫ পণ্ঠায় 'কালপঞ্জীর, মধ্যে লক্ষ্য করো।) 

কীষকর্মের জন্য অপরিহার্যরূপে দরকার হয়ে পড়োছল কুড়/ল, কোদাল ও 
কান্তে। 

কাঠের লাঠির সাথে ধারালো প্রস্তরখণ্ড বেধে তারা তৈরি করোঁছল কুড়ূল। 
সবচেয়ে প্রথমে গাছের ডাল দিয়ে কোদালের কাজ চালানো হতো, পরে প্রাচীন 
মান্য কোদালের প্রান্তদেশ হাড় বা শিং দিয়ে তৈরি করতে শিখলো। আর পশুর 
চোয়ালের সাথে ধারালো পাথরের টুকরো সংযুক্ত করে তোর হয়েছিল কাস্তে। 
সংগ্রহ-করা খাদ্যশস্য প্রচুর পাঁরশ্রম করে চূর্ণ করতে হতো পাথরের তোর উদ্‌খলে 
(দ্র. ৩৩, ৩৫ পৃজ্ঠার ছবি)। যেহেতু প্রাচীন কাঁষকাজে শ্রমের হাতিয়ার মুখ্যত ছিল 
কোদাল, তাই সে কীষকাজকে কোদালের কৃষিকাজ বলা যায়। কোদাল দ্বারা কৃষিকাজ 
করে ফসল যা পাওয়া যেত ত খুবই কম। তা সত্ত্বেও সংগ্রহবৃত্তির চেয়ে এ অবস্থা 
অনেক ভালোভাবে গোন্নভূক্ত মানুষদের ফসলজাত খাদ্যের যোগান দিতে পারতো । 


8, হস্তাশল্পের শর; কৃষিকাজ ও পশ:;পালনের সাথে সাথে তখনকার মানুষদের 
মধ্যে আরো একটি জিনিস আবির্ভূত হলো -_হস্তাশল্প অর্থাৎ কারগাঁর। শুধুমাত্র 


৩২ 


১-৩. কৃষিকর্মে ব্যবহৃত প্রাচীন মানুষদের তৈরি শ্রম-হাতিয়ার: কুড়বল, কোদাল এবং কাস্তে। 

৪. শস্য চূর্ণ করার জন্য উদ্‌খল। ৫. বিশাল বৃক্ষের মোটা গাঁড় কু'দে কু'দে বানানো প্রাচীন 

মানুষদের তৈরি ডিঙি; পাশে পাথুরে যন্দ্রপাত যা দিয়ে তারা এধরনের ডিঙি তৈরি করতে 
পেরোঁছল ৷ 


নিজের দুটো হাতের ব্যবহারে কোনো বস্তু নিৰ্মাণ করা সম্ভব হলে সেই বস্তুকে বলা 
চলে হাতের কাজ বা হস্তশিক্প। 

হাতের কাজ করতো যে সব কাঁরগর বা হস্তাশষ্পী তাদের বোশর ভাগই পাথর 
নিয়ে ব্যস্ত থাকতো: প্রায় ৭ হাজার বংসর পর্বে পাথর ছিদ্র করা বা তাকে ঘষে- 
মেজে মসৃণ করা ইত্যাদি তারা শিখে নিয়োছল। 
মাটি দিয়ে তোর করে পোড়াতে লাগলো । মাটি ও পাথর থেকে তারা চুলোও তৈরি 
করলো। 

গাছের ডাল ও ছাল দিয়ে তারা ঝুঁড় বনতে শিখলো। এতে অভ্যস্ত হবার 


ফলে জাল বোনা, সমতো কাটা এবং পশুলোম ও শন দিয়ে কাপড় বানানো সহজতর 
হয়োছল তাদের পক্ষে । 


3419 ৩৩ 


আদিম হস্তশিষ্প: শ্রম-হাতিয়ার ও প্রস্তুত দ্রব্যাদি। ১. প্রস্তর ছিদ্র করার যন্ত। ২. পাথরের কুড়ুল, 

মধ্যখানে হাতল লাগাবার ছিদ্র। কৃষিকর্ম ও পশ;পালনে অভ্যস্ত প্রাচীন মান্যষের কাছে পাথরে 

কুড়;লের অর্থ কী ছিল? ৩. প্রাচীন কালে কাপড় বোনার তাঁত। প্রোপ্ত নমুনা ও প্রাচীন বর্ণনার 
ভিত্তিতে এই চিত্রটি কল্পনা করা হয়েছে।) ৪. মাটির ঘড়া। 


৫. গোত্র ও কৌম (/:১০)। পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার দিয়ে মানুষ একলা জমি চাষ 
ও ফসল ফলাতে পেরোছল ভাবলে ভুল হবে। বনজঙ্গল-ঝোপঝাড়ের একটুখানি 
অংশও পাঁরছ্কার করা, সেখানকার জমি চষা, জমির ফসল ও গৃহপালিত পশুকে 
হিংস বন্য প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গোত্রের সমস্ত লোক আপ্রাণ 
পারিশ্রম করতো। যৌথ জমিতে উৎপন্ন ফসল এবং গৃহপালিত সমস্ত পশ; সামাগ্রক- 
ভাবে সারা গোত্রের সম্পান্ত হতো। পাথর, মাটি, পশম বা শন দিয়ে চমৎকার 
জিনিসপত্র তোর করতে পারে এমন জ্ঞাতিরা সমস্ত গোন্রকেই এ সব জানিস 
সরবরাহ করতো । 

একই স্থানে বসাঁত স্থাপনকারী কয়েকটি গোত্র মিলে গঠিত হতো কৌম। 
সারা কৌম কথা বলতো একই ভাষায় এবং প্রথা ও আচার-অন্জ্ঠান ইত্যাদিও 


ছিল এক। 
কৌমের কাজকর্ম সম্পন্ন করতো কোমভুক্ত সমস্ত গোন্র-দলপাঁতদের মালত 
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কাঁষকর্ম ও পশদ্পালনে নিয়োজিত প্রাচীন মানদষদের একটি জনবসাঁত। (এটি আমাদের 
সমসাময়িক কোনো আধুনিক শিল্পীরই আঁকা ছবি।) লক্ষ্য করো ছবিটিতে কা কী শ্রম-হাতিয়ার 
ব্যবহৃত হচ্ছে এবং লোকজন তা দিয়ে কোন ধরনের কাজ করছে। 


সভা: গোত্র-পণ্টায়েত। শিকারের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্দেশ, গৃহপালিত পশুর 
চারণক্ষেত্র ও কাঁষকর্মের জাম নির্বাচন এবং জ্ঞাঁতদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদে মধ্যস্থতা 
করা ছিল এই পণ্টায়েতের কাজ। সাধারণভাবে সকলের শ্বাস অর্জন করতো গোত্র- 
পাঁতগণ এবং পঞ্চায়েতের নিৰ্দেশ 'বিনাবাক্যে নির্ঘিধায় পালন করতে হতো কৌমকে। 
বিশেষ গনরত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে পঞ্চায়েতের সদস্যরা কৌমের 
সভা ডাকতো। 

চাষবাসের জাম কিংবা পশ.চারণক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন কৌমের মধ্যে সময়ে 
সময়ে যুদ্ধাববাদ লেগে যেত যুদ্ধের সময়ে সব পুরুষ মিলে তাদের সর্দার নির্বাচন 
করতো, এই সর্দারই যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করতো। 


আদম মানুষের জীবনে কৃষিকর্ম ও পশ;পালন ব্যবস্থা এক বিরাট ভূমিকা 
পালন করেছে। এতদিন পর্যন্ত পৃঁথবীতে মানুষ শঃধ; প্রকৃতির দানই হাত পেতে 
নিচ্ছিল: ফল-মুল সংগ্রহ করেছে, শিকারে জীবজন্তু মেরেছে, মাছ ধরেছে। কৃষিজীবশ 
ও পশ,পালক মান;ষ গাছপালার আবাদ" করেছে এবং পশ্যর প্রতিপালন 
করেছে। 


% >. মানদ্ষদের সবচেয়ে পুরনো কোন্‌ ধরনের কাজ থেকে পরবতাঁকালে কৃষিকর্ম ও 
* পশপালনের উদ্ভব হলো? এবং কোন উপায়েই-বা উদ্ভব হয়েছলঃ ২. আদিম 
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কাঁষজীবা মানুষদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে গল্প শোনাও দেখি। ৩. কৃষিজীবা ও 
পশদপালক প্রাচীন মানুষদের মধ্যে তার আদিম গোম্ঠীজীবনের কিছ; কি আর অবশিষ্ট 
ছিল? যুক্ত সহকারে তোমার নিজের ধারণা সপ্রমাণ করো। ৪. মোটামুটি কোন্‌ সময়ে 
মান্দষ তার-ধনুক আবিচ্কার করোছল 'কালপঞ্জশর, গে. ৪৪) সহায়তা নিয়ে তা 
দেখাও। 


$ ৫, মানুষে মানুষে বৈষম্যের সূত্রপাত 


১. ধাতুর ব্যবহার । কিছ; কিছ? কৌম এমন কিছ জায়গায় বাস করতো যেখানকার 
মাটিতে তামা ছিল। তারা লক্ষ্য করলো, পাথরের সাথে রয়ে যাওয়া তামার টুকরো 
চুলোর মধ্যে দিলেই আগুনের তাপে গলে যায় এবং নতুন রূপ নেয়। তামার এই 
গুণ পর্যবেক্ষণ করে মানুষ তামাকে প্রয়োজনানদ্ষায়ী কাজে লাগাতে চেষ্টা করলো। 
মাটিতে কিংবা অপেক্ষাকৃত নরম পাথরে গর্ত করে তারা ছাঁচ তোর করলো এবং 
গাঁলত তরল তামা তার মধ্যে ঢেলে দলে সেই তামা পরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে এ 
ছাঁচের মাপে জিনিস তোর করা সম্ভব হলো। এই প্রক্রিয়ায় প্রাচীন মানুষ কুড়ুল, 
ছোরা, কাস্তে ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করলো। একই পদ্ধতিতে তারা সোনা ও রূপা 
দিয়ে বিভিন্ন অলঙকারও নির্মাণ করতে লাগলো । 

যে সময়ে শ্রম-হাতিয়ার তৌরর প্রধান উপাদান ছিল পাথর সে সময়কে বলা 
হয় প্রস্তর যুগ। তামা যখন মানুষের হাতে এলো তার পর থেকে প্রস্তর যুগ 
শেষ হয়ে গিয়ে তার স্থান অধিকার করলো তাম্নষগ। এই যুগ শৱ 
হয়েছিল প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে (৪৫ পৃচ্ঠায় 'কালপঞ্জণর' মধ্যে লক্ষ্য 
করো)। 

তামা ধাতু হিসেবে বেশ নরম; ফলে তাম্রীনার্মত জিনিসপত্র আঁত অজ্পেই 
জীর্ণ হয়ে যেতো। কৃষিজীবীদের বোশর ভাগ তখনো পূর্বের মতোই কাঠ ও 
হাড়ের কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি নিয়ে কৃষিকাজ করছে। তবে কাঠ ও হাড় কাটা, ঘষা- 
মাজা ইত্যাঁদ করে প্রয়োজনীয় (জানস তোর ব্যাপারে ধারালো পাথরের চেয়ে 
তামার হাতিয়ার ব্যবহার করা বোশ সহজ ছিল। কাঠের এবং হাড়ের তৈরি 
হাঁতয়ারেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়োছল। 


২. লাঙ্গল আবিচ্কার। কৃষিজীবী মানুষ পূর্বাপেক্ষা বড়ো আকারে কোদাল তৈরি 
করে এবার তাতে হাতল লাগালো। কয়েকজন মিলে এই কোদাল (হাতল ধরে) 
সামনে টানতে থাকতো আর একজন অন্য হাতল ধরে চেপে ধরে থাকতো যাতে 
কোদালের ফলা মাটির ভিতরে আরো বোঁশ গভীরে ঢুকে যায়। এভাবেই সম্ট 
হয়েছিল লাঙ্গল ক্ষেত চষার জন্য। পরে ষাঁড় জুতে দেওয়া হলো লাঙ্গলে। লাঙ্গল 
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১. তামার তৈরি কুড়মল এবং তা ঢালাইয়ের ছাঁচ। ২. তাম্ন নিৰ্মিত হাতিয়ার: সূচীমুখ 
বল্লম এবং ছোরা। ৩. সমাধি খননের ফলে আবিষ্কৃত সোনার গয়না। ৪. কাঠের লাঙ্গল। 
(পন্নঃকল্পিত।) 


আবিচ্কারের ফলে চাষাবাসের জন্য জমিকে আরো দ্রুতভাবে ও আরো বোশ 
উপযোগী করে তোলা সম্ভব হলো। লাঙ্গল ঠেলে হাল চাষ করা, গরু সামাল 
দেওয়া মেয়েদের পক্ষে কঠিন "ছিল বলে এ কাজ মূলত পুরুষরাই করতো। 
৩. গোন্রাভীত্তক গোষ্ঠী থেকে প্রাতিবেশীমখী গোষ্ঠীজশীবনে উত্তরণ। জাম পূর্বের 
মতোই সারা গোষ্ঠীরই সম্পাত্ত ছিল। গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষজনই সকলের ব্যবহার্য 
সার্বজনীন চারণভূমিতে পশ; চরাতে নিয়ে যেতো, শিকারও করতো সকলের ব্যবহার্য 
একই অরণ্যে। 

লাঙ্গল দিয়ে ছোটো একটুকরো জাম চাষ করা এবং ফসল তোলার কাজ করতে 
একটা পাঁরবারের বোশ লোকজন দরকার পড়তো না। সারা গোল্ঠীর৷ সমস্ত মান্য 
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গোন্ভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে ধারে ধারে প্রাতবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে উত্তরণ। (নক্সায় কেবলমাত্র 
তৎকালীন জাবনধারার মূল ভাত্ত ও প্রধানতম 1বিষয়গলোই শুধু একে দেখানো হয়েছে।) 
দি নক্সার মধ্যে প্রাততুলনা করে দেখাও দ্বিতীয় নক্সায় লোকের জীবনযাত্রা কোথায় পাল্টেছে আর 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে অপারবর্তনীয় রয়ে গেছে। কমপক্ষে চারটি পাঁরবর্তন খুঁজে বের করো। 


মিলে একটুখানি জমির পিছনে খাটাখাট্রুন করা আর অপারিহার্য ছিল না। 
এমতাবস্থায় গোষ্ঠীর দলপাঁত চাষবাসের জাঁমকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করে দিলো, 
একেকটি জাঁমখণ্ডকে বলা হলো -- ক্ষেত; যে কণট পরিবার গোষ্ঠীতে আছে 
তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো ক্ষেতগমলো। 
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প্রতি পাঁরবারের নিজস্ব ক্ষেত থাকলো এখন থেকে, আর থাকলো তার নিজ 
শ্রম-হাতিয়ার এবং কিছ গৃহপালিত পশ্য। এ নির্দিষ্ট ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের 
মালিকও হলো পরিবার। গোষ্টীজীবনে সার্বজনীন মালিকানা যে সব বৃহদাকার 
জিনিসপত্র প্রযুক্ত হতো সে সবই এখন পৃথক পৃথক পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি 
হয়ে গেল। 

গোল্ঠীর গঠনও পাল্টে গেল। এর পর হতে গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল 
প্রীতবেশীও -- যাদের সাথে মিলোঁমশে বনজঙ্গল পাঁরচ্কারাঁদ করতে হতো তাদের। 
গোত্রাভান্তক গোষ্ঠা ধারে ধারে পরিবার্তত হয়ে রূপ নিল প্রাতিবেশীমখন 
গোষ্ঠীজীবনে। প্রাতিবেশীমুখী গোম্টীজীবনে যারা অংশীদার তাদের বলা যেতে 
পারে -- গোল্ঠী-চাষী। জাঁমর মালিকানা সকলে যৌথভাবে ভোগ করতো বটে, 
তবে এ ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পাত্ত আলাদা-আলাদাভাবে ছিল একেক জনের 
ব্যাক্তগত ধন। 


৪. গোষ্ঠাঁভুক্ত লোকদের ভিতর থেকে তৈরি হয়ে গেল দ্বতন্ন ব্যাক্তি -- সম্ভ্রান্ত 
গযরুষ। গোত্রের সার্বজনীন 1বিষয়-সম্পাত্ত বিভক্ত হয়ে আলাদা-আলাদা পারবারের 
বিষয়-সম্পান্তিতে পাঁরণত হওয়ার ফলে পূর্বে গোল্ঠীভূক্ত সকলের মধ্যে যে সাম্য 
ছিল তা অন্তত হয়ে গেল। দলপতি আর সর্দারেরা সবচেয়ে উর্বরা জামির বড়ো 
টুকরোগদুলো নিজেরা নিয়ে নিল। য্যদ্ধজয়ের ফলে আর্জত ধনসম্পদের -- পশ্য, 
তামা, সোনা - বোঁশর ভাগ তারাই গ্রাস করতে লাগলো। এভাবে দলপতি আর 
সর্দারেরা ক্রমশ ধনী হতে লাগলো এবং গোষ্ঠীভূক্ত অন্যান্য সবাই গাঁরব হয়ে 
পড়তে লাগলো তাদের তুলনায়। 

সর্দারের পদ পূর্বে যেখানে ছিল সামায়ক, এখন তা হয়ে পড়লো 
প্রযান্দক্রামকভাবে চিরন্তন। সর্দারের ছেলে হলো সর্দার, গোষ্ঠীপাঁতর ছেলে 
হলো গ্রোচ্টীপাতি। যোগ্যতা ও গুণের উপর আর মানুষের অবস্থা বা পারিচয় 
নির্ভর করলো না, নির্ভর করতে লাগলো কোন্‌ পাঁরবার থেকে সে এসেছে, তার 
উপরে। সর্দার বা গোম্ঠীপাঁতর পারবারকে বলা হতে লাগলো সম্ভ্রান্ত পারবার। 
করলো। 

মানুষে মানুষে বৈষম্য যে শর ন হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে প্রাচীন কালের 
সমাঁধ পর্যবেক্ষণ করে। খননকার্যরত প্রত্ণতত্বীবদগণ আবিষ্কৃত কবরের মধ্যে কোনো 
কোনোটায় কখনো পেয়েছেন খাদ্যাদি রাখার মূন্ময় পাত্র, কোনোটায়-বা শ্রমের 
হাতিয়ার, আর অন্যগদলোয় -- মূল্যবান অস্ব্রশস্ত ও দামী অলঙ্কার। 

গোত্রের যৌথ মালিকানার অবসান ও মানুষের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হওয়ায় 
আদিম মানঃষের গোম্ঠীজীবন ধ্বংস হয়ে গেল। 


৩৯ 


১. রেড ইণ্ডিয়ানদের কাষ্ঠানার্মত দেবমার্ত। ২. দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ ও পশন বালদান। 

প্রেশান্ত মহাসাগরীয় কোনো দ্বীপে দেখা চাক্ষষ অভিজ্ঞতা থেকে এই চিত্রটি জনৈক ইউরোপীয় 

শিল্পী এ'কেছেন।) বাঁলর জন্য ধরে আনা মান্দুষটি বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। দুটি 

লোক সজোরে মাদল বাজাচ্ছে যাতে হতভাগ্যের চিৎকার তাতে চাপা পড়ে যায়। সামান্য পিছনে 

মানুষের অসংখ্য করোটি দেখা যাচ্ছে _ ইতিপূর্বে একইভাবে যাদের বলি দেয়া 

হয়েছে এগুলো তাদেরই মাথার খ্যাল। বধ্যভূমিতে আরো দেখা যাচ্ছে -- বালর জন্য নিয়ে 
আসা পশ্ম। 


৫. ক্বাষাভাত্তক গোম্ঠীজীবনে ধর্মীবশ্বাস। মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পাল্টে 
গেল ৷ পরিবাৰ্তত হয়ে গেল তার ধর্মীবশ্বাসও। 

প্রকাতির যে সব 'জাঁনসের উপর তাদের জীবন নিভ'রশীল ছিল সৈগ্দলোর 
‘আত্ম’ তাদের কাছে অত্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দিলো: যেমন, সূর্যের (যার তাপে 
ফসল পাকে), মেঘের (যার বাঁরধারায় জাম আর্দ্র হয়), শস্যবীজের যো মাটির বুক 
থেকে ফসল ফাঁলয়ে তোলে) 'আত্মা”। 

তারা মনে করতো, এই সব ‘আত্ম’ নিশ্চয়ই বিভিন্ন শক্তিশালী 
ফলে। 

তারা আরো ভাবতো যে, এই দেবতারা মানুষ বা পশ;র রূপ ধারণ করে থাকে। 
কাঠ বা পাথর দিয়ে তারা মার্ত বানালো তাদের কল্পিত দেবতাদের আদলে । 
এগুলোকে বলা হলো দেবমর্তি। দেবতাদের করুণা পাবার জন্য তারা দেবমনার্ত দের 
সামনে বশ্যতাস্বীকারের পরিচয় স্বরূপ ভূমিতে মাথা ঠোঁকয়ে প্রণত হতে লাগলো 
এবং দেবতাদের কাছে আনতে লাগলো তাদের উপহার, অর্থাৎ বাল: কখনো 
গৃহপালত জীবজন্তু, কখনোবা এমন কি মানুষ পর্যন্ত হত্যা করে 


৪০ 


দেবতাদের উৎসর্গ করা হলো। দেবমূর্তির ওষ্ঠ বলির রক্তে রঞ্জিত করে দেওয়া 


হলো। 


% 


১, গোৱাঁভাত্তিক গোষ্ঠী এবং প্রাতবেশশমুখী গোষ্ঠাব্যবস্থার মধ্যে কী কী সাদৃশ্য এবং 
বৈসাদৃশ্য ছিল? ২. আদিম গোচ্ঠীব্যবস্থা জশবনের কোন্‌ লক্ষণাঁদ প্রাতবেশীমুখী 
গোল্ঠীজীবনেও টিকে থাকলো এবং বিলুপ্ত হয়ে গেল কোন্গনুলো 2 ৩. ‘সম্দ্রান্ত' বলা 
হতো কাদের? গোষ্ঠীর অন্য সকলের অবস্থার চেয়ে এই সম্দ্রান্ত লোকদের অবস্থা 
অন্যরকম ছিল কোন্‌ দিক থেকেঃ ৪. শিকারী প্রাচীন মানুষদের ধৰ্মবিশ্বাস ও 
কাষজীবী মানুষদের ধর্মীবশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই উভয় ধরনের 
ধর্মবিশ্বাসেরই উদ্ভব কী থেকে? ধর্মীবশ্বাসের অপকার সম্বন্ধে ৫ম পারিচ্ছেদে নতুন কী 
তথ্য তুমি জানতে পারলে? 


মানুষের আদি ইতিহাস মনে আছে কি না দেখে নাও 


রি = নিত 


হাতে তৈরি ধারালো পাথুরে অস্য, কাঠের শাবল ও লাঠি 


ট1/- 


তার-ধনুক, কুড়ল, কোদাল, কাস্তে, ডিঙি এবং কাপড় বোনার তাঁত 


ৰি / 


কাঠের লাঙল, তামার কুড়ল, তামার কাস্তে 


আধ্যানক মানদ্যদের তুলনায় পাঁথবীতে আদিম মানবের উত্তব কখন? পশনর সাথে 
পাঁথবীর আদিম মান,ষেরা ছিল তাদের পার্থক্য কী ছিল? আধুনিক মানুষের সাথেই-বা 


একেবারে অন্য রকম। তাদের তফাৎ কোথায়? 
শ্রম-হাতিয়ারের বদৌলতে মানুষ মানুষের বিকাশ হলো কীভাবে? ‘হোমো সায়েন্স, 
উন্নততর হতে লাগলো, মানুষের উদ্ভব কবে? এই বইয়ের কোন্‌ কোন্‌ চিত্র 


“হোমো সাপিয়েন্সদের, উদ্ভব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে? 


শ্রম-হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধন আদিম মানুষদের শ্রম-হাতয়ার ক্রমশ কীভাবে উন্নততর 

করলো তারা, হতে লাগলো, তার পরিচয় দাও। উপরের নক্সা দেখে 
মিলিয়ে নাও -- তুমি কোনো তথ্য বাদ দিয়ে যাচ্ছ 
নাতো! 


চারপাশের প্রকাতি সম্বন্ধে অনেক প্ৰকৃতি সম্বন্ধে আদম মানুষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরী পর্যবেক্ষণও তারা পর্যবেক্ষণগুলো কী ছিল? এই পর্যবেক্ষণকে তারা 
করোছল। কাজে লাগয়েছিল কীভাবে ? 


৪২ 


সংগ্রহবাত্ত এবং একটি-দ্াট করে 
বিচ্ছিন্নভাবে পশদ্‌ শিকার 


শিকার, সংগ্রহবাত্ত, পশুকে পোষ মানানো, 
কৃষিতে কোদালের ব্যবহার, হস্তাশহপ 


যাদযবিশ্বাস, এবং মানুষ ও প্রকৃতির সমস্ত 
কিছুর "আত্মার বিশ্বাস করা শুরু 
গুহাচিত, মানুষ ও পশুর মুৰ্তি 

নির্মাণ 


লোকজনদের দৈনন্দিন 
কাজকর্মের পদ্ধাতি আরো 
উন্নত হলো এবং তাদের নিত্য 
কৰ্মাদি আরো অনেক বেড়ে 
গেল। 


আদিম মান ষের কাছে প্রকৃতির 
বহ; কিছুই ছিল অজ্ঞেয়, বহ; 
{কিছুতেই তারা ভয় পেত। 


দশ লক্ষ বছরেরও বেশি মানুষ 
আদিম গোষ্ঠীজীবন যাপন 
করোছল। 


আদিম মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের পরিচয় 
ধারাবাহিকভাবে দাও। তাদের বিভিন্ন কর্মধারা কোন্‌ 
কোন্‌ শ্রম-হাতিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল? 


প্রকৃতির সামনে এই অসহায়ত্ব ও ভয় আদিম মানুষকে 
শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নিয়ে গেল? আদিম 
মানুষদের মধ্যে ধর্মীবশ্বাসের উদ্ভব সম্বন্ধে এই বইয়ে 
কোন্‌ চিত্র দেখতে পাচ্ছ? 


আদম গোল্ঠীসমাজের প্রধান লক্ষণ ছিল কি? কেন 
আদিম মানুষ শদধুমান্র যৃথবদ্ধভাবে একে বাস করতে 
ও কাজ করতে বাধ্য হতো? প্রাচীন মানুষদের এরকম 
দল কোন্‌ কোন্‌ ধরনের ছিল? 


৪৩ 


কয়েক হাজার বংসর পূর্বে মানুষের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হলো কাঁভাবে? কোন্‌ 
মানুষে মানুষে বৈষম্যের প্রথম ব্যাপারে এই বৈষম্য ধরা পড়তো? 
সত্রপাত হয়োছল। 


ইতিহাসের যুগাঁবভাগ 


১. প্যরাকালে কীভাবে সময় গণনা করা হতো। কাঁষজীবী প্রাচীন মানুষেরা জানতো 
যে নিৰ্দিষ্ট সময়ব্যবধানে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ ফসল তোলার সময় আসে। একটা 
ফসল কাটার সময় থেকে আরেকটা ফসল কাটার সময়ের মধ্যে যে কালগত ব্যবধান 
তাকে তারা একটা ‘নিৰ্দিষ্ট সময়পরিমাণ হিসেবে বুঝতে পেরোছল। বংসর সম্বন্ধে 
ধারণার উৎপত্তি এভাবেই প্রথম ঘটে। 

বিশেষভাবে মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা যাদি কোনো বৎসরে ঘটতো তা 
হলে সেই বংসরকে প্রথম বংসর ধরে নিয়ে বৎসর গণনা চলতো । যেমন, কোনো 
জায়গায় ভয়ানক প্লাবন হলে সে স্থানের লোকজন বৎসর গণনা শুর; করতো সেই 
বছর থেকে, আবার কোনো স্থানে হয়তো নগর পত্তনের সময় থেকে শুরু হতো 
বংসর গণনা -- যেমনটা হয়েছে রোমের ক্ষেত্রে । স্মরণযোগ্য ঘটনা সংঘাঁটত হবার 
বংসর হতো প্রথম বংসর, পরবতার বছর হতো দ্বিতীয় বংসর, তার পরেরটা হতো 
তৃতীয় -- এইরকম। ফলে 'িভিন্ন জায়গায় বংসরের হিসাবে কোনো মিল ছিল না, 
একেক স্থানে তা ছিল একেক রকম। খুবই অসুবিধার ব্যাপার, সন্দেহ নেই। 


৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ 
বংসর পূর্বে বংসর পূর্বে বংসর 


৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০. 
খা, পু]. খ্দী, পু খর, পু খল, পু... খত, পু 


খদবষ্টপনববাকদ 


২. খ্শন্টাব্দ। এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বংসর পূর্বের ঘটনা। পৃথিবীতে রটে 
গেল যে, বিশদ খ্ীষ্টের দেহ ধারণ করে স্বৰ্গ থেকে ঈশ্বর নেমে এসেছেন মাটির 
পাঁথবীতে। এই কাহিনী কল্পনাপ্ৰসূত হলেও বহ; লোক তা বিশ্বাস করেছিল। 
(যশ খডীষ্টের কাহিনীর উদ্ভব কীসে এবং লোকে কেনই-বা তা বিশ্বাস করেছিল 
সে সম্বন্ধে তোমরা এ বইতেই আরো পরে ৫৮ম সংখ্যক পারচ্ছেদে পড়বে ।) 

৫০০-৬০০ 'বংসরের মধ্যে পৃথিবীর বহ; দেশেই এই কাহিনী ছাঁড়য়ে 
গড়লো । তখন চিন্তাভাবনা করে দেখা হলো রোম শহর পত্তনের কত পরে তথাকথিত 
বিশ; জন্ম নিয়েছিলেন এবং তার পর শুর জন্মবংসর থেকে বংসর গণনা করা 
হতে লাগলো। বর্তমানে এ নিয়মেই আমরা বংসর গণনা করে থাকি, পৃথিবীর 
প্রায় সর্বত্রই এ নিয়ম ছাঁড়য়ে পড়েছে। যাদি আমরা লিখি ১৮৭০ কিংবা ১৯১৭, 
তা হলে আমোরকা বা জাপানেই হোক, কিংবা পোল্যাণ্ডেই হোক -- সর্বত্রই সকলে 
বুঝবে কোন্‌ সময়ের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। যশ, খ্টের জন্মের প্রথম বংসর 
থেকে বর্তমান কাল অবাধ সময়কে আমরা নাম "দিয়েছি খনশন্টাব্দ, সংক্ষেপে কখনো 
বা লিখি খ্য.। 

এক শ’ বংসরকে একসাথে হিসাবে ধরে আমরা বাল শতাব্দী কিংবা শতক। 
দশ শতাব্দীকে একসাথে হিসাবে ধরে আমরা বাঁল সহপ্রাব্দ। খ্রীষ্টাব্দ শুরু 
থেকে অদ্যাবাধ প্রায় দহাজার বছর হতে চললো। 


কালপঞ্জণ 


৫০০০ 8000 ৩০০০ ২০০০ ১০০০ 


বৎসর পূর্বে বংসর পূর্বে বৎসর পূর্বে বংসর পূর্বে বংসর পর্বে 


১০০০ 
খাঁ. পু 


৩. খ্দীষ্টাব্দের পর্ব পর্যন্ত বংসর গণনা । খাীম্টাব্দ শুর; হবার পূর্বে পৃথিবীতে 
অনেক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সে সব উল্লেখের সময় আমরা বালি তা ঘটেছে 
খ্ীষ্টপন্্বান্দে, লেখার সময়ে সংক্ষেপ করে হয়তো লিখি খনা, পঢ়। 

৪৪-৪৫ পুচ্ঠায় “কালপঞ্জী” ভালো করে দেখা যাক। ডানাঁদকের চৌকো 
ঘরদন্টোর অর্থ দণহাজার বর্ষব্যাপী খঃষ্টাব্দ। এ দুটো ঘরের বাঁদকের সব 
ক'টা ঘর খ্যীল্টপ্রবাব্দ বোঝাচ্ছে। 'কালপঞ্জীর ভিতরে কঁষিকর্মের উদ্ভব কবে 
হয়েছে লক্ষ্য করো। খ্যীষ্টাব্দ শুর; হবার প্রায় ৭ হাজার বৎসর পূর্বে তার 
উত্তব। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত তা হলে কত হাজার বছর কাটলো বলো তো? 

খীম্টাব্দের পূর্বে কেটেছে ৭ হাজার বছর +খ্যা্টাব্দ প্রায় ২ হাজার বছর 
মিলে সবস্দদ্ধ তা হলে দাঁড়াচ্ছে: প্রায় ৯ হাজার বছর। 

খষ্টাব্দের প্রায় ৪ সহস্রাব্দ পূর্বে তাগ্রনার্মত শ্রম-হাতিয়ারের উত্তব। তার 
মানে, ৪+২ প্রায় ৬ হাজার বংসর পূর্বের ঘটনা । 

গণনার নিয়মটা শেখো : কত, বংসর আগে ঘটনাটা ঘটেছে যাঁদ জান, খ্শম্টাব্দের 
কত হাজার বৎসর পূর্বে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, কীভাবে বের করবে বলো। 
'কালপঞ্জীতে' উপরের যে কালো মোটা রেখা আছে, সেটা দেখে তোমার হিসাব 
মিলিয়ে নাও। 

'লাঁপর উদ্ভবকাল প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে। তা হলে কত খ্যীষ্টপূর্বাব্দে 
ব্যাপারটা ঘটেছিল? ৫ হাজার বছর থেকে আমাদের খ্ীম্টাব্দের ২ হাজার বছর 
তো বাদ পড়লো (৫-২=৩), মানে থাকলো ৩ হাজার বছর, অর্থাৎ ৩ হাজার 
খাষ্টপূর্বাব্দে। 

গণনার এ নিয়মটাও শেখো: যাঁদ জান কত সহস্র বংসর পর্বে ঘটনাটি 
ঘটেছে, তা হলে তা কত খ্যম্টপূর্বাব্দের ঘটনা কীভাবে হিসাব করবো বলো। 

অন্দুশীলনা : 

খ্যীষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে তীর-ধনূক আবিষ্কার করেছে মানুষ। এখন 
থেকে প্রায় কতদিন পূর্বের ঘটনা এটা? (কালপঞ্জীর, সাহায্য নাও ৷) 

‘লাপর উদ্ভব প্রায় ৫ হাজার বছর আগে আর তামার ব্যবহার শুরু হয়েছিল 
খ্যনম্টাব্দের প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে। তা হলে সময়ের দিক থেকে কোনটি 
আগের ঘটনা এবং উভয় ঘটনার মধ্যে কালব্যবধান কতখানি? 


* ‘আদিম মানবের জীবনযান্রা” পর্বের সম্পূরক প্রশ্নাবলী : 


* ধরা যাক, কোনো একটা কৌমে পশন্চর্ম, বেড়া, হাঁড়, ঘরের চাল, বল্লম, দাঁড়, কু'ড়ে, বপন 
করা, গলানো অর্থজ্ঞাপক শব্দ সেখানকার লোকজন বলছে। তা হলে এ কৌমে জীবনযান্রার 
পদ্ধাত কীরকম ছিল বলে তোমার মনে হয়? 

* দু'পুরুষ বা যুগের মধ্যে গড়পড়তা ২০ বছরের ব্যবধান ধরে নিয়ে হিসাব করে বলো 
দেখি--১০ লক্ষ বৎসরে আদিম মানুষেরা কত পুরুষ ধরে নিজেরা পাঁরবার্তত হয়েছে? 

* আদিম মানুষদের ধর্মীবশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎস কী? 


সুপ্ৰাচান, 
প্রাচাভুদি 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাচীন মিশর 


পৃথিবীতে আদি কালে সমস্ত মানুষ আদিম গোম্ঠীজীবন যাপন করতো, 
তাদের মূল কাজ ছিল খাদ্যসংগ্রহ ও শিকার। ধারে ধারে তারা কৃষিকাজে ও 
পশ্ুপালনে অভ্যস্ত হলো । যেখানে নরম উর্বরা মাঁট মিলতো, যে জায়গা অপেক্ষাকৃত 
উষ্ণ আবহাওয়াসম্পন্ন ছিল, সে সব স্থানে কৃষিকাজ দ্রুত বিকাশ লাভ করোছিল। 
পৃথিবীর যে সব দেশে কীষিকর্মের এরকম অন্দকুল অবস্থা ছিল না, সেখানে 
কৃষির উদ্ভব ঘটেছে আরো কয়েক সহস্র বংসর পরে। এখনো পাঁথবীতে কিছু 
কিছ আঁধবাসা রয়ে গেছে যারা আজ পর্যন্ত কৃষিকর্ম কাকে বলে জানেই না। 

একটি দেশ আছে যেখানে বহ; পূর্বে সর্বপ্রথম কৃষিকাজ ও পশপ্রালন ব্যবস্থা 
বকাঁশত হয়ে উঠোঁছিল। দেশাটি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় অবাস্থত, নাম -- প্রাচীন 
মিশর। 


$ ৬, প্রাচীন মিশরের নিসর্গ ও তার অধিবাসী 

(মোনাঁচন্নৰ ১ ও ২) 

১. প্রাচীন মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
অত্যন্ত বিরল এবং বংসরের আঁধকাংশ সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। এখানে হাজার 
হাজার মাইল জায়গা জুড়ে বাি-কাঁকরময় মরুভূমি 


মরুভূমির উপর দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে পৃথিবীর 
অন্যতম প্রধান একটি নদী -- নীল নদ। আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে অবাস্থিত বড়ো বহু 
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নীল নদের উপত্যকা। (আলোকচিন্র।) শাদুফ্‌। প্রাচীন মিশরীয় চিন্র।) প্রাচীন 
মিশরাঁয়দের অর্ধনশীতির ক্ষেত্রে শাদ্যফের গর্ব 


কীরকম ছিল? 


হদের জল নীল নদ দিয়ে বয়ে চলে। (১ নং মানচিত্রে হুদ ও নীল নদ খুজে 
বের করো।) নদীপ্রবাহকে আবার বহম-স্থানে ব্যাহত করেছে জলপ্রপাত। এই সব 
বাধা আতিক্রম করে নীল নদ প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রবাহিত 
হয়ে গিয়ে পড়েছে উপত্যকার বুকে। ঢাল; নিম্নভূমির উপর দিয়ে গিয়ে অবশেষে 
নীল নদ মিলিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে । এখানে নীল নদ থেকে বহ; শাখানদী 
বোরয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে ব-দ্বীপ। (২ নং মানচিত্রে নীল নদের উপরে 
জলপ্রপাত, উপত্যকাভূমি এবং ব-দ্বীপ অঞ্চল খুজে দেখ ৷) 

জলপ্রপাতের অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এলাকার উপত্যকা ও ব-দ্বীপ 
অঞ্চলেই অবাস্থিত ছিল প্রাচীন মিশর। 


২. নীল নদের বন্যা। গ্রীষ্মকাল শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হয়ে থাকে৷ যাদের জল নীল নদ দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই হুদগলো তখন অত্যাধিক 
বারিপাতের ফলে প্লাবিত হয়ে যায়। পাহাড়ী এলাকায় যেখানে নীল নদের 
উপনদীগ্যলির উৎস, সেখানে বরফ গলে; পাহাড়ী মাটি ক্ষয় করে খরস্রোতা 
জলপ্রবাহ গয়ে মেশে নদীতে । নীলের জল আঁত দ্রুত এত বেড়ে যায় যে দ:'কুল 
ছাঁপয়ে যায় তার জলধারা এবং তখন ভয়ানক বন্যা দেখা দেয়। 


৫০ 


প্রাচীন মিশরে কৃষিব্যবস্থা। সেমাধিগাত্র প্রাপ্ত দেয়ালাচন্ন; কিন্ত ক্ষতিগ্ৰস্ত ।) বর্তমান গ্রন্থে পঠিত 
বক্তব্যের ভিত্তিতে বোঝাও এই ছবিগঢুলোয় লোকজনেরা কী করছে। ছাঁব তিনটি বিশ্লেষণ করে 
লোকগন্লোর কর্মের ধারাবাহিকতার বিবরণ দাও। 


দুকুল প্লাবিত নীল নদের জলে ভেসে আসে অজস্র জলজ উীন্তিদ। তার 
পাঁরমাণ এত বোশ যে নীলের জল একেবারে টলটল হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ 
করে। অন্যাদকে, পাহাড়ী এলাকার লাল পাথ্যরেমাটি ভাসিয়ে নিয়ে খরস্রোতা 
জলপ্ৰবাহ এসে নদীতে মেশার ফলে জলের রং হয়ে যায় রক্তের মতো লাল। 
গাছগাছড়া পচে গিয়ে এবং তার সাথে জলধারা বাহিত লাল পাথুরেমাটি মিশে 
যে পাল সৃষ্ট হয় তা বন্যাপ্লাবিত নদীতীরের উপর থিতিয়ে বসে। নভেম্বর 


রঃ ৫১ 


মাসে বন্যার জল নেমে গিয়ে নদী তার পূর্বের আকার ধারণ করে। বন্যার পরে 
উপত্যকা অঞ্চলের মাটি শুধ্য যে আৰ্দ্ৰতা প্রাপ্ত হয় তাই নয়, অত্যন্ত উর্বরা 
কৃষ্ণবর্ণ পাঁলমাটির স্তরে তা ঢেকে যায়। 

নীল নদের জল অবশ্য সমগ্র উপত্যকায় সমভাবে সর্বত্র জলাঁসণ্ণন করতে 
পারতো না। আপেক্ষাকৃত উ'চু স্থানে যেখানে বন্যার জল গিয়ে পেশছাতে পারতো 
না, সে সব স্থান অনদর্বর মরদুভামই থেকে যেত। আর অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় 
জল জমে থেকে সৃষ্টি হতো জলাশয়, গাঁজয়ে উঠতো নলখাগড়ার বন, ঝোপঝাড়। 
এইরকম ঝোপঝাড়-জংলা জায়গায় ও পেতে লাঁকয়ে থাকতো সিংহ, আর 
জলাভূমিতে অসংখ্য জাতের 'বিষাক্ত সাপ। জলাশয়ের হাজারটা রকমের কাঁটপতঙ্গের 
দুষিত প্রভাবে নানান ধরনের জবরজবালা এ অণ্চলে লেগেই থাকতো । 


৩. বাল;কারাঁশ ও জলাশয়ের বিরদ্ধে লোকজনের সংগ্রাম। নীল নদের উপত্যকায় 
ফসল ফলাবার জন্য সেখানকার মানুষকে একাধারে মরুভূমি, জলাশয় ও 
ঝোপঝাড় আগাছার সাথে লড়াই করতে হয়েছে। 

নিচু জলাভূমি থেকে মিশরীরা -- অর্থাৎ মিশরের আঁধবাসীরা -- খাল কেটে 
নিয়ে যেত যাতে জলাশয়ের অপ্রয়োজনীয় বাড়তি জল বোঁরয়ে নদীতে গিয়ে 
পড়ে, এবং ঝোপঝাড়, নলখাগড়ার জঙ্গল সব তারা কেটে সাফ করে ফেলতো। 
তারা এ'টেল মাটির সাথে কেটে ফেলা ঝোপঝাড়ের পাতা-ডালপালা 'মাশয়ে বাঁধ 
তৈরির ব্যবস্থা করোছল; সমগ্র উপত্যকা অণ্ডল বাঁধ দিয়ে কয়েকটি ভাগে তারা 
বিভক্ত করে নিল। তার পর প্রত্যেক বাঁধে গেট তৈরি করলো। উদ্দেশ্য, বন্যার 
সময় জমিতে যতটুক জল প্রয়োজন ততটুকুই শুধু তারা ছাড়বে । যে সব জায়গার 
জম অপেক্ষাকৃত উচু বলে বন্যার জল পেশছাতো না, সেখানে খালের জল কাঁপকল 
বা শাদফ-য়ের (দ্র. ৫০ পৃজ্ঠার ছবি) সাহায্যে উ্চুতে তুলে তারা জলসেচনের ব্যবস্থা 
করেছিল। 

হাওয়ায় মরুভূমি থেকে সব সময়েই বালি উড়ে এসে পড়তো খালে, খাল 
ভরাট হয়ে গভীরতা কমে যেত, ফলে প্রত্যেক বংসর লোকজনকে খাল পাঁরচ্কার 
করতে হতো । বন্যায় বাঁধও ভেঙে যেত, সেই বাঁধ আবার নতুন করে দিতে হতো 
তাদের ।* মানুষের বিপুল শ্রমের সামনে শেষ পর্যন্ত বালযকারাঁশ আর জলাশয়কে 
পিছু হটতে হয়োছল। 


৪. মিশরাদের প্রধান জীবকা ছিল -- কৃষিকাজ বন্যার পরে নরম সিক্ত মাটিতে 
কোদাল চালানো সহজ হতো, কাঠের তৈরি হালকা লাঙ্গল দিয়ে হালচাষ করা অল্প 
পারশ্রমে সম্ভব হতো। কার্ধত ভূমিতে বাঁজ ছাড়য়ে মিশরীরা তার উপরে ছাগল, 


* বর্তমানে আসোয়ান শহরের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় নাল নদের উপরে 
বিশাল বাঁধ বেধে নীল নদের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। 


৫২ 


]/ বিত. ঃ ৮ 
মাও ৰ + তু & 


মিশরায় হস্তাশল্প তৈরি করা হচ্ছে। সেমাধিগা্ে প্রাপ্ত দেয়ালাচত্র।) হস্তশিল্প প্রস্তুত করাই 

যাদের কাজ তারাই হস্তশিজ্পী বা কারিগর। হস্তাঁশল্পীরা কোন্‌ কোন্‌ ধরনের কাজ করছে এবং 

সে কাজে কী কী বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বলো। এমন কিছ যন্ত্রপাতি কি লক্ষ্য করছো যা বর্তমান 
কালেও আমরা ব্যবহার করে থাকি? 


ভেড়া ও শুকরের পাল তাঁড়য়ে নিয়ে যেত: এই সব পশদদের পায়ের চাপে 
ছড়ানো শস্যবীজ ভালোভাবে জমিতে গে'থে বসতো । শস্যমঞ্জরী থেকে ফসল 
ঝাড়তো তারা মাটিতে ফসলের আঁট আছাড় মেরে মেরে এবং কাটা ফসলের উপরে 
গৃহপালিত পশ ছেড়ে দিয়ে। 

মিশরাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কীষকাজ। নীল নদের উপত্যকা ও ব- 
দ্বীপাঞ্চলে যব ও গমের মঞ্জরীতে ভরে থাকতো মাঠ, শণের চাষ হতো; ঘরের 
পাশের জমিতে ফলতো শাকসব্জী হরেক রকমের আর বাগানে -- ফলের সন্তার। 


৫, প্রাচীন মিশরে হস্তাশল্প ও পণ্যের বিনিময় প্রথা। চাষীরা মাটির সাথে 
ডালপালা নলখাগড়া মিশিয়ে ঘর তৈরি করতো, পর; মোটা কাপড় বনতো, 
লাঙ্গল-কোদাল ইত্যাদি বানাতো, তোর করতো মাটির বাসনকোসন। যারা এসব 
কর্ম অন্যদের চেয়ে দ্রুত ও উতকৃষ্টভাবে করতে পারতো তারা ধারে ধারে 


৫৩ 


কাঁষকর্ম ছেড়ে দিলো। পেশার দিক দিয়ে তারা কেউ হলো ছদুতোর, কেউ কুমোর, 
কেউ-বা তাঁতী, কিংবা অন্য কোনো ধরনের কাঁরগর। ছেলোপলেরা বাল্যকাল 
থেকেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে করতে 'নজেরাও রপ্ত করে নিল সেই কাজ, 
তারাও হলো কারিগর। বিশেষভাবে দক্ষতার প্রয়োজন হতো তামা থেকে অস্মশস্য 
বা অন্যান্য শ্রম-হাতিয়ার তোর িংবা সোনা দিয়ে গহনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে । 

প্রথম দিকে হস্তাঁশ্পী বা কারগরেরা জিনিস তৈরি করতো নিজেদের গোষ্ঠীর 
লোকজনদের জন্য, বানময়ে গ্রহণ করতো রুটি বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু 
পরে তারা নিজেদের তৈরি দ্রব্যাদি ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের কাছেও 'বাঁনময় করতে 
লাগলো। 

{জিনিসপত্র লেনদেন বা বানময়ের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে নীল নদের 
জলপথ ছল অত্যন্ত স্াবধাজনক উপায়। গম, কাঠ ও নানাবিধ হস্তাশল্প বোঝাই 
নৌকো নীল নদের উপরে ভেসে যেত উজানে-ভাঁটতে সারা বছর ধরে। নীল 
নদের তারে গড়ে উঠলো ছোটো-বড়ো শহর। এসব শহরেই হতো এইসব লেনদেন, 
এখানেই বাস করতো এবং কাজকর্ম করতো কাঁরগরের দল। 

মান;ষের বিপুল শ্রমের বানময়ে নীল নদের উপত্যকার পৰিবৰ্তন ঘটানো 
সম্ভব হাঁচ্ছল। মন্চষ্য বসবাসের প্রায় অন;ঃপযোগী একটি স্থান থেকে মিশর 
রুপান্তরিত হচ্ছিল ঘন বসতি বহুল কৃষিপ্রধান দেশে। 


? ১. তোমার দেশের প্রকৃতি ও প্রাচীন মিশরের প্রকৃতির মধ্যে কী তফাৎ? ২. নীল নদে 

*  যাঁদ বন্যা না হতো, তা হলে নীল উপত্যকার অবস্থা কী হতো? ৩. প্রকৃতির কোন্‌ 
বিশেষ অবস্থার জন্য িশরী কৃষকদের কৃষিকাজে স্মাবধা ও অস্বাবধা হতো? 
৪. জীবনযান্লা ও চাষবাসের জন্য নীল উপত্যকাকে কীভাবে জনগণ নিজেদের উপযোগী 
করে নিয়োছল? 


$ ৭. প্রাচীন মিশরীয় সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব 


মনে করতে চেষ্টা করো--কৃষিকর্ম, পশুপালন ও হস্তাঁশল্পের বিকাশের ফলে দলপাঁত ও 
সর্দারদের অবস্থার কীরকম পাঁরবর্তন ঘটেছিল, এবং সম্ভ্রান্ত মানুষ-বা বলা হতে লাগলো 
কাদের (§ ৫:৪)। 


১, লোকজনকে শোষণ করা কেন সম্ভব হয়ে উঠলো। আঁদম িকারীজীবনে 
একজন মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের খাদ্যসংস্থান করাই সম্ভব ছিল; অবস্থা এমন 
ছিল যে, এমন কি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত নিজেদের 
খাবার নিজেরাই জোগাড় করতে বাধ্য হতো। নিজের জন্য অন্য লোকজনকে 
খাটিয়ে নেবার কোনো সুযোগই ছিল না তখন। নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টায় 
একজন যা সংগ্রহ করতে পারতো সেটুকুই সে ভোগ করতে পারতো। 


৫৪ 


মিশরের কাঁষজীবী মানুষ নিজেদের শ্রমে যে খাদ্যসামগ্রী ফলাতে পেরোছিল 
শিকারী মানুষ সে পরিমাণ খাদ্যবস্তু কখনো সংগ্রহ করতে পারে নি। নীল 
উপত্যকার উর্বরা জাঁমতে ফসল ফলতো প্রচুর, বিশেষত লাঙ্গল দিয়ে জাম চাষের 
ফলে। যতটুকু তাদের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বোশ ফসল ফলাতো তারা 
এবং গৃহপালিত পশদর সংখ্যাও ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত। ক্ষেতে কাজ করে ফসল 
যারা ফলাতো তাদের অল্নসংস্থান সে ফসল থেকে হতো তো বটেই, উপরন্তু বে'চেও 
যেত। এরকম অবস্থায় লোককে আরো বোঁশ কাজ করিয়ে আরো বোঁশ বাড়তি 
ফসল পাবার চিন্তা মাথায় এলো ৷ উদ্দেশ্য, সংগৃহীত খাদ্যশস্য ও পশর বিনিময়ে 
তামা, সোনা, রূপো এবং কারগরদের তৈরি নানান হস্তাশক্পদ্রব্য পাওয়া যেতে পারে। 

শমশরে কৃষিব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকজনকে শোষণ করা সম্ভবপর 
হয়েছিল। লোকজনকে শোষণ করা -- এর অর্থ, অন্যের মেহন্তের ফল তাকে 
ভোগ করতে না দিয়ে নিজে ভোগ করা। শোষণ মানে অন্যের শ্রমে উপার্জিত 
জিনিস নিজে ভোগ করা। 


২. দাস প্রথার উদ্ভব ও দাসমালিক কর্তৃক তাদের শোষণ। 1বাঁভন্ন কৌমের মধ্যে 
যদ্ধীবগ্রহের পরে বিজয়ী কৌমের হাতে পরাজিত কৌমের যে সব লোকজন বন্দী 
হতো, প্রথমাঁদকে তাদের মেরে ফেলা হতো। বন্দীকে সেজন্য মিশরারা বলতো 
“নহত’। যখন দেখা গেল যে, বেশি পরিশ্রমের ফলে বাড়াতি উপার্জন সম্ভব, তখন 
বন্দীদের আর মেরে না ফেলে সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তরা তাদের নিয়ে নিলো এবং তাদের 
দাস বানালো। এই দাসদের বলা হলো 'জীবন্ত নিহত'। 

ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত দাসদের খাটানো হতো: তারা কাঁপকলে 
(শাদুফ্‌) করে জল তুলে জাঁমতে দিতো, খাল খনন করতো, বাঁধ বাঁধতো, নির্মাণের 
জন্য পাথর ভাঙতো। নিজের বলতে কিছ; ছিল না তাদের। তারা ছিল তাদের 
মালিকের সম্পাত্ত। তাদের শ্রমের ফলে প্রাপ্ত সমস্ত কিছুই হতো তাদের মালিকদের 
সম্পান্ত। এমন কি তাদের খেতে দেওয়া হতো শুধ ততোটুকুই যেটুকু না দিলেই 
নয়, যতটুকু খেলে তারা না মরে গিয়ে টিকে থাকবে এবং কাজ করতে পারবে। 
তাদের প্রহার করা, অন্য লোকের কাছে বিক্রী করে দেওয়া, এমন কি মেরে 
ফেলারও আঁধকার ছিল মালিকদের। 

গোল্ঠী-চাষাদের তুলনায় মিশরে দাসের সংখ্যা কম ছিল। তবু জাঁমতে জলসেচ 
ও জলানচ্কাশন প্রভাতি সৰ্বাধিক প্রয়োজনীয় ও কঠিন কর্ম তাদের দিয়েই করানো 
হতো । দ্রাসদের যারা মালিক ছিল সেই সম্দ্রান্ত ব্যাক্তরা এই কাজের পরিচালনাভার 
এবং জাঁমতে জল বণ্টনের ব্যবস্থা নিজেদের দখলে রাখতো। 


৩. সন্দ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কৃষকশোষণ। মিশরে কাষিযোগ্য জামর বোশর ভাগই 
চাষবাস করতো গোম্ঠী-চাষীরা। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিখণ্ডে নিজস্ব 
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১, জীবন্ত নিহতের দল’। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্ৰ) এই লোকগুলোর ভাগ্যে কী আছে বলতে 

পারো? ২. নদুবিয়া অঞ্চল থেকে ধরে আনা 'লুঠের মাল'। (মিশরাঁয় চিত্র) এদের যে বিভিন্ন 

দেশ থেকে ধরে আনা হতো তা ১ম ও ২য় চিত্রে শিল্পী কীভাবে ব্যাঝয়েছেন? প্রাচীন এইসব 

চিন্রের ভিত্তিতে এমন কি প্রমাণ করা সম্ভব যে, ক্রতদাসেরা তাদের অত্যাচারীর বির্যদ্ধে রুখে 
দাঁড়াতো কখনো? 


শ্রমহাতিয়ার দিয়ে কৃষিকাজ করতো। উপরন্তু দাসদের সাথে মিলে ক্ষেতখামারকে 
আগ্যাছাম্যক্ত করা, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা ইত্যাদি কাজও করতো। 

জমিতে জলসেচ ও জলান্কাশন ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্তরণাধীনে রাখার ফলে 
সন্দ্রান্ত ব্যক্তিগণ আরো বোঁশ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে গেল এবং চাষীদের উপরেও 
কর্তৃত্ব করার স্মযোগ হাতে পেল। পাঁরচ্কৃত জামর মধ্যে সবচেয়ে সরেস যে 
জাঁমগুলো তা চলে গেল তাদের দখলে । চাষীদের কাছ থেকে তারা আরো দাবী 
করলো যে, চাষীদের জমিতে উৎপন্ন ফসলের িয়দংশ এবং গৃহপালিত পশ্দূর 
যে সব বাচ্ছা হবে তারও একাংশ তাদের দিতে হবে। এই দাবী মেটানোর ফলে 
চাষীদের নিজেদের জন্য যা অবাশিম্ট পড়ে থাকলো তাতে আঁত কষ্টে তাদের সংসার 


চলতো ৷ 


৪. মিশরে শ্রেণীর উদ্ভব। খ্যীষ্টপদ্র্ব ৪র্থ-৩য় সহস্রাব্দে মিশরের আঁধবাসীরা 
দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল: শোষক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণী। 

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দাস শ্রেণীর। | 

দাস ব্যাতরেকে আর যারা শোষিত হতে লাগলো তারা হলো কৃষক শ্ৰেণী। 

শোষক-দাসমালিকদের যে শ্রেণী তাতে ছিল শুধ্য সম্ভ্ৰান্ত মানদষেরাই। 
দাসমালকেরা কোনো কাজ করতো না, তারা দাস এবং কৃষকদের পাঁরশ্রমের ফসল 
ভোগ করতো। এমন 1ক বাহ্যক পোষাকআশাক ইত্যাঁদর ক্ষেত্রেও মিশরের বাকী 
অধিবাসীদের থেকে এরা দেখতে ছল স্বতল্্। দাসমালকদের কাপড়চোপড় ছিল 
হালকা মাহ বস্মে তোর; কোমরবন্ধে ঝুলতো তামার ছোরা, যার বাঁটে আবার 
সোনার নক্সা কাটা থাকতো । হাতে তারা সোনার বালা পরতো, বকে ঝোলাতো 
সোনার হার। গাছগাছালি ভরা ছায়াচ্ছন্ন বাগানের মধ্যে নিৰ্মিত বিশাল ধনাঢ্য 
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দু-এক টুকরো ভূমিখণ্ড, নিজেদের 


/ | কাজকর্ম করার সামান্য 
দু-চারটে যন্ত্রপাতি 

(অর্থাৎ তাদের শ্রম-হাতিয়ার), 
অজ্পসংখ্যক পশু 


কোনো কিছুতেই অধিকার ছিল না; 
নিজেরাও পর্যন্ত ছিল 
দাসমালকদের সম্পাত্ত 


গৃহে বাস করতো দাসমালিকেরা। কৌমপ্রধানরাই দাসমালিকদের মধ্যে সবচেয়ে 
ধনী হতো। 

দাসমালিকাভীত্তক সমাজব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল মিশরে । এই ব্যবস্থায় একটি 
শ্রেণীই -- দাসমালিক দাসদের আধকারী ছিল, শোষণ করতো তাদের এবং তাদের 
শ্রম ও জীবনের মূল্যে তাদের আৰ্জিত সমস্ত কিছুই ভোগ করতো নিজেরা । 


9 ১. শোষণ অর্থে তুমি কী বোঝো ব্যাখ্যা করো। কিছ; লোক কর্তৃক কিছ লোকের 

* শোষণ কেন সম্ভব হয়েছিল? ২. মিশরে প্রথমাঁদকে বন্দীদের কেন মেরে ফেলতো, আর 
কেনই-বা পরে খাঁ, পু. ৪র্থ-৩য় সহস্রাব্দে তাদের আর না মেরে বাঁচিয়ে রাখা হতো? 
৩. কৃষক ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কাঁ ছিল? তাদের মধ্যে কী মিল ছিল? কাদের অবস্থা 
বোঁশ খারাপ ছিল? উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করে দেখাও যে তোমার উত্তর সঠিক। 
৪. গ্রন্থতুক্ত পাঠিত বিষয়, তালিকা বা ছক এবং ছবির সাহায্য নিয়ে প্রাচীন মিশরে 
কে) দাস, খে) কৃষক ও গে) দাসমালিকদের অবস্থা কেমন ছিল বলো। ৫, আদিম 
গোষ্ঠী সমাজের এবং দাসমালিকদের সমাজ--এই দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য 
সম্বন্ধে’ যা জান, বলো। 
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$ ৮. প্রাচীন মিশরে রাষ্ট্রের উদ্ভব 


মনে করতে চেষ্টা করো--গো্রবদ্ধ গোম্ঠীজীবন ধ্বংস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কৌমের মধ্যে 
কী কাঁ পারবর্তন এসোঁছল (8৫: ৪)। 


১. মিশরে প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব। শোষক ও শোষিত শ্রেণী উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শর হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে তাদের জাম 
ছিনিয়ে নিত, তার বিরুদ্ধে চাষীরা রুখে দাঁড়াতো; নিজেদের হাড়ভাঙা খাটুনির 
ফলে যা উপার্জিত হতো, তা তারা [দিতে চাইতো না। যারা দাস ছিল তারা কী 
করে স্বাধীন হবে সেজন্য চেষ্টা করতো, দাসমালিকদের অধীনে তারা কাজ করতে 
চাইতো না। একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই শদধ্য সম্ভব হতো কৃষক ও দাসদের এই 
বিরুদ্ধতা দমন করা এবং দোষা হিসেবে তাদের আঁভযুক্ত করা। 

কৌমপ্রধানদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতো দাসমালকরা। প্রচুর 
ধনসম্পান্ত সণয়ের ফলে সৰ্দারদের পক্ষে সম্ভব ছিল প্রচুর প্রহরী এবং পুরো একটা 
সেনাদল জোগাড় করা। প্রহরী এবং সৈন্যদের কাজ ছিল পলাতক দাসদের পাকড়াও 
করে ধরে আনা, দাসমালিকদের ক্ষেতখামার, পশুপাল ও ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়া। 
এবং হত্যা করা হতো। 

প্রহরী ও সৈন্যের সংখ্যা বাঁদ্ধর সাথে সাথে সর্দারদের ক্ষমতাও বেড়ে যেত। 
তখন তারা কৌমের মধ্যে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সৰ্বেসৰ্বা ব্যক্ত হয়ে যেত এবং 
কৌমের যাবতীয় কর্ম "নিজেই পালন করতো । এই সর্দাররাই পরে রাজা হিসেবে 
দেখা দিলো। 

খীষ্টপূর্ব ৪ সহত্রান্দে মিশরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো: সৈন্যদল, প্রহরণী, 
জল্লাদ আর কয়েদখানা ইত্যাদি ব্যবস্থা পত্তন করে রাজাদের শাসন চাল; হলো। 

রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে তার সহায়তায় দাসমালিকরা তাদের 
শোষিত কৃষক ও দাস শ্রেণীর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারলো । 


২. ফারাওনদের অধীনে মিশরের এক্য ও সংহতি লাভ। প্রথমাঁদকে মিশরে প্রায় 
চাল্পশাটি ছোটো ছোটো রাস্ট্র ছিল। এই সব রাজ্যের রাজারা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই 
যুদ্ধাবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো । যুদ্ধে জয়ী রাজা পরাজিত রাজার রাজ্য দখল করে 
তা নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতো। এধরনের রাজাদেরই একজন মিশরের 
সমগ্র উত্তরাণ্চল -- নীল নদের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং অন্য একজন রাজা সমগ্র 
দাক্ষণাণ্ন -- নীল নদের বিস্তীৰ্ণ উপত্যকা ধাঁরে ধীরে জয় করে নিলো। 
খীষ্টপুৰ প্রায় ৩০০০ অন্দে দাক্ষণ মিশরের রাজা যুদ্ধ করে উত্তরাঞ্চলীয় 
রাজার রাজ্য জয় করে নিলো। এসব যদ্ধাবগ্ৰহের বর্ণনা প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদাই 
করে লিখে রাখা হয়েছে। (দ্র, ৫৯ পৃচ্ঠায় ছবি এবং ১০৮ পচ্ঠায় সারণী।) এভাবে 


৫৮ 


এই প্রাচীন মিশরীয় চিত্রাটতে কী বলা হচ্ছে? খে. 
পঢ়, প্রায় ৩ হাজার বছর আগে পাথরখণ্ড খোদাই করে 
এটি নির্মাণ করা হয়োছিল।) প্রস্তরখণ্ডের মধ্যখানে _. 
একজন যোদ্ধা বাঁজতকে দমন করছে; যোদ্ধার মাথায় 
রাজমুকুট দেখে মনে হচ্ছে ব্যাক্তটি সম্নাট। ঈগলপাখর 
রূপ নিয়ে দেবতা গোর* একটা দাঁড় ধরে আছে, দাঁড়র 
সাথে বাঁধা একটা মূণ্ডু (মাথাটা কোনো বন্দী দাসের); 
মিশরে দাসদের পশুর পাল মনে করা হতো বলে মাথা 
হিসাব করে তাদের গণনা করা হতো। যার উপরে ঈগল 
বসে আছে সেই শস্যগনচ্ছের প্রত্যেকটি এক সহস্র বন্দী 
দাসের প্রতীক। 'িচে_-শন্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে। 
বামাঁদকে পাদুকা বহনকারী ভূত্য। উপরে গরুর 
শিং মাথায় দুই দেবীমৃর্তির ছাবি। দোদণ্ডপ্রতাগ 
সম্রাটের মহাবিক্রম কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী? 
(সম্রাটের মনর্তির বিরাটাকার দেহের তুলনায় অন্য 
লোকদের ছোটোখাটো দেহের ক্ষুদ্র্ব চিন্তা করে দেখ।) 


মিশরে একাঁট একক বৃহৎ 
প্রপাত-এলাকা থেকে তা 
ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। এই রাষ্ট্রের 
রাজধানী হলো মোম্ফস্‌। 
মিশর সম্রাটদের বলা 
হতো ফারাওন। অসাম 
ক্ষমতার আঁধকারী ছিল তারা, 
সমগ্র মিশরের জল-্ছল এবং 
আঁধবাসীদের অধাশ্বর। 
ফারাওনের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য 
পেত তার সন্তান কিংবা অন্য 
কোনো আত্মীয়পরিজন। 


৩. পররাজ্যগ্রাসী মিশরী 
সৈন্যের যদদ্ধাভিষান। 


'খঢীচ্টপূর্ব প্রায় ২৮০০ অব্দে 


ফারাওন জোসের-য়ের সময়ে 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 

নীল নদের প্রপাতের 
দাক্ষণে বিস্তৃত নঃবিয়া এবং 
ব-দ্বীপ অণ্ডলের পূর্বে সিনাই 
উপদ্ধীপে মিশরী সৈন্য 
আঁভযান চালায়। িশরী 
সেনাপাঁতির মুখ দিয়ে এরকম 
বলা হয়েছে এভাবে: 


* ইংরেজিতে এই 'িশরাঁয় দেবতাকে লেখা হয় [7০:05 ; এটি আকাশের দেবতা।-- অনু, 


6৯ 


বিজয়ীর বেশে ফিরলো বাহিনী: 
প্রীতবেশী দেশ ছিন্নাভন্ন -- 

আঙ্;রের ক্ষেত ফুলের বাগান কেটে খানখান, 
বন্দী এনেছে শ'য়ে শয়ে লাখ। 

করে প্রশংসা সম্রাট মোরে শুনে সে কাহনী। 


(য্দ্ধাভিযানে কাঁ কাঁ লাভ করা হয়েছে তার বর্ণনা ভালো করে লক্ষ্য করো।) 


৪. পিরামিড নির্মাণ। ফারাওন জোসের এবং তৎপরবতাঁ ফারাওনরা পিরামিড 
নির্মাণের নির্দেশ 'দিয়েছিলেন। পিরামিড হলো পাথরের তোর বিশালাকার 
সমাধিমান্দির। এখানে ফারাওনদের মৃতদেহ কবরস্থ. করে রাখা হতো। 

সৰ্বাধিক বিশালাকার 'পরামডটি তোর করা হয়েছিল ফারাওন খেওপ্‌স্‌-য়ের* 
জন্য খনাষ্টপ্বে প্রায় ২৬০০ অব্দে। তার উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটার। (কল্পনা 
করতে চেষ্টা করো, ক'তলা বাঁড়র সমান উচু এই পিরামিড হতে পারে।) 
পিরামিডের পাঁরধি এত বড়ো যে এক চক্কর দিয়ে ঘুরে এলে প্রায় এক কিলোমিটার 
হাঁটা হয়ে যায়। তৈরি করতে লেগোঁছল ২৩ লক্ষ বড়ো বড়ো পাথরের ব্লক বা 
চাঙড়। এই ব্লকগদুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ভারি যেগুলো ছিল তাদের প্রত্যেকটার 
ওজন আড়াই টন করে। পিরামিডের ভিতরে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ সেই সংকীর্ণ 
পথ চলে গেছে পিরামিডের একেবারে গভীরে যেখানে ছোট্রো একটা কক্ষে ফারাওনের 
মৃতদেহ রাক্ষিত আছে। 

প্রাচীন গ্রীক এঁতিহাসিক হেরোদোতোস* পিরামিড নির্মাণের বর্ণনা দিয়ে 
গেছেন। সারা মিশর খুজে প্রহরীরা পিরামিড তৈরির জন্য চাষী ও দাস ধরে 
নিয়ে আসতো। একসঙ্গে ১ লক্ষ লোক পরামিড তোরতে কাজ করেছে। এক দল 
হয়তো পাহাড় থেকে পাথরের চাঁই ভেঙেছে, আরেক দল হয়তো তা টেনে টেনে 
নিয়ে গেছে শনর্মাণক্ষেত্রে। তৃতীয় দল আবার সেই সব বিশাল প্রস্তরথণ্ড কেটে- 
ঘষে-মেজে নিৰ্দিষ্ট আকার দিয়েছে, নির্দল্ট স্থানে সেগুলো পরপর সাজিয়ে 
রেখেছে। তত্তাবধায়করা বেত এবং লাঠি হাতে মারধোর করে দাবড়ে নিয়ে বেড়াতো 
মানুষদের ৷ (দ্র. রাঁউন ছাবি ৭) 


* বৃহত্তম খেওপাদ্‌ (01505) পিরামিডের আরেকটি নামও খুব প্রচলিত। একে কুফু 
িরামিডও (অর্থাৎ ফারাওন কুফু নিৰ্মিত পিরামিড) বলা হয়। _- অন্ন 

** পিরামিড নির্মাণের সময়ে হেরোদোতোস্‌ (ইংরেজিতে Her০d০tu৪ লেখা হয়) অবশ্য 
ছিলেন না; ইনি জন্মেছেন অনেক পরে (আনুমানিক খা, পু. ৪৮৫-৪২৫)। রোমক বাগ্মী 
ও দাৰ্শানক একে "ইতিহাসের জনক’ বলে আভাহিত করেছেন। -- অন্ন 


৬০ 


১. মিশরীয় রাজাদের পিরামিড। (বিমান থেকে তোলা আলোকচিন্র।) দুরের িরামিডটি 
বৃহত্তম--ফারাওন খেওপ্‌স্‌ নিৰ্মিত িরামিড। প্রাচীন কালে এই পরামিডগুলো 'পৃঁথবীর 
সপ্তম আশ্চর্যের একটি বলে গণ্য হতো। রাজপারবারের আত্মীয়স্বজনদের সমাধিও পাশে 
দেখা যাচ্ছে। ২. স্ফিংক্সের মর্ত। আলোকচিত্র।) স্ফিংক্সের নিচে দণ্ডায়মান লোকটির 
শারীরিক ক্ষমুদত্ব দেখে অন্তত মুর্তিটার উচ্চতা ও িশালত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে 


পারবে। 


পিরামিড নির্মাণ এবং পাথর-খাদ থেকে পিরামিড পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ 
চলোছল ৩০ বংসর ধরে। চাষীরা যতাঁদন ধরে পরামিড তৈরি করতো ততাঁদনে 
তাদের চাষবাসের অল্প জামটুকু ঢেকে যেত লম্বা লম্বা আগাছার জঙ্গলে, যে খাল 
থেকে জমিতে জল দিতো সেই খাল ততাঁদনে মরুভূমির বালি পড়ে পড়ে প্রায় ভরাট 
হয়ে যেত। পিরামিড নির্মাণে নিয়োজিত মানুষদের যাঁদও তিন মাস অন্তর 
অন্তর বদল করা হতো, তব; তারই মধ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি ও মারধোর-অত্যাচার 
সহ্য করতে না পেরে মারা যেত হাজার হাজার মানুষ৷ 

শিরামিডের অনাঁতদুরেই সম্পূর্ণ একটা পাহাড় কেটে তোর করা হয়োছল 
স্ফিংক্স। বিশালাকার এই ক্ফিংক্সের দেহ সিংহের এবং মাথা মানুষের ফারাওনদেরই 
কোনো একজনকে 'স্ফিংক্সরুপে কল্পনা করে এই মূর্তিট গড়া হয়েছিল। 'স্ফিংক্সের 


৬১ 


১, প্রাচীন মিশরীয় ফারাওন মৃর্তি। মাথায় শিরস্মাণ। ২. বে্রাঘাতে শাস্তদান। প্রাচীন 
মিশরীয় চিত্র) ৩. কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হচ্ছে। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র) এই 
ছবিটির ব্যাখ্যা বইয়ের মধ্যে খুঁজে দেখ। 


উচ্চতা ২০ মিটারেরও বোঁশ। দানবাকার এই প্রস্তরমুর্ত দেখতে এত ভীষণ দর্শন 
যে মিশরের লোকেরা একে বলতো “আতঙ্কের জনক’। 

চতুর্দিকে মরুভূমির মাঝখানে আজও পরামিডগুলো ফারাওনদের সীমাহীন 
নিষ্ঠুর শাক্তর নীরব সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। 


9 ১. আদিম গোষ্ঠীসমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল নাকি? প্রাচীন মিশরেই-বা কেন তার 

* উদ্ভব হলো? ২. দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কিনা ভেবে দেখ। থাকলে, 
তা কী? রাষ্ট্রের লক্ষণ কাঁ কাঁ? ৩. ফারাওনদের যুদ্ধাভযানের উদ্দেশ্য কাঁ ছিল? 
৪. এখন থেকে কত হাজার বছর আগে মিশরে সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়োছল ? খেওপ্‌স্‌-এর 
পিরামিড কত শতাব্দী পূর্বে নিৰ্মিত হয়েছিল? ১০৮ পৃষ্ঠায় মদদ্রত সারণীতে 
খেওপ্‌স্‌-পিরামিড নির্মাণের সময় খুজে দেখ। ৫. এই পরিচ্ছেদে ($ ৮) বার্ণত 
ঘটনাপঞ্জশর সন-তারিখগদুলোর মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য করো--কোন্‌ ঘটনা আগে ঘটেছে, 
কোন্‌টা তার পরে এবং কতখানি পরে? 
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§ ৯. মিশরে রাষ্ট্রের পরিচালনাব্যবস্থা ও শ্রেণীসংগ্রাম 


১, শবদ্রোহীদের খতম করো’, ‘জোরদার করো তোমার উচ্চপদস্থদের'। দেশ শাসন 
করা যাতে সহজতর হয় সেজন্য মিশরকে কয়েকাঁট "বিভাগে বিভক্ত করে ফারাওন 
সন্দ্রান্ত মানুষদের মধ্য থেকে প্রদেশগুলোর প্রশাসক নিষুক্ত করে দিলেন। এই 
প্রশাসকদের অধীনে থাকতো বহুসংখ্যক আমলা, প্রহরী এবং সৈন্য। 

আমলাদের কাজ ছল বিচার করা: যারা দাসমালিকদের প্রাণ নাশ করতে 
কিংবা তাদের ধনসম্পাত্তর উপর হামলা চালাতে চেষ্টা করতো এবং ফারাওনের 
নির্দেশ অমান্য করতো, তাদের িচার। নিষ্ঠুর, কড়া হুকুম ছিল ফারাওনের : 
ণবদ্রোহীদের একেবারে খতম করো, হত্যা করো ওদের, শেষ করো ওদের ঘনিষ্ঠ 
লোকজনদেরও, অন্যদের স্মাত থেকে পর্যন্ত ওদের মুছে দাও’; ‘সবচেয়ে বিপজ্জনক 
শর হলো -- গাঁরবের দল'। নিজেদের নিষ্ঠুরতা নিয়ে বড়ো অহঙ্কার ছিল 
আমলাদের: "লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আম সণ্টার কাঁর ভ্রাস। কয়েদীদের ভেঙে 
চুরমার করে দই, বিদ্রোহীদের বাধ্য কার তাদের ভুল স্বীকার করতে’, তার মানে 
ভয়াবহ যন্ত্রণা দিয়ে সে দোষ কবুল করাতো অন্যদের । 

রাজ্যশাসনে সহায়তাদানের জন্য ফারাওন জন্দরান্ত মানুষ ও আমলাদের দান 
করতো জাঁমজমা, সোনা, পশ;সম্পদ এবং প্রচুর দাস। পঢত্রকে উপদেশ দিয়ে লেখা 
চিঠি আছে ফারাওনের।: ‘জোরদার করো তোমার উচ্চপদস্থদের, এগিয়ে নিয়ে যাও 


২. খাজনা আদায়; বাধ্যতামূলক কাজকর্মে কৃষকদের নিয়োগ । প্রত্যেক চাষীর 
ক পরিমাণ জমিজমা ও পশু আছে, কত ফলের গাছ আছে আমলারা লিখিতভাবে 
তার হিসাব রাখতো । এই সমস্ত কিছুর জন্য চাষীকে খাজনা দিতে বাধ্য করা হতো; 
খাজনা বা কর দিতে হতো শস্যে কিংবা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। কৃষকদের 
নিকট হতে সংগৃহীত শস্যে রাজার গোলা বা শস্যভাণ্ডার পূর্ণ থাকতো; এরকম 
গোলা সমগ্র মিশরময় ছাঁড়য়ে ছিল। ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য যা সংগৃহীত হতো তা 
উচ্চপদস্থদের দেয়া হতো পারিতোঁষক হিসেবে, এবং আমলা, প্রহরী ও সৈন্যদের 
ভরণপোষণের জন্য। 

কোনো সময় যদ ফসল কম হতো এবং খাজনা দেবার মতো শস্য যাঁদ না 
থাকতো, তা হলে চাষারা সর্বাধিক দুর্ভোগ পোহাতো। আমলাদের কথাতে পর্যন্ত 
তার পরিচয় মেলে: ‘বেচারা চাষীদের কাঁ কষ্ট! মাঠে খাজনা আদায়ের জন্য 
গোমস্তা এসে হাজির। সে ফসল মাগছে। তার পছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী । 
তাদের হাতে লাঠিসোটা আর খেজুর গাছের ডাল। তারা বলছে: ‘ফসল দে! 
কিন্তু ফসল তো নেই; তারা চাষীদের মারধোর করছে। তাকে বেধেছে ওরা, 
বেধেছে ওর বৌ আর ছেলেমেয়েগুলোকেও।” “সিংহের মুখোম্যাথ হলে লোকে 
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মিশরায় রাষ্ট্র-_-দাসমালিকদের শাসনের প্রধান সমর্থকশক্তি। 
মিশরীয় রাষ্ট্র যাদের বিন্দূতম প্রাতিবাদও দমন করেছে সেই শোষিতের দল। 


যেমন ভয়ে আড়ষ্ট, স্থির হয়ে যায়, চাষীরাও তেমান 'স্থর, নির্বাক হয়ে যায় 
(দ্র. রাঁঙন ছবি ৬) 

খাজনা দেওয়া ছাড়াও কৃষকদের দিয়ে বাধ্যতামূলক কাজ* করিয়ে নেওয়া 
হতো। বাধ্যতামূলক কর্মের অন্তর্গত ছিল: ভেঙে যাওয়া বাঁধ পনার্নমাণ, খাল 
খনন, ফারাওন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাসাদ ও সমাধমান্দরের জন্য পাথর সংগ্রহ 
করা। 


* বাধ্যতামূলক কাজ হলো তাই যে কাজে কেউ অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না। 
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৩. কারিগরদের অবস্থা। ফারাওন এবং অন্যান্য ধনাঢ্য দাসমালিকদের মালকানাধীনে 
যে সব কর্মশালা ছিল সেখানেই অধিকসংখ্যক কারিগর কাজ করতো । খবরদার 
জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকতো খঃতখতে ও কড়া স্বভাবের পাঁরদর্শকেরা। 

কারগর বা হস্তাশল্পীদের জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন জনৈক মিশরী বর্ণনা 
এরকম: 'তাঁতীকে সারাটা দিন তার তাঁতের সামনে কী কষ্ট করেই না বসে থেকে 
কাজ করতে হতো, নিঃশ্বাস নিতে হতো শণের আঁশ মেশানো ধ্বলোবালিতেই, 
নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দিতো পাঁরদর্শককে যাতে সে কিছ:ক্ষণের জন্য অন্তত 
তাকে বাইরে গিয়ে উন্মুক্ত আলো-হাওয়ায় গিয়ে একটু দাঁড়াবার অনুমাঁত দেয়। 
সারা দিনে যতটুকু কাজ হওয়ার কথা তার কম হলেই তাকে নির্মমভাবে প্রহার 
করতো; চাষীদের চেয়েও বেশ পারশ্রম হতো ছুতোরদের। মানুষের হাতের পক্ষে 
যতখানি পরিশ্রম সম্ভব তার চেয়েও বেশ না খেটে তার উপায় ছিল না। এমন 
কি রান্রেও ছুতোরকে কাজ করতে হতো । রাজমিস্ত্রী যারা বিশাল বিশাল প্রাসাদ 
নির্মাণে নিয়োজিত থাকতো তাদের কপালে একটুকরো রুটি পর্যন্ত জুটতো না, 
আর তাদের পোষাক -- জীর্ণ শতচ্ছিন্ন একটুকু বস্রখণ্ড। তাদের মারধোর করা 
হতো, রেহাই পেত না তাদের ছেলোপিলেরাও।” ‘মার কাকে বলে সে আমি দেখোঁছ 
বটে, মার আম দেখেছি বটে” -- এই মর্মভূদ সত্যভাষণ থাকতো এ প্রাচীন মিশরী 
বর্ণনার মধ্যে। 


৪. দারদ্র ও দাসদের অভ্যুত্থান। প্রাচীন মিশরের কৃষক, কারিগর ও দাসরা ক 
ফারাওন ও দাসমালকদের এই অসহা অত্যাচারের জোয়াল চিরটাকাল মূখ বুজে 
সহ্য করে গেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিশরে গণ- 
অভ্যুত্থান হয়েছিল। ঘটনাটি খষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। 
(ঁনম্নোদ্ধত দাঁললাঁট -- ‘দেশের মহাদর্বিপাক বৰ্ণন’ থেকে -- মন দিয়ে পড়ো 
এবং সে সম্পার্কত প্রশনাবলীর জবাব দাও।) 

প্রাপ্ত নথিতে কোথাও বলা হয় নি কী পাঁরণাঁত ঘটোছল দাস ও দাঁরদ্র- 
অভ্যুত্থানের; তবে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত শাক্ত কাজে লাগিয়ে 
দাসমালকেরা অভ্যুত্থান দমন ক'রে ফারাওনদের ক্ষমতা পুনঃপ্রাতষ্ঠা করোছল। 


“দেশের মহাদযার্বপাক বৰ্ণন’ থেকে: 
‘বৰ্ণনের’ মধ্যে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজো: কারা কাদের বিরুদ্ধে বিদ্ৰোহ করেছিল 


মিশরেঃ কোন্‌ লক্ষ্যে পেণছুতে চেয়েছিল বিদ্রোহীরা? গ্মহাদদার্বপাক বৰ্ণন’-লেখকের 
সহানুভূতি কাদের দিকে? দিলে ব্যবহৃত বাক্যাঁদ ব্যবহার করে তোমার উত্তর সপ্রমাণ করো। 


ঈশ্বর প্ৰতিষ্ঠিত রাজার শাসনের বিরদ্ধে লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল। 
রাজধান লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক ঘণ্টায়। গাঁরবের দল ছিনিয়ে নিল রাজাকে। 
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প্রশাসকেরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আমলারা প্রাণে মারা গড়লো। হিসাবের 
খাতা যা দেখে খাজনা আদায় করা হতো সে সব ধংস করে ফেলা হলো। 

গাঁরবের দল বিশাল সব প্রাসাদগ্লোয় ঢুকে গড়লো। 

যারা গাংলা হালকা কাপড়ে স্যবেশিত ছিল তাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। 
জমকাল পোষাকে অভ্যস্ত দাসমালিকরা শতা্ছন্ন কাগড়চোপড় পরে আছে। ধনসম্পদের আঁধকারণ 
যারা ছিল তারা নিঃস্ব হয়ে গেল। 

যাদের এক জোড়া বলদ পর্যন্ত ছিল না, তারা হয়ে গেল এক পাল পশুর মালিক। যারা 
শস্য আদায় করোছল এককালে, তারা এখন তা নিজে থেকেই দিয়ে দিতে লাগলো। দাসেরা 
নিজেরাই আবার অন্যান্য দাসদের মালিক হয়ে দাঁড়ালো। 

আমার প্রাণে এজন্য শান্তি নেই। হায়, হায়, এ মহাদঢা্দনে আমার এ যে কাঁ দুঃখ! 


? ১. মিশরাঁয় রাষ্ট্রে আমলাদের কাজ কী ছিল? ২. রাজা কেন গারবদেরই সবচেয়ে বড়ো 

* শন মনে করতো? ৩. প্রাচীন মিশরে চাষী ও কারিগরদের অবস্থা বর্ণনা করো। 
৪. প্রদত্ত দলিলের ভিত্তিতে খ্বীম্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের অভ্যু্থানে কী কাঁ ঘটোছল 
বলো। ৫. কোন্‌ শতকে মিশরে অভ্যুত্থান হয়েছিল? উত্তর দিতে কষ্ট হলে এসো বরং 
একসঙ্গে মিলে হিসাব করে দেখা যাক। অভ্যুত্থানের সময় থেকে খাষ্টাব্দ চাল; হওয়া 
পর্যন্ত মোট ১৭টি শতাব্দী এবং ১৮শ শতকের অর্ধাংশ অতিবাহত হয়ে গিয়োছল। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে, খঃ;ষ্টপৰ্ব ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটা ঘটোছিল। 
মোটামুটি ক’ শতাব্দী পূর্বে অভ্যুথান হয়োছল? কোন্টা আগে হয়োছল -- অভ্যুান 
না খেওপ্স্পিরামিড তৈরি? এবং কত বছর আগে? ৬. ফারাওনের কাছে সংবাদ 
পেশছেছিল যে, মিশরের দূরবতাঁ অণ্চলে কৃষক ও দাসরা বিদ্রোহ করেছে। তার পরে 
কী ঘটেছিল ঃ 


$ ১০. মিশরীয় রাষ্ট্রের আঁমতাবক্রম ও পতন 
(দ্র, মানচিত্ৰ ২ এবং ৬৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র) 


মনে করতে চেষ্টা করো-- মিশরে দাসমালিকদের শাসনামলে সমাজে কোন কোন শ্রেণী 
ছিল $ ৭:৪)। 


১. খঢ়াঁষ্টপূ্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরের অর্থনৈতিক বিকাশ। খঢচ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিশরীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম উন্নাত লাভ 
করোঁছল। মিশরে শ্রেণীর উদ্ভব ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রাতাষ্ঠিত হবার ফলে জামতে 
জলসেচ ও জলাঁনষ্কাশন সম্পৃক্ত নানান ধরনের ব্যাপক কাজকর্মে তারা দক্ষতা 
অর্জনে সক্ষম হয়। প্রতি বংসর আমলারা হাজার হাজার দাস ও কৃষকদের ধরে 
এনে এ কাজে লাগিয়ে দিত। 'উপ্চু জায়গার জমিজমায়' দূরের নদী থেকে 
জল নিয়ে যাবার জন্য দাস ও কৃষকরা খাল খনন করতো। নীল উপত্যকায় 
আবাদী জাঁমর পাঁরমাণ রীতিমতো বেড়ে 'গয়োছল। 


৬৬ 


এঁশয়া থেকে নিয়ে যাওয়া ঘোড়া এবং উটের প্রচলন ও লালনপালন শুর হলো 
মিশরে। টিন গাঁয়ে তামার সাথে মেশানোর কায়দা জেনে গেল কারিগরেরা। এই 
মিশ্র ধাতুর নাম দেয়া হলো ব্ৰোঞ্জ তামা অপেক্ষা তা বৌশ কঠিন ও টেকসই। 

মিশরীয় রাষ্ট্রের নতুন রাজধানী িবৃস্‌* বিশাল ও সুন্দর শহররুপে 
আত্মপ্রকাশ করলো। 


২. মিশরীয় সৈন্যদলের শাক্তব্‌দ্ধ। মিশরে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নাতি এবং 
জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ফারাওন সৈন্যবাহনীর আয়তন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করার সুযোগ পেয়োছল। 

,ফারাওনের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ ছিল পদাতিক বাহিনী, কৃষকদের নিয়ে 
এট গঠিত। বল্লম, কুঠার, তরবাঁর এবং বিশালাকার ধন্যর্বাণে সুসজ্জিত থাকতো 
তারা (দ্র. ৬৯ পৃজ্ঠার ছাবি)। খ্যাষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে রথী বাহিনী গঠন করা 
হয়োছল। রথীর কাজ ছিল রথে চড়ে যুদ্ধ করা। ঘোড়ায় টানা দ-চাকার খোলা 
গাঁড়কে বলা হতো রথ। প্রত্যেক রথে দুজন যোদ্ধা (অর্থাৎ রথী) থাকতো: একজন 
ঘোড়া ছটিয়ে রথ চালাতো, আর অন্যজন ধনুক দিয়ে তাঁর মারতো। যুদ্ধে তারা 
শত্ুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে যুদ্ধ করতে পারতো এবং যুদ্ধে পরাঁজত পলাতক 
শন্রূসৈন্যের পিছ; ধাওয়া করতো। 


৩. ফারাওনদের য্দ্বাভিযান। খ্নীষ্টপর্র্ প্রায় ১৫০০ অন্দে ফারাওন ওয় তুৎমস্‌ 
এশিয়ায় যুদ্ধাভিযান করে। দীর্ঘাদন ধরে যুদ্ধ চলার পর প্যালেস্টাইন এবং 'সাঁরয়া 
৩য় তুৎমস্‌ এবং তার পরবতাঁ ফারাওনদের দখলে চলে আসে। প্যালেস্টাইন ও 
'সারয়া ভূমধ্যসাগরের পৰ্ব উপকূলে অবাস্িত। উত্তরে ইউফ্লোতস নদী পর্যন্ত মিশর 
রাজত্ব বিস্তৃত হয়োছল। আর দাঁক্ষণে স্বর্ণখাঁন সমৃদ্ধ ন্বয়াও জয় করে নেয় 
ফারাওনরা। 

ফারাওনরা বাজত দেশ 'নষ্ঠুরভাবে লণ্ঠন করতো। সোনাদানা আর গজদন্তে 
ভরা ভারি ভার বোঝা নিয়ে উটের ক্যারাভ্যান সার সার চলে যেত মিশরের 
দিকে । ঘোড়া ও অন্যান্য পশমর পাল তাঁড়য়ে নিয়ে দেশে ফিরতো বিজয়ী মিশরীয় 
সৈন্য। এঁশয়া থেকে বহ; জাতের মূল্যবান কাঠ জাহাজে করে নিয়ে যেত। মরুভীমর 
বুকে সারে সারে যুদ্ধবন্দীর দল ভগ্নহদয়ে কোনো রকমে দেহটা টেনে নিয়ে পথ 
চলছে, দেখা যেত। 


* এই 1খিব্‌স্‌ শহরকে প্রাচীন গ্রীসের ওঁতিহাসক ও পৌরাণিক নগর 1খিবস্‌ সাথে 
যেন গ্দালয়ে ফেলো না। নীল নদের তাঁরবর্তা শহর ছিল- মিশরীয় "থবৃস্‌,, আজ তার 
নামটি পর্যন্ত অবল:প্ত, এ জায়গায় এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন নামের দুটি গ্রাম। আর গ্রীসের থিবস্‌ 
বর্তমানে একটি আধুনিক শহর 'ীথভাই' | -- অন, 


5* 
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১. প্রাচীন মিশরীয় রাজ্যের যুদ্ধাভিযান। মানচিত্রে খুঁজে দেখ-- প্রাচীন মিশরের ভৌগোলিক 
সামা, য্যদ্ধাভিযানের গাঁতপথ এবং বিস্তৃতলাভের পর রাজ্যের সীমা। ২. মিশরাদের সিরিয়া 
আক্রমণ। তারা দুর্গ ভাঙতে চেষ্টা করছে। (প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরে রক্ষিত চিন্ন)। শকটের 
উপরে তীরন্দাজরুপে যান দণ্ডায়মান তানি ফারাওন। তারবিদ্ধ হয়ে দূর্গরক্ষকদের পড়ে যেতে 
দেখা যাচ্ছে। চিত্রের নিম্নাংশে: শত্রুপক্ষদের বন্দী করা হচ্ছে, তার মধ্যে নারী এবং শিশুও 


৬৮ 


রয়েছে। ভেবে বলো তো, চিত্রকর ছবির মধ্যে বাভিন্ন লোককে বিভিন্ন আকারে কেন একেছেন? 
৩. মিশরীয় পদাতিক বাহনী। প্রাচীন মিশরাঁয় মান্দরের দেয়ালগান্রে অঙ্কিত চিন্র)। িশরায় 
পদাতিক সৈন্যদের অস্র্ৰশস্য কী ছিল ? ৪. নুাবয়ায় প্রাচীন মিশরাঁয় দুর্গ । (পানার্নীর্মত আদল।) 
€. ফারাওনের জয়গানে মখাঁরত জনতার ছাবি। চিত্রে অণ্কিত ম্‌খগ্যলোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য 
করো। ফারাওন বন্দনাকারশীদের মধ্যে বিভন্ন জাতের মানুষ এ'কে চিত্রকর কী বোঝাতে চেয়েছেন? 


৬৯ 


৪, খযীজ্টপণ্র্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থা । যুদ্ধে দখলকৃত 
ও লুণ্ঠিত সমস্ত কিছুর একটি বড়ো অংশ নিজেদের জন্য রেখে দিত ফারাওন এবং 
মিশরের অন্যান্য দাসমালিকেরা। লোকে বলতো যে, মিশরে যে পাঁরমাণ বালুকণা 
আছে, সে পাঁরমাণ সোনা আছে ফারাওনের। 
দাসের সংখ্যাও মিশরে প্রচুর বেড়ে গেল। তা তো হবেই, কেন না এশিয়ায় 
পরিচালিত আঁভযানগুলোর একটাতে একবার এক লক্ষেরও বোশ যুদ্ধবন্দী ধরে 
আনা হলো। 

নিঃস্ব দরিদ্র মিশরীদেরও দাস করে নেওয়া হতো। প্রায়ই এমন ঘটতো যে, 
প্রয়োজনের তাগিদে বড়ো লোকদের কাছ থেকে শস্য বা তামার বাট ধার নিতে 
বাধ্য হতো চাষী ও কাঁরগররা, পয়সা হিসেবে এর প্রচলন ছিল শমশরে। নাট 
সময়ের ভিতরে খণী ব্যক্তি ধার পারশোধ করতে না পারলে তখন বড়ো লোক 
মহাজন নালিশ জানাতে আমলার কাছে যেত। আমলা তখন খণশোধ হিসেবে হয় 
খণী লোককে, নয় তার ছেলোঁপলেকে. দাস হিসেবে বিক্রি করতো । 

পাহাড় থেকে পাথর ভাঙার কাজে, খাঁনতে, প্রাসাদ তৈরি, খাল খনন এবং 
দাসমালিকদের ক্ষেতেখামারে দাসদের খাটানো হতো। 

খ্ষ্টপর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালকদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
প্যরোগ্যার এবং পাকাপোক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল। 


৫. িশরায় রাষ্ট্রের পতন। ফারাওনদের পররাজ্যলোভনী য্দ্ধগুলো মিশরীয় 
দাসমালকদের ধনসম্পদে বলীয়ান করে তুলে মিশরকে হাঁনবল করে তুলেছিল। 

সৈন্যদলে জোরপূর্বক সংগৃহীত মিশরীয় কষকগণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, জলাময় 
ন্াবয়ার স্যাতসে'তে জলো আবহাওয়ায় হাড়কাঁপানি জবরে প্রাণত্যাগ্থ করেছে, 
মারা পড়েছে মরুভূমির ভয়াবহ প্রচণ্ড গরমে। সৈন্যদের জমিজমা চাষবাস করে 
রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন কেউ ছিল না। কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে 
শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আহত অসমস্থ হওয়ার জন্য সৈন্যদল থেকে খারিজ হয়ে 
কেউ যাঁদ তার গ্রামে ফিরে আসতো তো প্রায়ই দেখতো যে, তার ধনসম্পাত্ত যেটুকু 
ছিল সবই ল.স্ঠিত হয়ে গেছে, স্ত্রী ও পঢত্রকন্যাদেরও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দাস 
হিসেবে। 
তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ যে ফারাওন ও দাসমালিকরা, তাদের প্রাতি দারদ্র ও 
দাসদের ঘৃণার অন্ত ছিল না। মিশরের বহ, স্থানে দরিদ্র ও দাসদের বিদ্ৰোহ হতে 
লাগলো। দখলদারদের বিরদ্ধে দখলকৃত জনগণের যুদ্ধ আর কখনো থামে নি। 
মিশরীয় সেনা যখনই দখলকৃত দেশের বাইরে গেছে, তখনই শুরু হয়েছে বিদ্রোহী- 
অভ্যুত্থান। 

বিদ্ৰোহ দমন করার জন্য প্রাতবেশী দেশ থেকে ভাড়াটে সৈন্য ভাড়া করে নিয়ে 
আসতো ফারাওনরা। কৃষক ও দাসদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করতো তারা। তবু অন্য 
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কোনো রাষ্ট্রের সাথে য্দদ্ধবিগ্রহের সময়ে এই সব ভাড়াটে সৈন্যদের একটুও 
বিশ্বাস করা যেত না, কেন না শন্ন;পক্ষের নিকট হতে বেশি অর্থ লাভের অঙ্গীকার 
পেলেই তারা ফারাওনকে ছেড়ে তার বিপরীত পক্ষে গয়ে যোগ দিত। 

প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া কৃষক সমাজ, যেখানে-সেখানে দরিদ্র, দাস 
ও অবদমিত জনগণের বিদ্রোহ মিশরায় রাষ্ট্রকে দূর্বল করে ফেলোছল। অবশেষে 
একসময়ে এশিয়ায় বাজত দেশ ও নাবিয়া তার হাতছাড়া হয়ে গেল, এবং খীম্টপূর্ব 
১ম সহস্রাব্দের শুরুতে পার্শ্ববৰ্তা দেশের আক্রমণ থেকে আঁত কষ্টে আত্মরক্ষা 
করতে লাগলো। 


? ১. মিশরাঁয় রাষ্ট্রের আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে লাভ হতো কাদের? সেই লাভের ধরন কী 

* ছল? যুদ্ধে কারা কী কষ্ট ভোগ করতো? ২. খাঁন্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে 
দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থার পরবতাঁ বিকাশের প্রমাণ কাঁ? রাষ্ট্র প্রাতম্ঠিত না হলে 
এহেন শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারতো কনা ভেবে দেখ। ৩. মিশরীয় সৈন্যবাঁহনী 
ও তাদের পররাজ্যগ্রাসী যযুদ্ধাভিযান সম্বন্ধে বলো। ৪. মিশরীয় রাষ্ট্র হাঁনবল হয়ে 
যাওয়ার কারণ কা? ৫. মিশরায় রাষ্ট্রের পত্তন থেকে ৩য় তুত্মসের যুদ্ধাভিযান পর্যন্ত 
মোট কত সহস্র বংসর অতিক্রান্ত হয়েছিলঃ এবং ৩য় তুত্মসের য্দ্ধাভযানের পর 
বর্তমান কাল অবধি মোটামটি কত হাজার বছর কেটে গেছে? 


$ ১৯, প্রাচীন মিশরে ধর্ম 


মনে করতে চেষ্টা করো--মানদুষের মধ্যে ধর্মীবশ্থাসের উদ্ভব কেন হয়েছিল ($ ৩:২); 
কাঁষকর্ম শুরু হওয়ার পরে ধর্মীবশ্বাস কীভাবে পাঁরবর্তিত হয়ে গেল (§ ৫:৫)। 


১. প্রাক্কীতিক শাক্তর কাছে নাঁতস্বীকার। প্রাচীন 'মশরীরা বিশ্বাস করতো যে, 
প্রকৃতিকে দেব-দেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করে থাকেন। 

সূর্যের যান দেবতা সেই রা 'দেব-দেবীদের রাজা’; ফারাওন যেমন সব 
লোকজনকে পাঁরচালনা করে থাকে, রা তেমাঁন পাঁরচালনা করেন দেব-দেবাদের। 
দিন ও রাত্রির রহস্য না জানার ফলে মিশরীরা কল্পনা করতো যে, প্রত্যেক দন 
সূর্যদের রা সোনার নৌকোয় চড়ে আকাশ পাড় দেন এবং সন্ধ্যাকালে মরুভূমির 
ওপারে চলে যান। 

.িশরীরা কখনো নীল নদের উৎস পর্যন্ত যায় নি, তাই জানতো না কোন্‌ 
জায়গা থেকে নীল নদ প্রবাহিত হচ্ছে। তারা মনে করতো, নীল নদের দেবতা এক 
মহাকুন্ত থেকে জল ঢেলেই চলেছেন, আর বন্যা হয় তখনই যখন জল ঢালার পাঁরমাণ 
বেশি হয়ে যায়। তারা দেবতা নীলের নিকট প্রার্থনা জানাতো যাতে নীল নদ 
তাদের শস্যক্ষেত্রে চলে আসেন, দেবতা নীলের যশোগান গাইতো এই আশায় যে 
দেবতা তা শুনবেন এবং তাদের জীবন রক্ষা করবেন। (এই পরিচ্ছেদের শেষে 
দেবতা নীলের যশোগান অনুবাদ করে দেওয়া হলো ৷) 
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১. থিব্সের প্রধান ধর্মমান্দিরের স্তম্ভকক্ষ। গেঢনঃকজ্পিত আদল।) বিশালাকার স্তম্ভগুলো ছাদ ধরে 
রেখেছে। স্তম্ভগমলোর ব্যাস এত বিরাট যে একেকটির উপরে অন্তত ১০০ জন লোকের দাঁড়াবার 
জায়গা হওয়া সম্ভব। স্তম্ভ এবং তদ্‌পরি খোদিত মন্যফ্যম্যার্তর সাথে জশীবস্ত মানের আকারগত 
প্রাততুলনা করো। ২. প্রাচীন মিশরের আঁধবাসাঁদের কল্পনায় দেব-দেবী দেখতে এরকম ছিল। 
(সমাধির মধ্যে এ ছবিটি খুজে পাওয়া গেছে।) মিশর'দের চারপাশে ঘিরে থাকা প্রকৃতি কণভাবে 
এসব দেবম্যার্ততে প্রাতিফালত হয়েছে? ৩. প্রাচীন মিশরীয় কল্পনায় আকাশ ও সরূ্য। (প্রাচীন 
চিত্র।) সূর্যের দেবতা রা আকাশে দিগন্ত পাঁড় 'দিচ্ছে। ভাবতে চেষ্টা করো, কেন মিশরণরা 
সূর্যকে এভাবে কল্পনা করোছল। 


যে কোনো প্রাকৃতিক শাক্তকেই মিশরীরা নিৰ্দিষ্ট কোনো না কোনো দেব- 
দেবার বাঁহঃপ্রকাশ মনে করতো। কোনো না কোনো পশ;র মস্তক দিয়ে তারা বাভিন্ন 
দেব-দেবী কল্পনা করে সেভাবে তাদের আঁকতো। 

তাদের কল্পনায় জলের দেবতার মাথা ছিল কুমিরের, সূ্যদেবের মাথা ছিল 
বাজপাখির। িশরারা সবচেয়ে ভয় পেত 1সংহীর মাথাওয়ালা যুদ্ধের দেবীকে 
দেখে: মারাত্মক ব্যাধি যা থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব সেই প্লেগ নামক মহামারী 
রোগ নিয়ে আসতেন এই নিষ্ঠুরা দেবী !* (দ্র. ৭৬ পৃজ্ঠার ১ নং ছবি) 

* চিন্তা করে দেখ, আমাদের দেশে পকিস্তু আজও লোকজন এধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস 
করে। কলেরা ও বসন্ত মহামারীর সাথে আমাদের দেশেও দেবীর নাম জাঁড়ত। কলেরা বা 
ওলাউঠা রোগের জন্য ওলাবাঁব এবং বসন্তের জন্য কল্পিত দেবী মা শীতলাকে মান্য করে 
এখনো প্রচুর লোক। -- অন 
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২. গঃনরঃজ্জীবিত - দেবতার কাহিনী । মিশরে প্রত্যেক গ্ৰীষ্মকালে একনাগাড়ে 
৫০. দিন ধরে মরুভূমি থেকে প্রচণ্ড গরম বাতাস প্রবাহিত হয় _ ল্য হাওয়া। ল্‌ 
হাওয়ায় উড়ে আসে গরম আঁগ্নতপ্ত বাল। অসহ্য গুমোট কষ্ট পায় মানুষ ও পশ; 
সব। দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন মরে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই স্মন্দর টাটকা 
বাতাস বয় সমুদ্র থেকে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় নীল নদের বন্যা। আবার, 
জেগে ওঠে সমস্ত প্রকৃতি, ঠিক যেন মৃত্যুর কোল থেকে পুনরায় বেচে উঠলো । 

প্রকীতর এহেন অবস্থা দেখেই িশরীদের কল্পনায় মৃত ও পদনরুজ্জীবিত 
দেবতার ধারণা উদয় হয়োছল। তারা ব্যাখ্যা করোছল এভাবে: মরুভূমির বদরাগী 
দেবতা সেং -- তার মুখ লাল, চোখও যেন ভীষণ জরে লাল টকটকে -- তার 
পণ্টাশ জন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এসে হত্যা করে যায় ফসল ও উন্ভিন্ন প্রাণের দেবতা 
ওসারসকে। কিন্তু তার পরে প্রকৃতি যেমন বেচে ওঠে, তেমাঁন পুনজাঁবন প্রাপ্ত 
হন ওাঁসরিস দেবতাও। 


৩. “মরণোত্তর জীবন" সম্পর্কে বিশ্বাস। মৃত ও সমাধিস্থ মানুষের আত্মা যেখানে 
থাকে, সেখানকার রাজা এবং বিচারপাঁত পুনরুজ্জীবিত দেবতা ওাঁসাঁরস। "মৃত্যুর 
পরেও জীবনের আস্তত্ব সম্বন্ধে কল্পনাকে তারা বলতো মরণোত্তর জীবন। 
ওাঁসারসের রাজ্যে রয়েছে প্রচুর পানীয় জল, আর গম -- তার পরিমাণ মানুষ 
সমান উ্চু। কিন্তু তাই বলে সব মৃত আত্মাই যে এই মৃতদের রাজ্যে যেতে 
পারতো তা নয়। ওাঁসারস মৃত মানুষদের আত্মার বিচারক। দেবতাদের নির্দেশ 
যাঁদ কেউ অমান্য করতো, তা হলে দেবতা গাঁসারসের হাতে তাকে কঠিন শান্তি 
পেতে হতো: এক ভয়ালদর্শন দানব সেই আত্মা ভক্ষণ করে ফেলতো। 

িশরাীরা বিশ্বাস করতো যে, যাঁদ মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা হয় তা হলে মৃতের 
আত্মা পুনরায় দেহে ফিরে আসতে পারে। এই 'বশ্বাস থেকেই তারা মৃতদেহের 
পর রজন মিশ্রিত সাদা কাপড়ে জাঁড়য়ে রাখতো। এভাবে সংরক্ষিত দেহ কখনো 
পচে বিকৃত হতো না, শুকিয়ে যেত। এধরনের শুষ্ক মৃতদেহের নাম মাম। 
মৃতদেহকে মাঁমতে রূপান্তারত করে সংরক্ষণ করায় অত্যধিক খরচ হতো, সেজন্য 
একমান্ন ধনী লোকেরাই তা করতে পারতো । 

দেব-দেবী এবং ‘মরণোত্তর জীবন, সম্বন্ধে মিশরীদের কল্পকাহিনী আমাদের 
নিকট বালখিল্য ও হাস্যকর মনে হলেও প্রাচীন মিশরের জনগণ কিন্তু তা বিশ্বাস 
করতো এবং দেবতা গাঁসাঁরসের বিচারকে খুব ভয় করতো । 


৪, গ্যরোহিত -- সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দাসমালিক। মন্দিরকে মনে করা হতো 
দেব-দেবীর ঘর, সেখানে তাদের মূর্তি থাকতো । দেব-দেবীদের আশীর্বাদ লাভের 
আকাঙ্ক্ষায় মশরীরা তাদের উদ্দেশ্যে অনেকাঁকছন উৎসর্গ করতো। চাষীরা 
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ঘিশরীদের কল্পনায় দেবতা ওাঁসরিসের বিচারসভা। (প্রাচীন চিন্ন।) রাজার সিংহাসনে বসে 
আছেন ওাঁসারস দেব -__ মাথায় মুকুট, হাতে ক্ষমতার প্রতীক ছোটো লাঠি ও চাবুক। অন্যান্য 


দেবতারা মৃতের হৃৎপিণ্ড তুলাদণ্ডে ওজন করার কাজে ব্যস্ত; মৃতের আত্মা ওঁসিরিসের সামনে 
দণ্ডায়মান। কুমিরের মাথা ও সিংহের দেহধারাী দানবাঁট আত্মাটির 'বচারের ফলাফলের জন্য 
অপেক্ষা করে আছে। 


নিজেরাই ব্যভুক্ষয, তব; ছোট থাল ভার্ত শস্য, ঝুঁড় ভার্ত শাকসব্জী নিয়ে আসতো 
তারা। দাসমালিকরা উৎসর্গ করতো সোনাদানা, দাসদাসী এবং পশু; আর ফারাওনরা 
দিতো উর্বর শস্যক্ষেত্র। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হতো মান্দিরগদলো। খথিবস্‌ 
শহরে যে মান্দরাট প্রধান ছিল, তার অধীনে ৮০ হাজারেরও বোশ দাস ছিল। 

সব মান্দরেই ছিল 'দেব-দেবীদের সেবায়েত, -- প্ররোহিত। মনে করা হতো 
যে, পুরোহিতরা দেব-দেবীদের সেবা করে, খেতে দ্যায় -- দেব-দেবীর মযুর্তর 
সামনে আহার্য নিয়ে গিয়ে রাখে। মিশরারা বিশ্বাস করতো যে, পুরোহিতরা স্বয়ং 
দেব-দেবাঁদের সাক্ষাৎ পায়, তারা শুধু উৎসগাঁত দ্রব্ই দেব-দেবীকে পেশছে দেয় 
না, লোকজনদের প্রার্থনাও তাদের কাছে নবেদন করতে পারে, আর দেবতারা 
পুরোহিতদের মাধ্যমে জনগণকে তাদের নির্দেশ দান করতে পারে। পুরোহিতদের 
কথা দেবতাদের কথা বলে মনে করা হতো। 

মন্দিরের ধনসম্পান্তর তত্বাবধানের ভার পাওয়ায় পুরোহিতরা দাসদাসা, 
জাঁমজমা ও সোনাদানার আঁধকারা হয়ে সবচেয়ে বিত্তশালণ ব্যাক্ত হয়ে দাঁড়য়োছল 
এবং দাস ও অধমর্ণদের উপর সীমাহীন শোষণ চালাতো। 


৫. ফারাওনদের দেবতার আসন লাভ। ফারাওন এবং অন্যান্য দাসমালকদের প্রাত 
জনগণের আজ্ঞান্যবার্ততা দাবী করতো পুরোহতরা। তারা বলতো: ‘বাধা হলে 
দেবতাদের পাবে আশীর্বাদ, অন্যথায় দেবতারা দেবেন অভিশাপ ।” ফারাওনের 
ইচ্ছাকে যারা অমান্য করবে তাদের ভাগ্যে থাকবে অনাবৃষ্টি, প্লেগ, শত্রুর আক্রমণ 
আর ওাঁসারসের শাসনদণ্ড। 

মিশরীদের নিকটে মনে হতো, ফারাওনের মতো অসাম ক্ষমতার অধিকারী 
হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, দেবতাদের পক্ষেই শুধু তা সম্ভবপর । তাই তারা 
ফারাওনকে বলতো 'দেবশ্রেষ্ঠ'। ফারাওনের গণকীর্তন করতো এই ব'লে: “তিনিই 
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১. প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে বার্ণত ‘ওসিরিসের পুনরুখান'। পাশে দণ্ডায়মান ওাঁসারসের 
পুত্র গোর্‌। ২. ফারাওনের মৃতদেহ রক্ষার জন্য সোনার শবাধার। শবাধারের ঢাকানিতে 
ফারাওনের মুখাবয়ব খোদাই করা হয়েছে। 


সূর্য নিজ আলোকে সব আলোকিত করেছেন।” মান্দরে দেবমৃর্তর পাশাপাশি 
ফারাওনদের মন্ত আঁকা থাকতো । (দ্র. ৭৬ পণ্ঠার ১ নং ছাঁব এবং চতুর্থ রাঙন 
আলোকচিত্র ৷) শুধ সাধারণ লোকজনরাই নয় উচ্চপদস্থ ব্যাক্তরা পর্যন্ত ফারাওনের 
সামনে সাল্টাঙ্গে প্রাণপাত হয়ে তার পদধ্ল চুম্বন করতো। ফারাওন যাঁদ তার 
পায়ের চঁটিজোড়া চুম্বন করার অনমাতি কাউকে দিত তো সে নিজেকে সম্মানত 
মনে করতো। 

ধর্ম মিশরে ফারাওনদের ক্ষমতা এবং দাসমালিকদের আধিপত্য আরো জোরদার 
করেছিল। দেবতাদের অভিশাপ ও 'মরণোত্তর জীবনের, শান্ত সম্পর্কে ভীতি 
অত্যাচারশর বিরদ্ধে উৎপীড়তদের সংগ্রাম করতে দেয় নি। 


নীল নদের গুণকীর্তন : 


মিশরীদের কাছে নীল নদের তাৎপর্য যে কতদূর, সে সম্পর্কে গানটিতে কী বলা হচ্ছে? 
এই গানাটর সাহায্যে প্রমাণ করো যে মিশরারা নীল নদকে জীবন্ত ভাবতো। 


জয়তু হে নাল, থেমে পড়ো যদি সব প্রাণ মরে যায়, 
তোমাকে জিন্দাবাদ! বুদ্ধ হলেই দেশেতে আগ্যন জবলে 
বাঁচাও মিশর; ধারে বয়ে যাও চলে, ছোটো-বড়ো সবে দারিদ্র্যে কাতরায়। 
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১. মন্দিরে যুদ্ধের দেবীসহ ফারাওনের ছবি। ফারাওন যে কোন জন কী করে বোঝা যাচ্ছে? 
দেব-দেবীর সাথে কেন ফারাওনকে আঁকা হতো? ২. প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান 


পদ্রোহিতের মাৃর্তি। 
তুমি ওঠো জেগে _ মাটি উল্লাস করে, চারিদিক নব সংচ্টির স্বাদ মাগে। 
সবই প্রাণ পায়, আনন্দে সবে জাগে। শিশ; ও তরুণ সবে খ্‌শি ঝিলমিল -- 
মাঠে ফলে গম, খামার শস্যে ভরে, সম্রাট তুমি, তোমাকে সেলাম, নীল! 


? ১. কেবল যাঁদ মিশরাদের ধৰ্মাবশ্বাস সম্বন্ধে আমরা জানতাম, তব; তাদের জাঁবনযান্লা 
* সম্বন্ধে বহ; কিছ; আমরা জানতে পারতাম। তাদের চারপাশের প্ৰকৃতি সম্পর্কে তাদের 
ধর্মীবশ্বাস আমাদের কী বলে? মিশরাদের ধর্মাবশ্বাস সম্বন্ধে জানলে কি বোঝা সম্ভব-- 
তাদের প্রধান জীবিকা কী ছিল? শ্রেণীর উদ্ভব ও রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে মিশরীয় ধর্ম 
কোন্‌ সাক্ষ্য দেয়? ২. পুনরূজ্জীবত দেবতা সম্বন্ধে পরাকাহিনীর উদ্ভব মিশরে কেন 
হয়োছিল ঃ ৩. ‘মরণোত্তর জীবনে, বিশ্বাস থাকায় কাদের কাঁভাবে সুবিধা হয়েছিল? 
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৪. ধর্মবিশ্বাসের ক্ষতিকর দিক বিষয়ে ১১শ পরিচ্ছেদে নতুন কী জানতে পারলে? 
আরো কাঁ অনিষ্ট হয়োছিল এতে মনে করতে চেষ্টা করো। ৫. মিশরে দাসমালিকদের 


ব্যাপারে ১১শ পারচ্ছেদে নতুন কী জানলে? 


$ ১২. প্রাচীন মিশরে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও লিপির উদ্ভব 


মনে করতে চেষ্টা করো-- প্রাচীন মানুষ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের পক্ষে উপকারজনক 
কী খুজে পেয়েছিল এবং তাকে নিজেদের কাজে লাগিয়োছিল কাঁভাবে। 


১. গাঁণতশান্বের উৎপাত্ত। যারা কৃষিকাজ করতো নানান ব্যাপারে তাদের 
হিসাবানকাশ করতেই হতো, যেমন -- কাঁ পরিমাণ শস্য ফলেছে, বীজ বপনের কাজে 
তার কী পরিমাণ খরচ হবে, সংবংসরের আহারের জন্যই-বা থাকবে কতটা। 
কাঁরগররা ৱোঞ্জের জিনিসপত্র তোরর সময় তাদের সঠিক পরিমাণ তামা এবং টিন 
নিতে হতো। বাঁধ এবং গৃহ নির্মাণের সময়ও জাঁটল হিসাবপন্র করার প্রয়োজন 
পড়তো । নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে হলে কী পাঁরমাণ লোকজন লাগবে, 
মালমশলার পরিমাণই-বা কত দরকার সে সবই ভালো মতো হিসাব করা একান্ত 
প্রয়োজনীয় ছিল। 

এভাবেই সকলের সমবেত পাঁরশ্রম ও চেষ্টায় সৃষ্ট হয়োছল গণিতশাস্ম। 
মিশরারা ভগ্নাংশ এবং লক্ষাধক সংখ্যা হিসাবাঁনকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে 
পারতো । দশ লক্ষ সংখ্যা বোঝাতে হলে তারা উর্ধবাহ্‌ মানুষ আঁকতো -- যেন এই 
বিরাট গাঁণাঁতক সংখ্যা দেখে মানুষটি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দু'হাত উপরে তুলে 
আছে। 

খাল খনন করতে হলে, জমিজমার হিসাব করতে হলে ভূমির আয়তন, তার 
কোণ ইত্যাদি পাঁরমাপের প্রয়োজন পড়তো। এসব থেকেই উদ্ভব হয়েছিল সেই 
বিজ্ঞানের যাকে আমরা এখন জ্যামিতি বলে থাঁক। মূলে জ্যামিতি [গ্রীক শব্দ 
'গেওময়েন্িয়া') কথাটার অর্থই ছিল 'ভূমির পাঁরমাপ'। 


২. জ্যোতর্বিদ্যার উদ্ভব। নীল নদের বন্যার সময় হলে জমি, খাল এবং বাঁধ ইত্যাদি 
সম্পর্কে কৃষকদের বিশেষভাবে নজর দিতে হতো। িশরীরা লক্ষ্য করোঁছল যে, 
প্রীত বংসর বন্যার পূর্বে আকাশের তারকারাঁজ একট নিৰ্দিষ্ট স্থানে সব সময় 
অবস্থান করে। এই পর্যবেক্ষণাঁদর ফলেই জ্যোতার্বদ্যা প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। গ্রহ- 
তারকা ও নক্ষত্রপঃঞ্জ সম্পকে জ্ঞানলাভ যে বিজ্ঞানের ফলে সম্ভব, তাকেই বলে 
জ্যোতির্বিদ্যা। মিশরারা এমন কি আকাশের তারকাপুঞ্জের একটি রাশিচক্র পর্যন্ত 
তৈরি করোঁছল। সমর এবং মরুভূমিতে তারা তারকা পর্যবেক্ষণ করেই জ্ঞানলাভ 
করতো । অবশ্য একথা ঠিক যে, আজ আমরা যে সব নক্ষত্ররাঁজর কথা জান, খালি 
চোখে বিনা যন্ত্রপাতির সহায়তায় মিশরীরা তার অনেক কিছুই জানতে পারে নি। 
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১. জ্যামিতিক নক্সা আত্কত প্রাচীন মিশরাঁয় পাঁপরস কাগজের খণ্ডাংশ। ২. প্রাচীন মিশরে 
ব্রোঞ্জ দিয়ে তোর শল্যাচিকৎসার যন্ত্রপাতি। প্রান্ত এইসব যন্ত্রপাত কিসের সাক্ষ্য দেয়? 


প্রাচীন মিশরীরা বর্ধপাঁঞ্জকা অর্থাৎ ক্যালেপ্ডারও তোর করোছিল। তারা হিসাব 
করে বের করোছিল যে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়। (ভেবে বলো দেখ, তাদের এ 
গণনায় কী ভুল ছিল?) 


৩. প্রাচীন মিশরে চিকিৎসাবজ্ঞান। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান আরো পূর্বে প্রাচীন 
মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়োছল। মিশরে মৃতদেহকে মাঁমতে পাঁরণত করার প্রথা 
চাল; থাকায় একটা বড়ো লাভ এই হয়োছল যে, মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীণ 
গঠনপ্রকাতি সম্বন্ধে তারা জানতে পেরোছিল এবং তাতে করে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় 
স্দাবধে হয়োছল। নিদিষ্ট ধরনের অসমখে তারা রোগীর নাড়ীর গতি পর্যবেক্ষণ 
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করতো। তারা বহ; গাছগাছড়ার ভেষজ গডণাগ্‌ুণ জানতো। তৎকালে শল্য ঁচাকংসায় 
ব্যবহৃত ব্রোঞ্জের ডাক্তার যন্তপাঁত খুজে পেয়েছেন "বিজ্ঞানীরা । 


8. প্রাচীন মিশরে লিপির উদ্ভব। খষ্টপূূ্ব ৪র্থ সহস্রাব্দেই মিশর জ্ঞানচর্চার 
ক্ষেত্রে এতদূর এগিয়ে গিয়োছল যে, লোক বা বংশ পরম্পরায় শমধ্যমান্ শ্র্াতর 
মাধ্যমে তা স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। এজন্যই লিপির মাধ্যমে সেই জ্ঞান 
সংরক্ষণ করার উপায় বের করোছিল তারা। মিশরে রাষ্ট্রের উৎপাত্ত হবার সাথে 
সাথে লিপি উদ্ভাবন সম্পূর্ণ একাট রূপ লাভ করোছল। 

প্রথমাদকে মশরারা বক্তব্য বিষয় ছবিতে "লিখতো। ধরো -- “সূর্য লিখতে 
হলে তারা প্রথমে একটি গোল বৃত্ত একে তার মাঝখানে একটা বিন্দু বাঁসয়ে দিত। 
‘যোদ্ধা’ লিখতে হলে একটা মান্যষ এ‘কে তার হাতে তার-ধন্যক দিয়ে দিত। (ছবির 
সাহায্যে মিশরীরা কীভাবে কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে পারতো, মনে করে দেখ। 
দু. ৫৯ পৃচ্ঠার ছবি।) এভাবে বাভন্ন চিহ্ন এ'কে তারা যে শমধ্য গোটা শব্দ প্রকাশ 
করতো তাই নয়, তারা আলাদা আলাদা অক্ষর এবং শব্দাংশও বোঝাতে পারতো । 
ছাঁব দ্বারা লেখার এই পদ্ধতিকে বলে হায়েরোগ্নিফ্‌ (1:15:০81), বাংলায় 
আমরা বলি "চন্রালাপ'।* প্রায় ৭৫০টি চিত্রীলাঁপ-চিহ্ দিয়ে এই প্রাচীন মিশরাঁয় 
লিপিপদ্ধাত তোর হয়েছিল। এ সমস্ত চিহগদুলোর আবার অপেক্ষাকৃত একটা সরল 
রুপ ছিল, তাড়াতাঁড় কিছ: লিখতে হলে তারা সেই চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতো 

লেখার সরঞ্জামও মিশরে সুলভ ছিল। নীল নদের দুপাশে নানান জায়গায় 
৪-৫ মিটার উ'্চু নলখাগড়া জাতীয় একধরনের গাছ প্রচুর পাঁরমাণে জন্মাতো, এই 
গাছের নাম ছিল পাঁপরস। [মশরীরা এই গাছের কাণ্ড খুব পাংলাভাবে চেরাই 
করতো, তারপরে এই গাছেরই পাতার (এগদুলো দেখতে ছিল কাগজের মতো) 
উপরে আঠা "দিয়ে সাঁটতো। পাঁপরসের পাতা রংয়ে চুবিয়ে নিয়ে তার পরে তার 
উপরে তারা লিখতো। লিখতে লিখতে পাতায় যাঁদ স্থান সংকুলান না হতো, তা 
কাগজের, পাঁরসর বাড়িয়ে নিত। এভাবে লেখার ফলে মনে হতো যেন কোনো 
ফিতের উপরে লেখা হয়েছে; কোনো কোনো পাঁপরস-ফিতে ৪০ মিটার পর্যন্ত 
লম্বা পাওয়া গেছে। পাঁপরস-পাতা থেকে তোর এই যে লেখার ‘কাগজ’ একেও 
বলা হতো পাঁপরস। িশরীরা পাঁপরসে লেখা ছাড়াও পাথর খোদাই করেও 
1লিখতো ৷ 


* এই নামকরণটি গ্রীকদের উদ্ভাবন; গ্রীক মূল শব্দটি “হয়েরোগ্রিফকোন্‌, -- হিয়েরোস্‌ 
(অৰ্থাৎ পবিত্ৰ) এবং গ্রিফেইন্‌ (খোদাই করা) শব্দদ্বয় মিলে তৈরি। অর্থের দিক থেকে সংক্ষেপে 
বাংলা করলে দাঁড়ায় 'দেব-ভাষা' । -- অন 
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৫. প্রাচীন মিশর! বিদ্যায়তন ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা। মিশরীয় রাষ্ট্রে রাষ্টব্যবস্থা 
পরিচালনার জন্য শিক্ষিত আমলার দরকার ছিল, নির্মাণকার্য তদারাকতে এবং 
অন্যান্য নানা কাজে শিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মিশরে শিশুদের 
বিদ্যাশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। সে সব বিদ্যালয়ে উচ্চপদস্থ 
ব্যক্ত, আমলা এবং পযরোহিতদের সন্তানরা শিক্ষালাভ করতো। বহু বংসর ধরে 
লেখাপড়া শেখানো হতো। শিক্ষার্থীরা অনশীলনমালা শিখতো, অঙ্ক কষতো। 
কমবয়সী ছান্রেরা ভাঙা বাসনকোসনের ফাঁলর উপরে লিখতে শিখতো, আর তার 
চেয়ে বড়োরা লিখতো পাপরসের পাতায়। ভুলব্রাটসহ ছাত্রদের লেখা এবং তার 
উপরে শিক্ষকের সংশোধন সমেত সে যুগের লিখিত মালমশলাদি বিজ্ঞানীরা খংজে 
পেয়ে তা সংরক্ষণ করেছেন। 

ছাত্রদের প্রাতি ভীদ্দিষ্ট ?হতোপদেশে বলা হয়েছে: “নিজের হাতে লেখো, নিজের 
মুখে পড়ো, যারা তোমার চেয়ে বশ জানে তাদের নিৰ্দেশ পালন করো... নইলে 
তোমাকে মার দেওয়া হবে। পিঠে ছাড় ভাঙো বাছাদের, প্রহার দিলে ঠিকই কথা 
শুনবে শিক্ষকের সহকারীকে ডাকা হতো ‘বেত-পিটুনে লোক’; যে সব ছাত্র 
অলস ছিল এবং কথা শদুনতো না, তাদের প্রহার করাই তার কাজ 'ছিল। 

লাঁপর ব্যবহার ও জ্ঞানচর্চায় প্রাচীন মিশরে যাঁদও শ্দধ্যমান্র দাসমালিকরাই 
আঁধকারী ছিল, তব; লিপির উদ্ভব ও জ্ঞানাবজ্ঞান চর্চার তাংপর্য "ছিল বিরাট 
ও সুদূরপ্রসারী জ্ঞানাবজ্ঞানের চর্চা কাঁষকাজ, হস্তাঁশল্প ও নির্মাণকার্য প্রভৃতির 


৮০ 


১. প্রাচীন মিশরে প্রচলিত 
জ্যোণতমণ্ডলীর রাঁশচক্র। তারা 
আকাশের নক্ষত্রপনঞ্জের 1বাঁভন্ন 
তারকাকে 'বাঁভন্ন দেব-দেবা, 
মানুষ, এমন কি পশদ-পাখি- 


করে বানানো কলম এবং কাগজের কালি শুকিয়ে নেবার জন্য ব্যবহার্য শুকনো বালি রাখার পাত্র। 
৩. প্রাচীন মিশরা হায়েরোগ্নফ্‌ বা চিন্রালাঁপ। 


অত্যন্ত উন্নাত সাধন করায় সাহায্য করোছল। লিপি উদ্ভবের ফলে জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ 
করে: সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং প্রবীণদের হাত থেকে নবীনদের হাতে, এক 
জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে সেই জ্ঞানভাণ্ডার হস্তান্তারত হতে পেরোছিল। 


মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার সমস্যা 


প্রাচীন মিশরের আঁধবাসী যে ভাষায় কথা বলতো এবং লিখতো তা পরবর্তাঁকালে বিস্মৃত 
ও অবল্যুপ্ত হয়ে যায়। আবিষ্কৃত মিশরাঁয় লিপির পাঠোদ্ধারে কেউই প্রথমে সক্ষম হন নি। মনে 
হয়োছল, হায়েরোগ্রফ্‌ লিপির রহস্য চিরকালের জন্য আমাদের অগোচরে থেকে যাবে। 

মিশরের রোসেটা (বর্তমান নাম রাশদ) শহরে আবিষ্কৃত একটি পাথর উনিশ শতকের 
শুরুতে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। (দু. ৯ পৃষ্ঠায় ছবি ১1) পাথরাঁটির উপরে খোদাই করে 
মিশরীয় ও গ্রীক ভাষায় অনেক কিছ; লেখা ছিল। প্রস্তরফলকের মধ্যে রাজার নামের চারদিকে 
রেখা টেনে তাকে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য করা হয়োছিল। গ্রীক ও অন্যান্য আরো প্রাচীন ভাষায় 
পাণ্ডিত তরুণ ফরাসা বিজ্ঞানী জ'-ফ্রাঁসোয়া শাপোলিয়' পাথর পরীক্ষা করে বলোছলেন যে, 
রাজার নাম লিখতে 'গিয়ে পৃথক পৃথক চিন্রালাঁপ-অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, তা ছাড়া কয়েকটি 
স্বরবর্ণ সেখানে বাদ পড়েছে। বিভিন্ন ভাষার সাথে তুলনামূলক বিচার করে অবশেষে শাপোিয়* 
কয়েকটি চিন্রালাপর অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হন। এই লিপি উদ্ধারের কাজে [তান আবিষ্কৃত আরো 
কিছ; প্রাচীন পাথর থেকে সাহায্য পেয়োছলেন,--সে সব পাথরে একটি স্রীলঙ্গবাচক নাম 
খোঁদত ছিল যা তিনি জানতেন। চিন্রালাঁপর অর্থ তান নিজে যেমন বুঝতে পেরেছিলেন সেই 
সূত্র ধরেই তান ফারাওন তুৎমস্‌ ও অন্যান্য ফারাওনদের নামের পাঠোদ্ধার করেন। এ সময় 
থেকেই িশরায় লিপি উদ্ধারের সত্রপাত হয়োছল। 
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দুটি শিরোনামা: ক্লেওপান্ল’ (অৰ্থাৎ ক্লিওপেট্রা) এবং ‘পূতোল্‌মেওস্‌’ (অর্থাৎ টলেমী)। ‘ত’ 
অক্ষরটি বিভিন্ন ধরনের চিহে লেখা হয়েছে। স্ত্রীলঙ্গবাচক নামের চিহ স্বরুপ প্রান্তদেশের দ্যাট 
চিহ দেওয়া হয়েছে। 


শাপোলিয়'র অসমাপ্ত কাজ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাচীন মিশরীয় 
লিপির রহস্য এখন আর অবোধ্য নয়; পাঁপরস ও পাথরের উপর লিপিবদ্ধ যা কিছ; খুজে 
গাওয়া গেছে তার বিশাল ভাণ্ডারের পাঠোদ্ধার আজ সম্ভব হয়েছে। 


? ১, মিশরে জ্ঞানচর্চার উদ্ভব হয়োছল কাঁভাবে? ২. পূর্বে রিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা 
* উচু মাঠে’ বাঁজ বপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়োছিল। এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কোন্‌ 
ধরনের জ্ঞান ও হিসাবপত্তরের প্রয়োজন হয়োছল বলে তুমি মনে কর? ৩. সমনদ্ৰযান্লা 
এবং মরুভূমির বকে স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্যটনের ক্ষেত্রে কোন্‌ বিশেষ জ্ঞান ও 
হিসাবানকাশ আয়ত্ত করা তাদের প্রয়োজন হয়োছল বলে তোমার ধারণা? ৪. মিশরে 
লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে যা জান বলো। বর্তমানে প্রচলিত লিপি ও মিশরীয় 
লিপির মধ্যে পার্থক্য কাঁ? ৫, প্রাচীন মিশরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল কেন? 


$ ১৩, প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা 
দ্রে. মানচিত্র ২) 
মনে করতে চেষ্টা করো--কখন এবং কীভাবে শিজ্পসৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল 3 ৩:১)। 


১. সাহিত্য। পাঁপরসে লিপিবদ্ধ মিশরীয় লিপি উদ্ধারের পরে বিশেষজ্ঞেরা 
জানতে পেরেছেন যে, প্রাচীন মিশরে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। 
দেব-দেবী ও ফারাওনের উদ্দেশ্যে রচিত শ্লোক পাঠ করে তাদের গ্ণকীর্তন 
করা হতো। মিশরের জনজীবন এবং বিদেশযান্রা সম্বন্ধে কাহিনী গল্পাকারে রাঁচত 
হয়োছল। নানান ধরনের প্রাণ প্রচলিত ছিল। তাতে কাঁজ্পত দেব-দেবী এবং 
বার নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে নানা আখ্যান থাকতো। বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল দেবতা 
ওাঁসারস সম্বন্ধে প্রচলিত পঢরাণ। গহতোপদেশের, প্রচলন ছিল খুব বেশি, সর্বত্র; 
সেখানে ফারাওন ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য সাধারণ মিশরাঁয় 
লোকজনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে: ‘তোমার কর্মকর্তার সামনে সর্বদা নতজান্দ 
হও’; ‘ভূমিষ্ঠ হওয়া মান্নই মানুষকে কর্মকর্তার সামনে নতজান হতে হবে । 
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বিভ্তহীন গাঁরব যারা ছিল তাদের মধ্যে প্রচালত সংগীত, প্রবাদ ইত্যাদি 
কিছুই সংরক্ষিত হয়ে আমাদের হাতে এসে পেশছয় নি, কেন না দাঁরদ্র হওয়ার 
ফলে তারা কিছ; লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। 


২. প্রাচীন মিশরীয় সমাধমান্দির। প্রাচীন মিশরবাসীদের ধর্মীবশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি 
সম্পর্কে আমরা যে শমধ্য প্রাপ্ত 'লাঁপ থেকেই জানতে পারি, তা নয়; সমাধি ও 
ধর্মমান্দরও এ সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান জ্যাগয়েছে আমাদের । 

খীষ্টপচ্র্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মিশরে পিরামিড তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। ফারাওন 
ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমাধিস্থ করার জন্য তখন পাহাড় কেটে তার মধ্যে কিছ কক্ষ 
তোর করে সেখানে তাদের রাখার নিয়ম চাল; হয়। এই সব ঘরে মৃতদেহকে মাম 
করে সংরক্ষণ করা হতো। কোনো কারণে মাম রাখা না হলে এ কক্ষে পাথর বা 
কাঠের মন্ত তৈরি করে রেখে দেয়া হতো; মিশরীরা মনে করতো যে, মৃত ব্যাক্তির 
আত্মা মূর্তির মধ্যেও বাস করতে পারে। মিশরাঁয় ভাস্কর মানুষের মুখ খোদাইয়ে 
অত্যন্ত পারদার্শতা অর্জন করেছিল। সমাধিমন্দিরের প্রায়ান্ধকার কক্ষে কিংবা 
যাদুঘরে রাঁক্ষত এধরনের মূর্তির সামনে দাঁড়ালে তোমার মনে হবে না যে কোনো 
সামনে দাঁড়য়ে রয়েছে। (দ্র. রঙিন আলোকািন্ প্রথম) 

সমাধিমান্দরের দেয়ালগান্রে ধনী ব্যাক্তদের ধনসম্পদের পাঁরচয় সনচক রঙিন 
ছবি আঁকা হতো। শস্যভরা গম ক্ষেত্রে ফসল কাটছে 'কিষাণরা, কারিগর কাজ করছে 
তাদের কর্মশালায়, গোয়ালের সামনে ভোজনোৎসবের জন্য কাটা হচ্ছে পৃশ্ম-পাখি। 
এসব দৃশ্যের পাশেই আঁত্কত হয়েছে ভোজের দৃশ্য -- গৃহস্বামী ও আঁতাঁথদের 
মনোরঞ্জনের জন্য উপাস্থিত নর্তক-নর্তকী ও গ্াইয়ে-বাঁজয়ের দল। 

সমাধিমন্দিরের ভিতরে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা নিৰ্মিত মর্ত পাওয়া গেছে; সে সব 
মুর্তি রাঁধ্নীর, মূটের এবং দাসদের তদারকিতে ব্যস্ত পারদর্শকদের। মশরীদের 
ধারণা ছল যে, ছাবিতে বার্ণত বিষয় সত্যসত্যই বাস্তবে শস্যক্ষেত্রে বা কর্মশালায় 
পাঁরণত হয়ে যাবে, কিংবা দাসমযার্তগুলোও সাত্যকারের দাসে পরিণত হয়ে মৃত 
ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হবে, ধনী ব্যাক্তরা মৃত্যুর পরেও দাসমালিক হয়েই 
থাকতে চাইতো। 

চাষীদের কবরে চাষীর মৃতদেহের সাথে কাঠের তক্তায় খোদিত মনমষ্যদেহের 
ছবি রেখে দেওয়া হতো। মমি করার বদলে এরকম করাই প্রথা ছিল চাষাঁদের জন্য। 
আর দাসদাসীরা মারা গেলে শমধমান্র গর্ত খ:ড়ে তাদের মাটি চাপা দেয়া 
হতো। 


৩. প্রাচীন মিশরাঁয় ধর্মমান্দির। স্থপতিদের পারচালনায় নিৰ্মিত বিশাল 
উপাসনালয়গদুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপ;ৰ্ণ ভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সাজানো হতো । 
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১. মাঝিমাল্লাসহ প্রাচীন মিশরীয় জাহাজের একটি মডেল। সমাধিমান্দরে কী জন্যে এরকম মডেল 
রাখা হতো? ২. সমাধিমন্দিরে রাক্ষত পরিদর্শকের মার্ত। ৩. কাচ্ঠানার্মত চামচ। খোঁদত 
মুর্তিতে জনৈক এঁশয়াবাসীকে একটি বিশাল কু'জো বহন করতে দেখা যাচ্ছে। 


প্রবেশদ্বারে গিয়ে ঠেকতো। মান্দরের সামনে ফারাওনের মযর্ত রাখা হতো, তার 
উচ্চতা ও পাঁরসর মানুষের আকারের চেয়ে ৫-৬ গুণ বড়ো। মন্দিরের দট মিনারের 
মাঝখানে সংকীর্ণ দরজা দিয়ে মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করতে হতো। 

চত্বরের শেষভাগে একটি প্রায়ান্ধকার বিশাল হলঘর থাকতো । বহুসংখ্যক 
স্তম্ভ ধরে থাকতো সেই কক্ষের ছাদ। কোনো কক্ষের স্তম্ভ ছিল পাপিরসের গাড়ির 
ধরনের স্তম্ভ দেখলে মনে হতো -- বৃক্ষকাণ্ডের উপারভাগে যেন ফুলের কুপড় 
ধাঁরে ধারে ফুটে উঠছে। 

থিবৃস্‌ শহরের প্রধান ধর্মমন্দিরটির স্তস্তসমূহের উচ্চতা ছিল ২৩ মিটার। 
ছাদে গাঢ় নীল রংয়ের প্রেক্ষাপটে সোনালী রংয়ের তারকারাজি আঁঙ্কত। মিনারে, 
দেয়ালে এবং স্তম্ভে ফারাওন এবং বাঁভন্ন পশমমস্তক সম্বালত বিভিন্ন দেবতার 
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থিবৃস্‌ নগরে একাট ধর্মমান্দরের ধরংসাবশেষ। আলোকঠ্এ।) 


বিরাটাকার মূর্তি খোদাই করা থাকতো। (দ্র. ৭২ পৃ. ১ নং এবং ৬৯ পৃ. ২ নং 
ছবি।) কোনো ছবিতে ফারাওন হয়তো দেব-দেবীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে, 


কোনোটায় -- ফারাওন এক হাতে কয়েকজন য্যদ্ধবন্দীকে ধরে আছে। নীল নদের 
তারে ফারাওনের বিশাল মূর্তি রাক্ষিত আছে। 


প্রাচীন মিশরে দেব-দেবীর প্রাত ভাঁক্ত ও ফারাওনের ক্ষমতার প্রাত বিশ্বাস 
দৃঢ়তর করার জন্য শিল্পকলাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একথা প্রমাণের জন্য 
বর্তমান পাঁরচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত প্রশ্নমালা ও অন্শীলনী সাহায্য দেবে। 


দিন্যহেৎ সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরায় গল্প 

প্রাচীন মিশরে প্রচলিত গল্প ও গানের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন মিশরীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
কী আমরা জানতে পারি? এধরনের রচনায় কোন্‌ শ্রেণীর লোকের দ:ষ্টিভাঙ্গি ও মনোভাব 
প্রকাশিত হয়েছে? 
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মিশরে সিন;হেং ছিল একজন উচ্চপদস্থ ব্যাক্ত। ফারাওন মারা গেলে রাজধানীতে গণ্ডগোল 
এবং নতুন ফারাওনের রোষদাষ্টতে গড়ার ভয়ে সে এশিয়ায় পালিয়ে যায়। মর;ভূমিতে তৃষ্ণায় 
তার প্রাণসংশয় হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে সে গল্প করেছে: ‘...আমার দম বন্ধ হয়ে আসাঁছল, 
গলা যেন পড়ে যাচ্ছিল, নিজেকেই নিজে বললাম-- এই তা হলে মৃত্যুর স্বাদ ৷’ মরভূমির উপরে 
পশ্ম্দল নিয়ে ভ্রাম্যমাণ কাফেলার দেখা পেয়ে সে যাত্রা সিনযহেৎ বেচে যায়। 

এশিয়ায় সিনহেৎ এক সর্দারের অধীনে চাকার করে এবং সেনাদলের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। 
নিজের হ্যদ্ধযান্রা সম্বন্ধে সে বলেছে: ‘যে কোনো দেশ যা-ই আমি আক্রমণ করোঁছ, পশ্;চারপক্ষেত্র 
এবং পানীয় জলের কূপ ছেড়ে তাদের পালাতে হয়েছে, আমি তাদের গশ;পাল এবং জনগণকে 
প্রচুর ধনসম্পদের আঁধকারী হয়েছিল সিনহেৎ এবং সকলের সম্মানীয় ছিল সে। শ্যধ্য একটা 
ব্যাপারেই তার ভয় ছিল, আর তা হলো -_ এশিয়ায় যাদি সে মারা যায় তা হলে তো কেউ তার 
দেহ সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে না। 

ফারাওনের কাছ থেকে দেশে ফেরার অনমাঁত পেয়ে দিন্যহেৎ মিশরে প্রত্যাবর্তন করলো। 
রাজপ্রাসাদে গিয়ে সে ফারাওনের পায়ের উপরে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণত হয়ে সেই যে পড়ে রইলো 
ফারাওনের নির্দেশে যতক্ষণ না তাকে ধরে ওঠানো হলো ততক্ষণ উঠলো না। অতঃপর ফারাওন 
সন্মুহেতের জন্য বাসভবন ও সমাধিমান্দির নির্মাণের হুকুম দান করোছিল। মৃত্যুর পর 
সিনযহেতের মরদেহ সমাধিমন্দিরে রাঁক্ষত হলো। 


গান 
আমাদের কাজ দিবস ধৰিয়া -- দারয়ার নাও ভার গেছে, ভাই, 
সাদা গমশীষ চলো বাঁহ’ নিয়া; ওঠে মাথা ছাড়ি ফসলের ডাঁই -- 
ভাঁড়ার তো গেছে কৰেই ভরিয়া, হইবে বাহিতে, নাই উদ্ধার। 
ফসলের ভারে গড়ে উপাছয়া। মোদের পরাণ কলিজা লোহার! 
9 ১, মিশরীয় সমাধিমান্দর খননে আবিষ্কৃত 'জানসপর্ের দ্বারা আমরা প্রাচীন মিশরের 
* জীবনযাত্রা ও ধর্ম সম্বন্ধে কী জানতে পার? ২. মিশরায় ভাস্কর ও চিন্রীরা কাদের 


মার্ত গড়েছে, কাদের ছবি এ'কেছে? পিরামিড ও মহাকায় প্রস্তরমূর্তর পাশে দাঁড়িয়ে 
সাধারণ মিশরাদের কী মনে হতো, ভেবে বলো তো। পিরামিড, ধর্মমান্দর এবং মর্ত 
িশরীদের মনে কোন্‌ ভাবনাচিন্তা ও অনভবের উদ্রেক করতো? এ সম্বন্ধে তোমার 
সিদ্ধান্ত কী? ৩. মিশরীয় শিল্পকলায় তোমার পছন্দসই কী আছে এবং কী তোমার 
ভালো লাগে নাঃ ৪. মিশরীয় শিল্পকলা ও আদিম মানুষের শিল্পকলার মধ্যে প্রধান 
পার্থক্য কী? এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা কীভাবে করা সম্ভব? 


প্রাচীন মিশরের ইতিহাস ভালোভাবে বুঝেছো 
এবং মনে রেখেছো তো? 


৯. প্রাচীন মিশর কোন্খানে অবস্থিত ১ নং মানচিত্রে তা দেখাও। তার অবস্থান ও ভৌগোলিক 
সীমা নিজ ভাষায় গুছিয়ে বলো। ২. প্রাপ্ত কোন্‌ লিখিত দলিল ও ইতিহাসের অন্যান্য আকর- 
উপাদানের 'ভাত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব যে, মিশরে শ্রেণীশোষণ ছিল এবং সমাজকে কয়েকটি 
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শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়োছল? কিছ; লোক কর্তৃক অন্য লোকদের শোষণ কেন মিশরে দেখা 
দিয়েছিল ? ৩. দারিদ্র ও দাসদের উপরে সর্বপ্রকার আধিপত্য স্থাপন কীভাবে দাসমালকরা সমর্থন 
করতো? এই উদ্দেশ্যসাধনে দাসমালিক কর্তৃক ব্যবহৃত অন্ততপক্ষে তিনাট উপায় বলো। 
শোঁষিতেরা অত্যাচারের কবল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হবার কোনো প্রচেষ্টা কখনো নিয়েছিল 
কি? প্রমাণ সহকারে বিশদ ব্যাখ্যা কর। ৪. ফারাওনরা কেন যাদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত থাকতো? প্রাচীন 
মিশরের ইতিহাসে যুদ্ধের ভূমিকা কী ছিল? ৫. পুরাকালে বলা হতো: “মিশর _ নীল নদের 
দান'। এই উীক্তর কতটুকু সত্য এবং কতটুকু নয়? প্রমাণ দর্শাও। ৬. পিরামিড নির্মাণ যে 
িশরেই হয়োছল এই তথ্য থেকে ক) তখনকার মিশরীয় সমাজবিন্যাস, খ) মিশরের রাষ্ট্রকাঠামো, 
গ) মিশরাদের ধৰ্মবিশ্বাস এবং ঘ) বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে আমরা কী কাঁ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারি? ৭. দেবতা ওাঁসারস সম্পাঁক্ত পুরাণে প্রাচীন মিশরের প্ৰকৃতি, জনগণের জীবনযাত্রা 
ও রাষ্টরব্যবস্থা কীভাবে প্রাতফালত হয়েছেঃ প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সন- 
তারিখগমলো ঠিকঠাক মনে আছে কিনা দেখে নাও। ১০৮ পৃষ্ঠার সারণী দেখো। 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য 


এশিয়া মহাদেশের ভূভাগের পাঁশ্চমাংশ যা ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরকে ঘরে 
অবাস্থিত, তাকেই আমরা মধ্য প্রাচ্য বলে থাক। এ অঞ্চলে মরুভূমি ও শম্ক 
স্তেপ অণ্ডলের সংখ্যা অনেক। তার উপরে কিন্তু নদী এবং তার প্রভাবে আত উর্বর 
উপত্যকাও সেখানে আছে। এই এলাকার দুটি বড়ো নদীর মধ্যবতর্শ দোয়াব 
অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপত্যকা: নদী দুটির নাম -- ইউফ্রোতস ও তাহীগ্রস, 
আর এ দোয়াব অণ্ডলের দেশাট -- মেসোপটোময়া। 


$ ১৪. মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব 
দ্রে. মানচিত্র ২) 
মনে করতে চেষ্টা করো-_কৃষিকর্ম ও পশুপালন বিকশিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে কোন্‌ 


ধরনের জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল (§ ৫: ৩)। 


১. দক্ষিণ মেসোপটোময়ার প্রকৃতি ও জলবায়;। ককেশাস পর্বতের দক্ষিণাংশ 
থেকে নির্গত হয়ে ইউফ্লেতিস ও তাহীগ্রিস পারস্য উপসাগরে এসে পড়েছে। এই 
দু নদের মাঝখানে মধ্য ও নিম্নাংশ এলাকা জুড়ে যে দেশাঁট অবস্থিত তাকেই 
প্রাচীন কালে বলা হতো 'দ্বি-নদমধ্যা দেশ*। 


* গ্রীকরা বলতো -- মেসোপটেমিয়া। গ্রীক 'মেসোপটোময়া, শব্দের অর্থও তা-ই: দুই 
নদীর মাঝখানে অবস্থিত দেশ। -- অন 
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মেসোপটৌময়ার দাঁক্ষণাংশ নদদ্ধয়ের পালতে গড়ে ওঠা ব-দ্বীপ অণ্ডল: স্থানটি 
নিচু জলাভূমি এবং সমভূমি। দক্ষিণ মেসোপটোময়ায় ক্ষণস্থায়ী শীতের মরশমে 
ম্ষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। এ+টেল মাটি ভিজে িকাঁথকে কাদা হয়ে যায়। বসন্তে 
পাহাড়ের মাথায় জমা বরফ গলতে শ্যরু করে, বান ডাকে ইউফ্রোতস আর 
তাইগ্রসে। দুকুল উপছে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি প্লাবিত করে দেয়। 

বন্যার পর মাটি হালকা সবুজ ঘাস ও আগাছায় ঢেকে যায়। কিন্তু আবহাওয়া 
এখানে খুব গরম -- ছায়ায় ৫০০ সোণ্টগ্রেড পর্যন্ত। রোৌদ্রের তাপে সব সবুজ 
শুকিয়ে পুড়ে যায়। সমতলভূমির মাটি রোদে পড়ে লালচে আকার ধারণ করে। 
নিচু জায়গায় আবদ্ধ জল পচে ওঠে। 

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় না ছিল কোনো ধাতু, না কোনো পাথর। কিন্তু দেশের 
মাটি নদীর প্রসাদগ্ণে অস্বাভাবিক রকমের উর্বর। 


২. দক্ষিণ মেসোপটোময়ার প্রথম আঁধবাসী। মাট উর্বর হওয়ায় দক্ষিণ 
মেসোপটেমিয়া কাঁষকর্মের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হয়ে ওঠে। খঃষ্টপৰ্বে ৭-৬ 
সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়াবাসীরা কৃষিকাজে কোদাল ব্যবহার করতো, গর[-ছাগল- 
ভেড়া পালতো। জলাভূমিতে যে সব গাছগাছালি ও আগাছা জন্মাতো, মাটি ও 
সেই গাছপালা দদিয়ে তারা তোর করতো কু'ড়েঘর। 

বন্যায় ভেঙে পড়তো কু'ড়েঘর, জলে ডুবে লোকজন ও গৃহপালিত পশ্ম মারা 
যেত। কখনো কখনো তাহীগ্রস ও ইউফ্লেতিসে তীব্র বেগে এক ধাক্কায় বন্যা আসতো । 
লোকজনদের মনে হতো, নদের প্লাবন সারা পৃথিবীই ববি ডুবিয়ে দেবে। 
হাড়কাঁপনি জবর, বিছে আর অসংখ্য প্রকার পোকামাকড়ের জন্য কী কষ্টটাই 
না তারা ভোগ করতো। ওঁদকে আবার গৃহপালিত পশদ্দলের উপর ছিল ?পংহের 
আক্রমণ। বড়ো বড়ো আগাছার জঙ্গলে থাকতো বুনো শুকর, তারা ফসল নষ্ট 
করতো। 

তব; এত কম্টেও মানুষ নাত স্বীকার করে নি। আশপাশের অন্যান্য 
জনগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে তারা জলাভূমি থেকে খাল কেটে 
জল নিষ্কাশন করে জলা শঢ়াকয়েছে, ক্ষেতে জলসেচ করেছে, জনপদ ও ফলের 
বাগান 'ঘিরেছে প্রাচীর দিয়ে। কৃষকেরা শক্ত এ'টেল মাটি চষার উপয্যক্ত করে 
টেকসই লাঙ্গল বানয়েছে। (দ্র. ৯১ পৃচ্ঠার ছবি) প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে তারা 
খাল থেকে জল তুলে ক্ষেতে 'দিয়েছে। 


৩. খন. পয. ৩য় সহস্রাব্দে দক্ষিণ মেসোপঢোঁময়ায় অৰ্থনৈতিক অবস্থা। মানুষের 
শ্রমে জলাভূমি ও জলাভাব জয় করা সম্ভব হয়োছল। জলভরা অসংখ্য খালের 
আঁকাবাঁকা জাল যেন 1বাছয়ে রাখা হয়োছল সমভূমির উপরে। গম আর যব পেকে 
থাকতো মাঠে মাঠে। জনপদের চতুর্দিকে ঘিরে থাকতো খেজ;র গাছের সবজ 


৮৯ 


দক্ষিণ মেসোপটোমিয়া। (আলোকচিন্র।) খালের পাশে মাটির তৈরি কু'ড়েঘর আর প্রাচীর প্রাচীরের 
পিছনে খেজুর বাগান। 


বন। খেজুর গাছকে তারা বলতো 'প্রাণবৃক্ষ'; খেজুর থেকে তারা তোর করতো 
ময়দা আর মধ, খেজুর আঁট ব্যবহৃত হতো জবলানী হিসেবে, খেজুর গাছের 
ছাল থেকে তারা বানাতো দাঁড় আর ঝুঁড়ি। পশ;চারণক্ষেত্রে চরে বেড়াতো গর আর 
গায়ে প্রচুর লোমভার্ত ভেড়ার পাল। 

শহরে বসবাস করতো কারিগররা, ধূমধামের সাথে ব্যবসাপন্র চলতো । দক্ষিণ 
মেসোপটেমিয়ার অধিবাস তাদের প্রাতবেশী জনগণ থেকে ধাতু, কাঠ ও পাথর 
সংগ্রহ করতো; তার 'র্ধীনময়ে তারা তাদেরকে খাদ্যশস্য, খেজুর আর পশম দিত। 
খা, পু. ৪র্থ সহস্রাব্দে কারিগররা প্রথমে তামা ও সোনা এবং পরে ব্রোঞ্জের 
ব্যবহারও আয়ত্ত করে নাঁচ্ছল। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার পশমী কাপড়ের সংখ্যাত 
দেশের বাইরেও ছাড়িয়ে পড়োছিল। এ'টেল মাটি দিয়ে তারা তৈরি করতো বালতি, 
বাক্স, নল; আর মাঁটর ইস্ট দিয়ে বানাতো ঘরবাঁড়। 

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার মাটি এত উর্বর ছিল যে, শস্যবীজ বপনের তুলনায় 
ফসল ফলতো এক শ' গণ বোশ, একটা খেজুর গাছে সংবংসরে খেজুর ধরতো 
৫০ কিলোগ্রাম পর্যস্ত। এরকম আতিফলনের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় আরো 
বেশি ফসল পাওয়া যেত। মানুষকে শোষণ করার সম্ভাবনা দেখা দিলো। 


৯০ 


৪. শ্রেণশীবন্যাস। মেসোপটেমিয়ায় সম্ভ্রান্ত পারবারের লোকজন এবং পুরোহিতরাই 
সবচেয়ে বৌশ জাঁমজমা ভোগ করতো, দাসদাসী রাখতো, অর্থের বানময়ে বিপুল 
পাঁরমাণ রৌপ্য সঞ্চয় করতো। যুদ্ধবন্দীদের সর্বদাই দাসে পরিণত করা হতো। 
সম্ভ্রান্ত পাঁরবারে এবং মন্দিরে দাসদের কাজ করতে হতো। মেসোপটেমিয়ায় 
দাসদের বলা হতো ‘নতচক্ষমর’ দল; নিজের মানবের মুখের দিকে চাইবার সাহস 
পর্যন্ত এদের ছিল না। 


৩ 


১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত লাঙ্গল। (প্রাচীন চিত্র) লাঙ্গলের সাথে লম্বা নলসহ একটি 

ফোঁদল যোগ করা হয়েছে। এই ফোঁদলের ভিতরে শস্যবীজ দেয়া হতো-_-এভাবে জাঁমচাষের সাথে 

সাথে একই সময়ে বীজ বপন করাও হয়ে যেত। ছবিতে আঁত্কত প্রাতাটি লোক কা কাঁ কাজে 

ব্যস্ত, লক্ষ্য করো। ২. মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত কোনো কিছুর ওজন পরিমাপক বাটখারা। 

বাটখারার ব্যবহার কীসের সাক্ষ্য দিচ্ছে? ৩. প্রাচীন শিল্পে পুরাণের রূপায়ণ -- দ্বন্বরত সুর 

ও অসমুর। দরে. ৯২ পৃষ্ঠায় বার্ণত পরাণ কাঁহনী।) ৪. বন্যা সম্পাকত পুরাকাহনী এই 
মাত্তকাফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। 


৯১ 


অধিকাংশ চাষা এবং কারিগরই ধনী ব্যক্তিদের নিকটে খণজালে আবদ্ধ 
থাকতো। খণ তো শোধ করতে হতো বটেই, সেই সাথে সুদ হিসেবে দিতে হতো 
আরো প্রচুর টাকা। গাঁরবদের দরর্দশার অন্ত ছিল না। খণের বোঝা সারা জীবনভর 
তারা টেনে যেত। কোনো রকমে ধুকে ধঃকেও তারা পরিশ্রম করতো খণের টাকার 
জদ্দটা অন্ততপক্ষে যাতে বছর বছর উশ্দল দিতে পারে সেজন্যে। অধমর্ ব্যাক্ত 
সর্বদা ত্রাসের মধ্যে জীবনধারণ করতো, ভয় -- কোন্‌ সময়ে না দেনার দায়ে 
তার সমগ্র পরিবারকে |কংবা তাকে দাস করে নেয়। 

দরিদ্র যে সব লোকের কোনো জাম ছিল না, তারা ধনীদের জমি ইজারা 
নিতো।* জামর প্রকৃত মালিককে ইজারাদাররা ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক এবং 
ফলবাগানের দুই-তৃতীয়াংশ ফলমূল দিতে বাধ্য থাকতো । 

কৃষিকাজ, পশ;পালন ও হস্তশিজ্পের উন্নাতর সাথে সাথে দক্ষিণ মেসোপটোময়ায় 
দাস, স্বাধীন গ্োম্ঠী-চাধী এবং ধনী দাসমালকদের শ্রেণী বিন্যাস গঠিত হতে 
জাগলো । 


বিশ্বসাম্ট এবং মহাপ্লাবন সম্বন্ধে 
দক্ষিণ মেসোপটেমীয় পুরাণ 


ভূবনগ্রাসী মহাপ্লাবনের পদুরাণ দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতেই বা দেখা দিয়োছল কেন? প্রাচীন 
মিশরেও কি এই পরাণ চাল; হতে পারতো? 


১. পাঁথবীর সমস্ত ভূভাগ তখন ডুবে ছিলছ সম্দ্রে। ভাঁষণদর্শন অসুর তখন জল থেকে 
মাটিকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে দেবতাদের বাধা দিত। দেবতাদের যান প্রধান তিনি এই অসুরের 
সাথে য্যদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন এবং তার দেহ দ্য’খণ্ড করে কেটে ফেলেন। অসুরের দেহের 
উ্ধাঙ্গ দিয়ে তিনি তোর করলেন আকাশ, তার পর তা সাজালেন তারকামালা দিয়ে । আর দেহের 
নিম্নাঙ্গ দিয়ে তোর করলেন পাঁথবণর ভূভাগ, তার উপরে রোপণ করলেন বৃক্ষাঁদ, পশদদের 
নিয়ে আসা হলো সেখানে বসবাসের জন্য। এ*টেল মাটি থেকে দেবতা বানালেন প্রথম যুগের 
মান্য, তারা ধরনধারণ ও ব্যাদ্ধ-আকেলের দিক থেকে এক এক দেবতার প্রাতরূগ হলো। 

২. দেবতারা পাঁথবীকে প্লাবিত করে মন্যষ্যজাতিকে ধংস করার মনস্থ করলেন। কিন্তু 
জলের দেবতা এই "সিদ্ধান্ত নলখাগড়া বনের কাছে ফাঁস করে দেন। এই নলখাগড়াগমলো থেকেই 
কিছ; নিয়ে এক ব্যক্ত তার কুড়ে তোর করোছল। নলখাগড়াগদ্ুলো এখন আবার তা বলে 
দিলো এ লোকাঁটকে। তখন লোকটা এক বিরাট নৌকা তোর করে নিজের পাঁরবারপাঁরজনকে 
সেখানে নিয়ে গিয়ে তুললো, সঙ্গে নিল দক্ষ কারিগরদের এবং বিভিন্ন জাতীয় পশ্য ও পাখি। 
নিৰ্দিষ্ট দিনে কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল, শর; হলো প্রবলতম বর্ষণ, সারা পাঁথবী 
জলে ডুবে গেল। পাঁথবার সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে গতিত হলো, কেবল যারা এ নৌকার মধ্যে 
আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বে*চে রইলো। 


* ইজারা নেওয়া -- 'নার্দন্ট ভাড়ার বদলে জমি বা অন্য কিছ: সামায়কভাবে ব্যবহার 
করা। যে মানুষ ইজারা নেয় তাকে ইজারাদার বলে। 


৯২ 


ছপদন পরে ঝড়বৃষ্ট থেমে গেল। জল সরে যেতে লাগলো। নোঁকা থেকে একটা দাঁড়কাক 
উড়ে গিয়ে ডাঙ্গার খোঁজখবর নিয়ে এলো, সেখানেই পরে সমস্ত লোক ও পশ;পাখি নেমে পিয়ে 
বসবাস শ্যর; করলো। 


মেসোপটোময়ায় উদ্ভুত এই পুরাণ অন্যান্য দেশেও ছাড়িয়ে পড়ে। প্রকাতির 
প্রচণ্ড শীক্তর সামনে মানুষের অসহায়তা দেব-দেবীর প্রাতি ভক্তি আরো সদ 
করে তুলোৌছল। মানুষের এই অসহায় মনোভাবের সুযোগ নেয় পুরোহিতের 
দল, তারা ভয় দেখাতে শুরু করে যে, দেবতাদের নির্দেশ অমান্য করলে তারা 
প্লাবন এবং অন্যান্য নানান প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্দনর্বার পাঁথবাঁতে পাঠাবে। 


? ১. মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে তুলনা করো। নিসর্গ ও জলবায়ু 

* ইত্যাদর দিক থেকে উভয় দেশের মধ্যে মিল কোন্খানে আর তফাৎই-বা কোথায়? 
২. প্রাচীন কালে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় জনসাধারণের জীবনযান্রার মধ্যে কোথায় 
মিল ছিলো? ৩. দক্ষিণ মেসোপটৌমিয়ায় কৃষকেরা গোল্ঠী-জীবন করতো কেন? 
৪. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব কেন হয়োছল } এই প্রশ্নের উত্তরদান কঠিন 
মনে হলে, প্রাচীন মিশরে শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ স্মরণ করো (§ ৭)। ৫. স্বাধীন 
গারব লোকজনদের কীভাবে বিত্তশীল দাসমালিকেরা শোষণ করতো? ৬. এখন থেকে 
প্রায় কত হাজার বৎসর পূর্বে দাক্ষণ মেসোপটেমিয়ায় কৃষির উদ্ভব হয়েছিল ? 


$ ১৫. মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীনতম রাষ্ট্র 
ও ব্যাৰিলন সাম্রাজ্য 


(দ্র. মানচিত্র ২) 


মনে করতে চেষ্টা করো-- মিশরে কখন এবং কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়োছল; কী কী লক্ষণ 
থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বোঝা যায় (§ ৮:১)। 


১. মেসোপটোময়ায় প্রথম রাষ্ট্র। দাঁক্ষণ মেসোপটেমিয়ায় সমাজে শ্রেণী উদ্ভূত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে খাঁ. পু. ৪র্থ সহস্রাব্দের শেষে সেখানে রাষ্ট্রের পত্তন হলো। 
প্রায় প্রত্যেক শহরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র ছিল। সেনানী, প্রহরী, আমলা আর 
জল্লাদদের সহায়তায় এই সব নগর-রাম্দ্র দাঁরদ্রু জনগণ ও দাসদের অত্যন্ত 
নির্ঘয়ভাবে শাসন করতো। 

নগর-রাষ্টরের রাজারা একে অন্যের নগর দখল করে নিত, ধৰংস করে দিত, 
বাধ্য করতো। 


২. ব্যাবলনের প্রাধান্য লাভ। ইউফ্লোতস নদীর তারে, যেখানে নদীটি তাইীগ্রসের 
খুব কাছাকাছি এসে গেছে সেইখানে ব্যাবিলন নগর গড়ে ওঠে। যে জায়গায় 
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.নগরাট অবাস্থত, স্থান হিসেবে তার অনেক সঃযোগস্মাবধা ছিল। নদীপথে বণিকেরা 
নৌকায় এবং ভেলায় করে নগরবাসীদের প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে শহরে আসতো । 
দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় উৎপন্ন জিনিসপত্রের সাথে বাঁণকেরা তাদের সওদা বাঁনময় 


করতো। (স্থানীয় অধিবাসীরা কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য উৎপাদন করতো এবং সওদাগরেরা 
কী নিয়ে আসতো, মনে করে দেখ।) ব্যাবিলনের উপর দিয়েই চলে গিয়োছল 
মেসোপটোময়ার সর্বপ্রধান স্থলপথ, তার উপর য়ে, দলে দলে কাফেলা চলে যেত 
গাধার উপরে ভারে ভারে পণ্যদুব্য চাপিয়ে। 

ব্যাবিলন ধারে ধারে মোসোপটেমিয়ার সর্ববৃহৎ বাণিজ্যনগরীতে পরিণত 
হলো এবং একটি শীক্তশালী রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে দাঁড়ালো। নগরের কেন্দ্রস্থল 
থাকতো চারাদকে ঘেরা বাজার, তার মধ্যে মালপত্র মজুত করার আড়তও থাকতো 
আর এই. বাজারের চতুষ্পাৰ্শ্বে থাকতো কারিগর, মূটে ও মাঝিমাল্লাদের কু'ড়েঘর -- 
এগুলো তারা তোর করতো মাটি ও খড়াবচালী দিয়ে, কখনো-বা ছোটো ছোটো 
হালকা পাথর দিয়ে। 


৩. হাম্মনরাবির সময়ে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য। খ্ী. পু. ১৭৯২-১৭৫০ ব্যাবলন 
সাম্রাজ্যে সম্রাট হলেন হাম্মরাবি নামে এক ব্যাক্ত। 

সম্ভব হয়োছল। মেসোপটেমিয়ার বাভিন্ন রাজাদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদকে হাম্মুরাবি 
সুকৌশলে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করোঁছলেন। তান তাদের মধ্যে একটির সাথে 
বন্ধত্ব পাঁতিয়ে জোট বে'ধে অন্যান্য শত্রুর নগর-রাষ্ট্র দখল করলেন। তার পর 
হাম্মুরাব আকস্মিকভাবে নিজের সাম্প্রতিক মিত্র নগর-রাষ্ট্রের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে তা অধিকার করে নিলেন। এইভাবে ক্ষমতা ও কুটব্ুদ্ধির প্রয়োগে সমগ্র 
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১. লাগাশ শহরের নগরাধিপাঁতর মার্ত। খল. পু. ৩য় সহস্ৰাব্দ। এধরনের মর্তীনর্মাণ 

কিসের সাক্ষ্য দেয়? ২. হাম্ম্রাবর অন্শাসন-খোঁদত স্তম্ভের একাংশ। দেবতা সম্রাটের হস্তে 

ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ রাজদণ্ড অর্পণ করছেন। সম্রাট তাঁর অন;শাসনের সাথে এজাতীয় ছবি 
প্রস্তরফলকে কেন খোদাই করার হুকুম দিয়েছিলেন, ভেবে বলো। 


মেসোপটোময়া সম্রাট হাম্মরাবর পদানত হলো। ব্যাবলনীয় সম্রাটের শাসনাধীনে 
এক শাক্তশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠলো। (২ নং রাঁঙন মানচিত্রে হাম্মুরাবর 
রাষ্ট্রসীমানা নির্দেশ করো।) 


৪. হাম্ম্রাবির অনশাসন। সম্ৰাট হাম্মদরাঁবর আমলে আইনকানুনের অন্যুশাসন 
তৈরি করা হয়োছল। ব্যাঁবলন সাম্রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণকে এই অনুশাসনের 
নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হতো। এই অন্মশাসনের আইনবলে 
লোকজনের মধ্যে বিবাদ-ীবসংবাদ মিটিয়ে দিত রাজকর্মচারী আমলার দল এবং 
সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘনকারীদেরও বিচার করতো । প্রাতটি অন্যায়ের জন্য নিদিৰ্ষ্ট 
শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রত্রতত্ববিদগণ কালো পাথরের একটি স্তম্ভ আবিষ্কার 
করেন। দৈর্ঘ্য স্তম্ভাট মানুষের দেহের চেয়ে বোশ। তার উপরে হাম্মুরাবির 
অনুশাসন খোঁদত ছিল, এবং অনুশাসনের উপাঁরভাগে আঁঙ্কত ছিল সম্রাটের 
মূর্তি। (৯৬ পজ্ঠায় মদত অনুশাসনের বিষয়বস্তু পড়ো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও ৷) 

ব্যাবলনীয় রাষ্টরব্যবস্থা, অবিকল মিশরীয় রাষ্রব্যবস্থার মতোই এমন একাঁট 
শাক্ত ছিল যার সাহায্যে দাসমালিকরা দরিদু ও দাসদের উপরে নিজেদের আধিপত্য 
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বজায় রাখতে পেরোছিল। এই রাষ্ট্রাট ছিল দাসমালিকদের স্বার্থে, অর্থাৎ 
দাসমালিক-রাম্ট্র ছিল এটি। 


হাম্মঃরাবর অনঃশাসন সংগ্রহ থেকে 


অনুশাসনের ভিত্তিতে ব্যাবলন সাম্রাজ্যে দাসদের অবস্থা সম্বন্ধে কী তথ্য আমাদের পক্ষে 
জানা সম্ভব? খণ পরিশোধ কীভাবে আইনের বলে অনিবার্য ছিল? একই প্রকার অপরাধের জন্য 
বাভনন জাতীয় শাস্তি কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতো? তাঁর আইনাবলী ন্যায়সঙ্গত ও 
'সবাশ্রেম্ঠ' ছিল -_হাম্মুরাবির এই দাবির সাথে কি তুমি একমত? 


‘আমি, হাম্মযরাবি, দেবগণ কর্তৃক নির্ধারিত নেতা, সম্রাটদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমগ্র ইউফ্লোতস 
অঞ্চলের বিজয়ী, আমি আমার দেশের কানে সত্য ও ন্যায়নীতর মন্ত দান কারলাম এবং 
জনগণকে দান কাঁরলাম সম্‌দ্ধি। 

এখন হইতে: 

যাঁদ কোনো ব্যাক্তি মন্দির বা সম্রাটের সম্পত্তি চুর করে তো তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; চুরির 
মাল যাহার নিকট পাওয়া যাইবে তাহারও শাস্তি প্রাণদণ্ড। 

মাঁদ কোনো ব্যক্তি কাহারও দাস বা দাসী হরণ করে তাহা হইলে তাহার প্ৰাণদণ্ড হইবে। 

যাঁদ পলাতক দাসকে কেহ আশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। 

যাঁদ কেহ কোনো দাসের দেহ হইতে উল্কি* ম্যুছিয়া ফেলে, তাহার অঙ্গাঁল কর্তন করা 
হইবে। 

যদি কেহ অন্য কোনো ব্যক্তির দাসের মৃত্যুর কারণ হয়, তবে তাহাকে এ মৃত দাসের 
{বিনিময়ে নিজের একজন দাস দিতে বাধ্য থাঁকিবে। 

যদি কেহ অন্য কোনো ব্যাক্তর ষণ্ডের মত্যুর কারণ হয় তবে তাহাকে ষণ্ডের বদলে ষণ্ড 
দিতে বাধ্য থাকিবে। 

যাদি কেহ খণজালে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহার প্র, পত্র বা কন্যা ৩ বংসর দাসজীবন 
যাপন কাঁরতে বাধ্য থাকিবে। 

যদি কেহ নিজের সমতুল্য কোনো ব্যাক্তর গণ্ডদেশে আঘাত করে তবে তাহার জন্য তাহাকে 
জাঁরমানা দিতে হইবে। 

যাঁদ কেহ নিজ অপেক্ষা উচ্চ শ্ৰেণীর ব্যক্তির (অর্থাৎ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, পুরোহিত) গণ্ডদেশে 
আঘাত করে তবে তাহাকে গোচর্ম-নার্মত চাবুক দ্বারা ৬০ বার বেত্রাঘাত করা হইবে।” 

অন্যুশাসনের শেষে লেখা ছিল: ‘আমি, হাম্ম;রাবি, ন্যায়ানষ্ঠ সম্রাট, সূর্ঘদেবের নিকট হইতে 
এই আইনাবলী পাইয়াছি। আমার বচন অপূর্ব স্ন্দর, আমার কর্ম তুলনারাহিত .. 


১, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয়েছিল? প্রশ্নটি কঠিন মনে হলে 
* স্মরণ করতে চেষ্টা করো- প্রাচীন মিশরেই-বা রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয়েছিল (§ ৮:১)। 
২. তোমার সিদ্ধান্ত বলো: (ক) হাম্ম্‌রাবর অনুশাসন কাদের স্বার্থ রক্ষা করোছল? 


* দাসদের গায়ে ছাপ মারা থাকতো; এই ছাপ দেখে জানা যেত তার পরিচয় ও তার 
মালিকের ঠাঁইঠিকানা। 
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খে) ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের গঠনপ্রকাতি কীরকম্ম ছিল? তোমার উত্তর যুক্তি সহকারে 
প্রমাণ করো। ৩. নিজ ক্ষমতাকে সদ করার জন্য হাম্মদুরাবি ধর্মকে কীভাবে ব্যবহার 
করেছিলেন? ৪. বর্তমান পাঁরচ্ছেদ (৪ ১৫) পাঠে রাষ্ট্র সম্বন্ধে নতুন কাঁ তুমি জানতে 
পারলে? 


খ্যাঁষ্টপূ্ব ১৮শ শতক 
শতকের প্রথমার্ধ 


১৮০০ ১৭৯২ ১৭৫০ 


হাম্মুরাবর অনুশাসন 


যুগপঞ্জী 


উপরে ম্দাদ্রুত নক্সা -- খীষ্টপূর্ব ১৮শ শতক’ ভালোভাবে দেখ। তার 
মধ্যে শতাব্দীর প্রথম ও শেষ বংসর লক্ষ্য করো। শতাব্দীর প্রথম বংসর অপেক্ষা 
শেষ বংসর কেন কম হলো, ব্যাখ্যা করো। শতাব্দীর প্রথমা খুঁজে বের করো: 
তা শুরু হচ্ছে ১৮০০ সালে আর শেষ হচ্ছে ১৭৫১-র পূর্বে ৷ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়ার্ধ 
তা হলে শুরু হচ্ছে কোন্‌ বংসর থেকে আর তা শেষ হচ্ছে কোন্‌ বৎসরে গিয়ে? 
বংসর তিনি রাজত্ব চাঁলিয়োছিলেন? এখন থেকে কত বংসর পূর্বে তাঁর রাজত্বকাল 
শর: হয়োছল? এবং এখন থেকে কত বংসর পূর্বে তা শেষ হয়োছল ? খর. পু 
১৭৯২ অব্দের পূর্ববতাঁ বংসর কোনটি? এবং খ্ৰী. পু. ১৭৯২ সালের 
পরবর্তী বংসরই-বা কোনটি? ব্যাবলনে যখন হাম্মুরাঁবর রাজত্ব চলছে তখন 
মিশরে কাঁ ঘটছিল? হাম্মরাবির মৃত্যুর ২৩২ বংসর পর ব্যাবিলন পার্বত্য জাতি 
কৰ্তৃক অধিকৃত হয়; হিসাব করে দেখ, কোন সালে তা ঘটোছিল। 


$ ১৬. খ্যষ্টপঢূর্ব সহত্রাব্দের প্রথমার্ধে মধ্য প্রাচ্য 
দ্রে. ২ নং মানচিত্র এবং ১০১ প্‌. মানচিত্র) 


মনে করতে চেষ্টা করো _ খল, পু, ৪র্থ-২য় সহস্রাব্দে মধ্য প্রাচ্যের আঁধবাসীদের নিকট 
কোন্‌ কোন্‌ ধাতু পাঁরচিত ছিল $ ১৪: ৩,৪)। 


১. লৌহের ব্যবহার শ্যর। খ্ডী. পন ২য় সহস্রাব্দের শেষাঁদক থেকে খনা, পু. 
১ম সহস্রাব্দের শুরুর ভিতরে মধ্য প্রাচ্যে লৌহের ব্যবহার প্রচালত হয়। পাথর 
এবং এ'টেল মাটির সংমিশ্রণে তারা উন্দুন তোর করে তার মধ্যে কাঠকয়লা ও 
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১. খন, পু ১ম সহস্রাব্দে লোহানার্মত শ্রম-হাতিয়ার। বলতে পারো কোন্‌ 

কোন্‌ কাজে এদের ব্যবহার করা হতো? ২. শ্রম-হাতিয়ার সহ কৃষক। (প্রাচীন 

চিত) ৩. ফিনিসীয় জাহাজ। প্রোচীন চিত্র) মিশরীয় জাহাজের সাথে (৮৪ 

পচ্ঠোর ১ম ছাব) তুলনা করো। দ;র সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য কোন্‌ ধরনের 
জাহাজ আঁধকতর সক্ষম ছিল? 


লৌহ আকাঁরক দিত। তার পর কাঠকয়লায় আগমন জেবলে কয়লা যাতে ভালভাবে 
জলে সেজন্য হাপর টেনে হাওয়া দিত। কয়লার আগুনের তাপে এ আকরিক 
থেকে লোহা বোরয়ে আসতো । কামারেরা তখন এঁ লোহা পেটাই করে টেকসই 
শ্রমহাতিয়ার এবং অস্ত্রশস্ত্র তোর করতো। 

প্রকতিতে আমরা তামা এবং টিনের চেয়ে লৌহ-আকারকের সাক্ষাৎ বোশ 
পেয়ে থাঁক। সেই কারণে লোহনিার্মত শ্রম-হাতিয়ার তামা বা ব্রোঞ্জের শ্রম- 
হাতিয়ার অপেক্ষা আঁধক পরিমাণে বিস্তুতিলাভ করোছিল। 


২. লৌহ আঁবচ্কারের তাৎপৰ্য । লোহার তোর লাঙ্গলের ফলায় নদী-অববাহকার 
নরম মাটিই শুধু নয়, স্তেপ অঞ্চলের রুক্ষ কঠিন ভূমিও কৰ্ষণ করা সম্ভব ছিল। 
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লোহার বেল্‌চা ও কোদাল দ্বারা পাহাড়ী এলাকার পাথুরে মাটিতেও খাল খনন 
করা যেত; ফলে জাঁমতে জলসেচের জন্য পাহাড়ী নদী ও বর্ণাকে ব্যবহার করতে 
পেরেছিল কৃষকেরা । মধ্য প্রাচ্যের স্তেপ ও পাহাড়ী অঞ্চলে কৃষিকাজ ক্রমেই 
ব্যাপকাকারে বিস্তৃত হচ্ছিল। যেখানে পূর্বে িকারীরা শিকার অন্বেষণ করতো 
বা পশদপালকরা পশদচারণ করে বেড়াতো সেখানে খী, পু. ১ম সহস্রাব্দে শস্যের 
সবুজ মাঠ ও ফলের বাগান দেখা দিলো। লৌহজাত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কল্যাণেই 
অত্যন্ত মজবত জাহাজ ও পশ্দুবাহত গাড়ি নিৰ্মাণ সম্ভব হয় এবং তাতে বাণিজ্য 
বিকাশের পথ সুগম হয়োছল। 


লোহানার্মত শ্রম-হাতিয়ার ব্যবহার করায় নিজেদের শ্রমে কৃষক ও কারিগর 
পূর্বের চেয়ে আরো বোঁশ উৎপাদন করতে পেরোছিল -- এখন থেকে তাদের শ্রম 
হয়ে দাঁড়ালো বেশ উৎপাদনশীল 


কৃষি ও হস্তীশজ্পের উন্নাতর সাথে সাথে দাসের প্রয়োজনীয়তা বোশ করে 
অনুভূত হতে লাগলো, দাসের সংখ্যা বেড়ে গেল। মধ্য প্রাচ্যে দাসমালকদের সমাজ 
দ্রুত গাঁততে গঠিত হয়ে গেল। তার স্তেপ ও পার্বত্য অঞ্চলে নতুন নতুন রাষ্ট্রের 
পত্তন হলো। বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূভাগে -- ট্রান্স ককেশাস অঞ্চলে 
দেখা দিলো প্রথম রাষ্ট্র: উন্নাৰ্তু' রাজ্য। 


৩, ফিনিপীয় নাবিক। কৃষ, পশুপালন ও হস্তাশল্প বিকাশত হয়ে ওঠার ফলে 
বাঁণাজ্যক লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খাঁ, পু. ১ম সহস্রাব্দের শুরুর দিকে 
ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে দ্রুত বহু সমৃদ্ধ নগরী গড়ে উঠোছল। এসব শহরে 
নাতাবপুল 'ফানসীয় (/,০০০1০92) জাতি বসবাস করতো। ফিনিসীয় 
শহরগদালর মধ্যে সমৃদ্ধতম ছিল সমদ্রোপকূলের অদুরবতারঁ একটি দ্বীপে অবাস্থিত 
[তির নগরী। 

ফানসীয়রা মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে দক্ষ নাবিক ও জাহাজানর্মাতা হিসেবে 
খ্যাত অর্জন করোছিল। শধ্র সাগরেই নয়, তারা এমন "কি আটলা্টিক মহাসাগরও 
পাড়ি দিত। ভূমধ্যসাগরাঁয় উপকৃলবর্তাঁ প্রায় সমস্ত স্থানেই 'ফানিসীয় সওদাগরের 
তাদের সওদা নিয়ে বাণিজ্যে বেরুূতো। মধ্য প্রাচ্য জানসপন্রের বানময়ে তারা 
স্থানীয় (জিনিসপত্র কিনতো। তাদের বাঁণজ্যের অন্যতম একাঁট উপকরণ ছিল দাস 
কেনা-বেচা। ফিনিসীয়রা দাস ক্রয় করতো, তদ;পাঁর সমযুদ্রোপকুলে এবং সমুদ্রে 
অন্যান্য জাহাজ থেকেও সম্ভব হলে লোকজন জোর করে ধরে রেখে দত -- উদ্দেশ্য, 
তাদেরও দাস হিসেবে 'বান্রু করা । (দ্র. ৯ নং রান ছবি) 

ফানসীয়দের নৌ-বািজ্য ভুমধ্যসাগরীয় বহ; দেশে দাসমালিকদের সমাজ 


বিকশিত ‘করতে সহায়তা করোছিল এবং সেখানে মধ্য প্রাচ্য সংস্কৃতির বিস্তার 
সাধন করেছিল। 
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মডেল ' উপর থেকে এক নজরে দেখলে এরকম 

মনে হতো) ও নক্সা। প্দনঃকাঁজ্পত মডেলে রাজপ্রাসাদ, শ্যন্যোদ্যান (সি“ড়ময় ভবন যার উপরে 

মাটি ফেলে তার মধ্যে গাছ লাগিয়ে বাগান তোর করা হয়েছিল) ও নক্সায় চিহ্নিত অন্যান্য স্থান 
দেখাও। (দ্র. অষ্টম রাঁউন আলোক চিন্ন)। 


১) রাজপ্রাসাদ 

২) প্রধান নগরতোরণ (ইশ্‌তার তোরণ) 
৩) শনন্যোদ্যান 

৪) মান্দর চূড়া ব্যোবলনের) 

৫) রাজপথ 

৬) সম্রাটের গ্রীন্মপ্রাসাদ 


ফানসীয় নগরসমূহ খুব'বোশ কাল স্বাধীন থাকতে পারে নি; অচিরেই 
তারা শক্তিশালী প্রাতবেশী দেশগুলোর পদানত হয়। 
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পারস্য সাম্রাজ্য 
(খাঁ, প্‌. ৬ষ্ঠ-৫ম শত 
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৪. পারসীক সম্মাটদের য্যদ্ধাভিযান। মধ্য প্রাচ্যে একটার পর একটা বহু রাষ্ট্রই 
বুদ্ধ পায়। খাঁ, পু. ৮ম-৭ম শতকে তাহীগ্রস নদের তারে গড়ে উঠোঁছল সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র -- আঁসরাীয় সাম্মাজ্য। তার পরে ব্যাবলনীয় সম্রাটগণও 
খ.ব প্রাধান্য লাভ করে। 

খ্ৰী. পূ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য প্রাচ্যে পারসীক জাতি তাদের 
যৃদ্ধাভিযান শুরু করে। পারস্য উপসাগরের পূবাঁদকে খাঁ, পূ. ৬ষ্ঠ শতকে 
পারস্য রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। তাদের ছিল অপূর্ব অশ্বারোহী সেনা, লক্ষ্যভেদী 
তীরন্দাজ 'হসেবেও তারা খ্যাতি অর্জন করোছল। পারস্য সম্রাট কিরোস একের 
পর এক রাজ্য জয় করে চলেন। চতুষ্পার্থে গভীর পাঁরখা ও দ্বিগুণ বিস্তৃত 
দর্গপ্রাচীর বেম্টিত ব্যাবিলন নগরী মনে হতো অজেয়। ব্যাবিলনীয় পরোহিতরা 
বিশ্বাসঘাতকতা করে নগর তোরণ খুলে দেয়। খন, পঢ়, ৫৩৮ অন্দে ব্যাবলন 
পারস্য কর্তৃক বাজত হয়। 

মধ্য এশিয়ায় যৃদ্ধাঁভষান চলাকালে |করোস শনুদহস্তে নিহত হন। শন্নুরা 
তাঁর মাথা কেটে রক্তভার্ত চামড়ার থাঁলতে তা ফেলে দিয়ে বলোঁছল: ‘খুব রক্ত 
চেয়োছাল, নে, যতক্ষণ না আশ মেটে ততক্ষণ খা! 

িরোসের মৃত্যুর সাথে সাথে পারসীকদের যে যুদ্ধোন্মাদনা কেটে গিয়োছল 
এমন নয়। শাঁক্তশালী পারস্য বাহিনী মিশরের উপরও আক্রমণ চালায়। ফারাওনের 
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১. বিদ্রোহ দমনের পর বিজয়ী প্রথম দারিউসের গৌরবে পর্বতগান্রে খোদিত চিন্র। অভ্যুথানের 
নেতার বুকে পা রেখে দারিউস দণ্ডায়মান, আর বিদ্রোহের অন্যান্য নেতা বন্দী অবস্থায় সামনে 
দাঁড়য়ে। সম্রাটের পিছনে তার দেহরক্ষীকে দেখা যাচ্ছে। ২ নং প্নানচিত্রে খুঁজে বের করো-_ 
এই ছাব কোথায় রয়েছে। এই চিত্রের ভিত্তিতে পারসাঁক সম্রাটদের আমতাবক্রম সম্পর্কে তুমি 
কোন্‌ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? ২. বাজত দেশের জনগণের কাছ থেকে পারসীকদের খাজনা 
আদায়। প্রোচীন চিন্র।) ছবিতে নতুন পোষ-মানানো গৃহপালিত পশ্য কাঁ দেখতে পাচ্ছ? 


সৈন্যদলের একাংশ তার প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মিশরীয় সৈন্যবাহিনী 
'ছন্নাভন্ন হয়ে যায়। খত, প্‌. ৫২৫ অন্দে পারসীকরা মিশর জয় করে। 


৫. খঢয়ী. পঢ় ৫ম শতকের প্রারম্ভে পারস্য সাম্াজ্য। সম্রাট প্রথম দারিউসের 
সময়ে (খত. পু. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ থেকে খ্যী. পু. ৫ম শতকের প্রারম্ভ) পারস্য 
সাম্রাজ্য আয়তন ও শীক্ততে বিরাট আকার ধারণ করে। মিশর থেকে সিন্ধ; নদ 
পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তৃত হয়োছল। 

সম্াটকে বিশাল অঙ্কের খাজনা দিতে এবং নিজেদের জোয়ান ছেলোপিলেকে 
সম্রাটের সৈন্যদলে ভার্ত করাতে বাধ্য থাকতো বাজিত দেশের জনগণ। খাজনা 
আদায়ের পর শহর ও জনপদের চেহারা হতো শন্ত্রল্দণ্ঠিত দেশের মতো। এর ফলে 
সম্রাটের কোষাগার ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে গিয়োছল, রাজপ্রাসাদে মাটির নিচে অজস্র 
কক্ষগুলো ভরে গিয়েছিল সোনার বাটে। 

বাজত জনগণের মধ্যে সম্রাটের বিরদ্ধে প্রায়শই অভ্যুত্থান ঘটতো। এই সব 
বিদ্রোহের সংবাদ সম্রাটের নিকট দ্রুত পেশছে যেত। পারস্যের রাস্তায় রাস্তায় 
ঘোড়সওয়ারদের থানা গড়ে তোলা হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার ‘যেন সারসের 
মতো দ্রুত উড়ে যেত’ ঘোড়া ছুটিয়ে থানা থেকে থানায় আমলাদের পাঠানো খবর 
পেশছযতে; এইভাবে সংবাদ এসে পেশছনুতো রাজধানীতে এবং এইভাবেই সম্রাটের 
আদেশও রাজধানী থেকে প্রচারিত হতো রাজ্যের সবখানে । বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
প্রোরত সেনাদল নিম্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করতো। জনগণের প্রচণ্ড ঘৃণা সত্ত্বেও 
পারসীক সম্রাটরাই বিজিত দেশের উপর নিজেদের প্রতাপ আঁত কষ্টে হলেও অক্ষম 
রাখতো। 
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? ১. লোঁহের ব্যবহার শুর: হওয়ার পরে মধ্য প্রাচ্যে বিভিন্ন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো 

* কেন? প্ৰশ্নাটি কঠিন ঠেকলে একে তনটি প্রশ্নে ভেঙে নাও: কে) লোহা আবিষ্কারের 
পরই মানুষের শ্রম অধিক উৎপাদনশীল শ্রমে পৰিণত হয়েছিল কী জন্য? খে) শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা বাদ্ধর সাথে সাথে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সংষ্টি হলো কেন? 
গে) সমাজে শ্রেণীগঠন সম্পূর্ণতা পাবার পরই-বা কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল? 
২. খ্ৰী. পড় ১ম সহম্রাব্দে ফানিসীয় শহরগুলোর দ্রুত সম্াদ্ধলাভের কারণ কী? 
৩. মানাঁচত্রে (২ নং) পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা দেখাও। এর আগে এই এলাকায় তোমার 
পারিচিত যে সব স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল তাদের নাম বলো। ৪. প্রায় কত হাজার বৎসর ধরে 
পাঁথবীর মানুষ লোহা ব্যবহার করছে? ৫, কোন্‌ শতকে পারসাকরা ব্যাঁবলন জয় 
করে, এবং সেই শতকের প্রথম না দ্বিতীয়ার্ধে? এবং সেই শতকের কোন্‌ চতুর্থাংশে? 
মিশরের বিরদ্ধে পারস্যের য্দ্ধাভিযানের কত বংসর পূর্বে পারসীকগণ ব্যাবিলন 
অধিকার করোছিল ? 


$ ১৭. প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের সংস্কৃতি 
মোনাঁচত ২) 


মনে করতে চেষ্টা করো -- প্রাচীন মিশরে কীসের উপরে এবং কোন্‌ লিপিতে লোকে 
দিখতো (§১২: ৪); জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সন্লপাত সেখানে কীভাবে হয়োছল (১২: ১-৩)। 


১, মেসোপটেমিয়ায় প্ৰত্নতাত্বিক খননকার্য। মেসোপটেমিয়ার বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে 
একই ধরনের উ'চু উচু টিলার পদকে প্রত্বতত্বীবদদের দৃষ্টি পড়েছিল। উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসব স্থানে খননকার্য শুরু করা হয়োছিল। মৃত্তিকার 
বাভিন্ন স্তরে তাঁরা প্রাসাদ, মান্দির ও দগপ্রাকার সহ বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ 
খুজে পান। খননকার্যের ফলে প্রথম যে শহরটি আবিষ্কৃত হয় সোট ছিল 
আসিরায়দের। (দ্র. পণ্ডম রাঙন আলোকচিন্) 

খা, পু. ৭ম শতাব্দীর শেষাঁদকে শন্ুর আক্রমণে পরাক্রমশালী আসিরায় 
সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীন লেখকদের গঞ্প-কাঁহনীতে বার্ণত আসিরায় 
নগ্রাবলীর ধৰংস যে গালগল্প ছিল না, সত্যই ঘটোছল -_ তার প্রমাণ মিললো 
এই খননকার্ষের ফলে। মহা আগ্মকাণ্ডের ফলে যে নগরগ্দুলো ধৰংসপ্রাপ্ত হয়েছিল 
তার চিহ্নও পাওয়া গেল ধবংসাবশেষের মধ্যে। 

আঁসিরীয় নগরসমূহের খননকার্য শেষ হলে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য প্রাচীন শহর 
নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলে। 


২. আঁসারয়ার শিল্পকলা । মধ্যপ্রাচ্যে প্রত্বতাত্বক আবিচকারে প্রাপ্ত শিল্পানদৰ্শনের 
মধ্যে সৰ্বাধিক বৈশিষ্ট্যমাণ্ডত হলো আসিরাঁয় স্মৃতিসৌধ । 
দাসদের দিয়ে কৃত্রম পাহাড় তোর করে সেগুলোর উপরে প্রাসাদ নাত হতো। 


১০৩ 


প্রাসাদের চারাঁদক ঘিরে থাকতো দগ্গপ্রাচীর। প্রাচীরের প্রবেশদ্বারে বিশালাকার 
প্রস্তর মূর্তি থাকতো: মর্তগুলোর দেহ ষাঁড়ের, পিঠের উপরে দা ডানা, আর 
মাথা মানুষের । (দ্র. ১০৭ পু. ১ নং ছবি৷) প্রাসাদের ভিতরে সমস্ত দেওয়াল মোড়া 
থাকতো প্রপ্তরফলকে, আর সেই প্রস্তরফলকে থাকতো পাথর কেটে কেটে তোর 
করা ছাব -- ব্লিলীফ (25151) | িলীফে খোদিত ভাস্কর্ষের বিষয়বস্তু হতো হয় 
শন্দরদের নগর ধৰংস, যদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড বা দাস হিসেবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। 
সম্রাটের সিংহশিকার, সম্রাটের চিত্তাবনোদনের জন্য খাঁচায় বন্দী সিংহ -- এসবও 
িলীফে খোদাই করা হতো। শিকারীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া পশ্য কিংবা আহত 
পশদর মৃত্যু ইত্যাদ দৃশ্য অংকনে আসিরাঁয় ভাস্করগণ অকল্পনীয় মদান্সিয়ানার 
পৰিচয় দিত। 


৩. কীলকাঁলাপ। আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে খননের পরে প্রত্নতত্বাবদগণ 
সেখানকার প্রাসাদে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থাগার আঁবচ্কার করেন। সেখানে প্রায় ২০ 
হাজার গ্রন্থ সংরাক্ষত হয়েছিল। প্রাসাদ আগ্মদগ্ধ হলেও গ্রন্থাগারের কোনো ক্ষাত 
হয় নন, কেন না এ সমস্ত ‘বই’ কাগজে মদত গ্রন্থ ছিল না, ছিল এ'টেল মাটির 
ফলকের উপরে লেখা । 
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১. আসিরাঁয় শরলীফ', ভাস্কর্যানদর্শনে নগর অবরোধের দৃশ্য। নগরপ্রাচীরের উপরে 
ক্ষমাপ্রার্থনারত মানূষ। আর প্রাচীরগান্রে -- নগরদ্বার ভাঙার জন্য চাকা সমেত ঢেশক। ঢেশকর 
প্রান্তদেশ ধাতু দিয়ে মোড়াই করা। ডানদিকে-- আসিরাঁয় যোদ্ধা; তাদের এক জনের মাথায় 
বিশেষধরনের শিরস্ত্াণ, আর অন্য জন প্রমাণ আকারের ঢাল ধরে আছে--ঢালাঁট সরু সৱ; 
ডালপালা বুনে তোঁর। গাছের গড় থেকে শল তৈরি করে তাতে বন্দীদের ঝুলিয়ে হত্যা করা 
হয়েছে। নিচে -- নিহত যন্দ্ধবন্দী। ভাদ্কযে খোদিত বিশালাকার আপিরায় মুর্তি ও তাদের 
শত্দের মুর্তি ভিন্নভাবে খোদাই করার পিছনে ভাস্করের কোন্‌ মনোভাব কাজ করেছে বলে 
তুমি মনে করো? এই রিলীফে দর্শকদের উপরে কাঁ প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া হয়েছেঃ 
২. সম্রাটের সিংহাশকার। 


মেসোপটেমিয়ায় লাঁপর আবির্ভাব হয়োছিল খা, পু. ৪র্থ সহস্রাব্দে। এখানে 
পাঁপরস ছিল না, তাই ম্ৃত্তিকাফলকে তাদের লিখতে হয়েছিল। লিপিকরের পাশে 
থাকতো এটেল মাটির তাল, সেই মাটির তাল থেকে সে ছোটো ছোটো স্লেট বা 
মৃত্তিকাফলক বানাতো লিখবার জন্য। মাটি কেটে কেটে লেখা এই ম:ত্তিকাফলক 
যাতে সহজে না ভাঙে, শক্ত ও টেকসই হয় তার জন্য হয় রোদ্রে ফেলে রেখে তা 
ভালোমতো শুকানো হতো, নয়তো আগ্চনে পোড়ানো হতো। 

মেসোপটেমিয়ায় প্রথম দিকে “লখতো’ ছাব এ'কে এ'কে। কিন্তু মাটির উপর 
ছাব আঁকা তো শক্ত কাজ। সূচালো কাঠি দিয়ে মাটি কেটে তার উপরে অক্ষর 
দেগে দেয়া হতো বলে অক্ষরগদুলো দেখতে হতো গোঁজ বা কালকের ন্যায়। প্রায় 
হাজারখানেক ধরনের সংকেত চিহ্ন তারা ব্যবহার করতো। প্রাতাট অক্ষর কয়েকাঁট 
কীলকাকার সংকেত চিহের সমন্বয়ে গড়ে উঠতো । সেই অক্ষরে কখনো বোঝা যেত 
সম্পূর্ণ একাঁট শব্দ, কখনো-বা শুধ্মান্ন শব্দাংশ। (দ্র. ১০৭ পৃজ্ঠার ৪ নং চিত্র ৷) 
এই ধরনের িপিকে বলা হয় কীলকাঁলাপ বা কীলকাকাত লিপি (ইংরোজতে বলে 
cuneiform — কিউানিফমণ)। দাঁক্ষণ মেসোপটোমিয়া, এই কালকালাঁপর জন্মভূমি 
হলেও তা সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। 
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বিশেষজ্ঞগণ কীলকালাপ সংগ্রহ করে তার পাঠোদ্ধার করে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন 
পুরাণকথা, অনুশাসন, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। নিনেভেতে 
আবিষ্কৃত কয়েকটি মৃত্তকাফলকে বিশ্বসৃম্ট ও মহাপ্লাবন সম্পাকত প্রাণ 
লিপিবদ্ধ ছিল (দ্র. 8 ১৪-র পারাশন্ট)। পাথরের উপর খোদিত হাম্মরাবির 
অন্দশাসনও রচিত হয়োছল এই কাঁলকালাঁপতে। 


৪. প্রাচীনতম বর্ণমালা । লিপির বিকাশে সর্বাধিক দান ছিল ফিনিসাঁয়দের। 
বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে হিসাবানকাশের জন্য দ্রুত িখনপদ্ধাত প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছিল, অথচ চিত্রালাঁপ বা কালকাঁলাঁপতে লেখা বেশ জটিল। মিশরীঁদের 
অভিজ্ঞতাকে তখন কাজে লাগালো ফিনিসীয়রা: মিশরাদের ছিল চিন্লালাপ-চিহ্ন, 
তাতে শুধু শব্দই বোঝাতো না, এমন কি আলাদা আলাদা ধান পর্যন্ত বোঝাতো। 
ফিনিসীয়রা বর্ণমালা আবিষ্কার করলো -- ২২টি ব্যঞ্জনবৰ্ণ; লেখার সময় তারা 
স্বরধ্বনি বোঝাবার জন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহার করতো না। বর্ণমালা তৈরি করার 
ফলে দ্রুতভাবে লেখা সম্ভবপর হলো, লেখা অভ্যাস করাও হলো সহজতর। 


৫. জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা। মেসোপটেমিয়ায় স্কুলপাঠ্য গণিতের অন্মশীলনী পঢ়ন্তক 
খুজে পাওয়া গেছে। প্রদত্ত অনুশীলনমালায় বিভিন্ন আয়তনের ক্ষেতে উৎপন্ন 
ফসলের হিসাব করতে বলা হয়েছে; বলা হয়েছে -- একটি নিৰ্দিষ্ট পাঁরমাণ 
রৌপ্য পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যাতে প্রত্যেক ভাই তার ছোটো 
ভাইটির চেয়ে এক-পণ্মাংশ পরিমাণ রুূপো বেশি পায়; প্রদত্ত খণের সুদের 
হিসাব বের করো, কিংবা পাহাড়ের ঢালতে বিভিন্ন গভীরতা সম্পন্ন চারটি 
জলাধার ‘নিৰ্মাণ করতে কত জন লোকের কত দিন লাগবে হিসাব করে বলো। 
(এধরনের গাঁণত সংক্রান্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে তৎকালীন মেসোপটেমীয় জনজীবন 
সম্বন্ধে কী "সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি, ভেবে দেখ। অন্ততপক্ষে তোমার পাঁচটি 
সিদ্ধান্ত বলো। মেসোপটেমিয়ায় গাঁণতশাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে তোমার 
সিদ্ধান্ত কী?) 

চাকংসাপদ্ধাত সংক্রান্ত একাঁট গুষধপাঞ্জকা কাঁলকালাঁপতে ৪০টি 
মৃত্তকাফলকে উৎকীর্ণ আছে। 

ব্যাবলনের প্ররোহিতরা উচু মিনার থেকে জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতো। 
তারা সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ পূর্বাহ্মেই বলতে সক্ষম হয়োছল। বংসরকে তারা মাস 
ও সপ্তাহে ভাগ করোছল এবং দিনকে ঘণ্টা ও মিনিটে। 

এতদসত্বেও প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের জ্ঞান বর্তমান কালের জ্ঞানাবিজ্ঞানের 
ধারেকাছেও আসতে পারে নি। ব্যাঁবলনবাসীরা মনে করতো -- আকাশ হলো 
চাঁদোয়া, তাতে যে সব জানলা আছে সেগুলো খুলে গেলেই তার ফাঁক দিয়ে 
মাঠিতে বৃষ্টি পড়ে। সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ তারকাপঃঞ্জকে তারা দেব-দেবী হিসেবে 
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১. দেহ ষাঁড়ের, পিঠের উপরে দ্যাট ডানা, আর মাথা মানুষের _ 
আপিরায়দের ধর্মীবশ্বাস অনুযায়ী প্রাচীরের প্রবেশদ্বারে সংরক্ষিত 
বিশালাকার প্রস্তরমূর্তি। পাশ থেকে তাঁকয়ে দেখলে মনে হতো-- 
ষাঁড়টা যাচ্ছে, আর সামনে থেকে মুখোমাাখি দেখলে মনে হতো-- 
দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর কীভাবে তা সম্ভব করোছল? ২. [শরস্ত্াণ, 
ঢাল ও বক্ষাবরণ বর্মে সুরক্ষিত আসিরীয় যোদ্ধা। (প্রাচীন 
িলীফ।) ৩. কালকালাঁপতে ভরা মৃত্তকাফলক। ৪. কীলকাকাতি 
লিপিচিহনের মর্মোদ্ধার: পাখি, লাঙ্গল ও পা। ছবিগুলোর ক্রমান্বয়ে 
পৰিবৰ্তন কাঁভাবে ঘটছে লক্ষ্য করো। ৫. 'ফানিসীয় বর্ণমালার 
& কয়েকটি অক্ষর। 
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খইষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩য় সহস্রাব্দে পি 


মিশরে সাম্রাজ্য স্থাপন 
এ 


খ্যাঁষ্টপূ্ব আনু. ২৬শ শতকে 
খেওপ্‌সের পিরামিড নিৰ্মাণ 


্ঘ AX 
শ্ৰী খীষ্টপূর্ব আনু. ১৭৫০ অন্দে A 
ৰ দারদ্র ও দাস বিদ্রোহ 

খা. পু, আনু, ১৫০০ অন্দে 


| ৩য় তুৎ্মসের যদ্ধাভিযান 


৯ 
৭স 
টি ৫২৫ খাঁন্টপূর্বাব্দে পারস্য কর্তৃক 
মিশর দখল 


খ্যী, প্‌. ১৭৯২-১৭৫০ অব্দ 


৫৩৮ খাঁম্টপূ্বাব্দে পারস্য | 
ব্যাবলন দখল 


কল্পনা করতো। অসমুখাঁবসমখের উপকারা চাকৎসাপদ্ধাতর ছাড়াও তারা টোটকা” 


বাতলে দিত, যেমন -- ইণ্দ,রের জিভ, কুকুরের লোম, কিংবা ষাঁড়ের কান। 
মধ্য প্রাচ্যেও ঠিক মিশরের মতোই গড়ে উঠোঁছল প্রাচীন সংস্কৃতি -- উদ্ভব 


হয়েছিল লিপির, বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার। 
আপিরিয়ার য্যদ্ধাবগ্রহ সম্বন্ধে সমকালীন কাহিনী 


আসিরীয় সৈন্যদল ও তাদের য্দ্ধাভযান সম্পর্কে কী বলা সম্ভব? আকর এঁতিহাসক 


রচনাদির লেখকদের সম্বন্ধেই বা কী বলা যায়? 


আসিরাঁয় সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে: ‘দেখ, দেখ, এ তো ওরা যাচ্ছে দ্রুত ও 
অপ্রাতিরোধ্য, কেউই ওরা অবসন্ন নয়, নয় নিদ্রাতুর। ওদের অশ্বের খর অবিকল যেন পাথরে 
তোর, আর রথের চাকা--যেন ভয়ঙ্কর ঘচার্ণবাত্যা। ওদের হকার যেন সিংহগর্জন। ওদের 


কাছ থেকে নিজেকে লযাঁকয়ে রাখবে এমন ক্ষমতা কারোর নেই ৷ 
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্রান্দ ককেশাস অঞ্চলে আদসিরাঁয় যদ্ধাভষান বিষয়ে বলা হচ্ছে: 'নদীর ন্যায় ওদের রক্ত 
আদি প্রবাহত করে দিয়েছ পর্বতগহবরে, গগারখাতে; স্তেপ ও সমতলভূমি আর পাহাড় আমি 
রঞ্জিত করেছি যেন লোহিত কম্বলে; [শাবরাগ্মর মতো জৰালিয়োছ আমি আশপাশের জনপদ, 
আর খালের টাটকা পানীয় জলকে রূপান্তীরত করেছি জলাভুমিতে। সুন্দর সব ফলের বাগানে 
ঝাঁটকার মতো গিয়ে প্রবেশ করেছে আমার বাহন, দুর থেকে শোনা যাচ্ছে লোৌহকুঠারের শব্দ... 
একটি শস্যমঞ্জরীও, আমি অক্ষত ছেড়ে দিই নি॥ (দ্র, ৮ নং রাঁঙন ছাবি।) 

আর নিনেভের পতন সম্বন্ধে: ‘হে রক্তাক্ত, প্রতারত, অরোধ্য ল্‌ণ্ঠটনের শিকার হে নগরণ, 
তোমার এ কী যন্ত্রণা! অশ্বারোহীর দল ছনটছে চতুর্দিকে, ঝলসে উঠছে কৃপাণ, ঝকমক করছে 
যদ্ধকুঠার! নিহত অসংখ্য, মৃতদেহের সংখ্যা পর্বতাকার... নিনেভে বিধ্বস্ত! তার দুঃখে 
কাঁদার জন্য আর রইলো কে? যারা তোমার কথা শুনবে তারা উল্লাসত হবে তোমার দ;ভাগ্যে: 
কেন না তোমার বিরদ্ধে হিংসার ভাগীদার কে নয়, বলো?’ 


১. প্রাচীন শিল্পকলা দেখে মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি কী জানতে পারো? 

* ২. মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন লিপির মধ্যে পার্থক্য দেখা 'দিয়োছল কেন? 
৩. বিজ্ঞান বিষয়ে মিশরীদের সমতুল্য জ্ঞান মেসোপটেমিয়ায়ও কেন উদ্ভূত হয়োঁছল? 
৪. আঁসিরীয় ভাস্করদের শ্ৰেষ্ঠ শিল্পপ্রাতভার স্বাক্ষর তুম কীসে দেখতে পাচ্ছ? 
*৫, চিন্রাদ ও লিখিত ভাষ্যের ভিত্তিতে আসিরায় রাষ্ট্র সম্বন্ধে যা জানতে ও বুঝতে 
পেরেছ তা বিশদভাবে বলো। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রাচীন ভারত 


$ ১৮. খ্ীল্টপযর্ব ৩য় থেকে ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ 
(দ্র. মানচিত্র ৩) 


মনে করতে চেষ্টা করো--মানব সভ্যতার বিকাশে লৌহ আবিদ্কারের অবদান কতখানি 
ছিল $ ১৬:২)। 


১. ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্ৰকৃতি। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে 
অবাস্থিত একি বিশাল দেশ ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ বলা হয় কেন না এর 
দাক্ষিণাংশের তিন দিক সাগর পাঁরবোষ্টত ও উপরের অংশ এশিয়া মহাদেশের 
বিশাল ভূখণ্ডের সাথে মিশে গেছে। 

চিরন্তন তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক করে দিয়েছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ থেকে বাইরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা 
ছিল দেশের উত্তর-পাঁশ্চম দিকের গিঁরিপথের ভিতর 'দিয়ে। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক (অর্থাৎ তিন দিকে জলবেম্টিত উপদ্বীপ অংশ) প্রায় 
সবটুকুই মালভূমি অণ্চল। এই অঞ্চল তামা ও লোহায় অত্যন্ত সম্‌দ্ধ। দক্ষিণের এই 
মালভূমি অঞ্চল ও উত্তরে হিমালয়ের মধ্যবত স্থান সমতলভূমি*। দেশের পশ্চিম 
দিকে প্রবাহিত দিন্ধ; নদ। আর পূবাদকে সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা 
নদী। উভয়ের উৎপত্তিস্থল হিমালয়ে; পর্বতের উপরের তুষার যখন গলতে আরম্ভ 
করে তখন এ দুই নদীতেই বন্যা দেখা দেয়। 


* ভৌগোলিক বর্ণনান্যায়ী ভারতবর্ষকে সাধারণত দাট ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। 
সমতলভূমিকে বলা হয় উত্তরাপথ এবং মালভূমি অঞ্চলকে দক্ষিণাপথ; এ দুয়ের মাঝখানে 
অবস্থিত বিন্ধ্যপর্বত এই প্রাকৃতিক বিভাগ এনে দিয়েছে। -- অনু 


১১০ 


উত্তরে গগনস্পশাঁ হিমালয় পর্বত থাকায় উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা হিমেল 
বাতাস পর্বত 'ডাঙ্গয়ে ভারতবর্ষে এসে পেশছঢতে পারে না, তাই শীতকালেও 
ভারতবর্ষের আবহাওয়া উষ্ণ থাকে। সিদ্ধ; অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পৰিমাণ 
কম। এখানে শদচ্ক স্তেপ অণ্ডল চারদিকে বিস্তীর্ণ পড়ে আছে। আর গঙ্গা 
অববাঁহকায় গ্রীত্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল জলাভূমি 
ও অরণ্যে পারকৃত ছিল -- ঘন বনজঙ্গল মানুষের অগম্য ছিল। সে এত বিশাল 
ও ঘন জঙ্গল যে দিনের বেলাতেও সূ্যালোক তার গভীরে পেশছুতো কম। 
চিতাবাঘ, বাঘ আর হাতিতে ভরা ছিল সেই অরণ্য; আর ছিল ভয়ানক বিষধর 
নানান জাতের সাপ যার কামড়ে মানূষ ও বন্য পশ্ডুর মৃত্যু ছিল অবধারত। 


২. ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর। ভারতবর্ষে মন্মুষ্যবসবাসের ইতিহাস কয়েক লক্ষ 
বৎসর প্রাচীন এবং এখানে আদিম মানবসমাজের বহন পদচিহ্ন পড়ে আছে। 
দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, একমাত্র খড়. পু. ১ম সহদ্রাব্দেই 
ভারতবষাঁয় সমাজে সর্বপ্রথম শ্রেণীব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম রাষ্ট্র 
গঠিত হয়োছল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রত্বতত্বীবদগণ সিন্ধ;, অববাহিকায় 
খাঁ, পঢ় ওয়-২য় সহস্রাব্দে বর্তমান কিছ নগরের* ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার 
করেছেন। 

সেই সব শহরের অনেক রাস্তাঘাট "ছিল সরল, তার উপরে দ্বি-তল বা [র-তল 
ঘরবাঁড়গুলো ছিল ইটের তোর, বিভিন্ন কামরায় "বিভক্ত ও অলঙকরণে সমৃদ্ধ, 
আর ছিল বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা সমেত স্ন্দর সব স্নানকক্ষ। আবার অন্যান্য রাস্তায় 
গাঁরব মানুষদের কু'ড়েঘর। শহরের উপাঁরভাগে উ'চু টিলার উপরে দুর্গ তৈরি করা 
হয়োছল। আর দুর্গের অনাতদুরে ছিল বিশাল শস্যভাণ্ডার। 

আহাৰ্য ফসলের চাষ ছাড়াও এ অণ্টলের লোকজন সিন্ধ; অববাহিকায় তুলো 
চাষ করতো। ক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়োছল খাল কেটে। আঁধবাসীরা 
ছোটো-বড়ো নানা ধরনের পশ্ম পালন করতো । 

হস্তাশল্প ও ব্যবসাবািজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল শহর। তামা, ব্রোঞ্জ ও সোনা 
দিয়ে কারিগররা নানান রকম জিনিসপত্র প্রস্তুত করতো। এখানকার সুতীবস্রের কদর 
মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 

খননকার্ষের ফলে পাথর ও হাড়ের তোর অনেক শশলমোহর খুজে পাওয়া 


* এখানে মূলত মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার কথা বলা হচ্ছে। সাম্প্রাতক প্ৰত্নতাত্ত্বিক 
আবিদ্কারে আরো িছন শহর খড়ে বের করা হয়েছে, যেমন সিম্ধ; এলাকায় কোট ডিজি, 
পাঞ্জাবে রুপার। সিন্ধ নদের ধারে করাচী থেকে ২ শ’ মাইল উত্তরে মহেন-জো-দড়ো, আরো 
উত্তরে আধ্দানিক কালের লাহোর থেকে ১ শ’ মাইল দাঁক্ষণ-পশ্চিমে ইরাবতা নদীর ধারে হরগ্পা; 
দুই নগরের মধ্যে দুরত্ব ৪ শ' মাইল। প্রত্নতত্বীবদগণ এতদণ্খলের "সন্ধ_-সভ্যতার নাম দিয়েছেন 
হিরপ্পা সংস্কৃতি, ৷ সভ্যতার দিক থেকে তা ছিল দ্রাবর সভ্যতা। -- অন 


১১১ 


বর্তমান কাল পর্যস্ত টিকে থাকা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন খাল। (আলোকচিন্র।) খালের উভয় 
পাশে বনজ সম্পদের প্ৰাচুৰ্য দেখা যাচ্ছে। 


গেছে। এসব শীলমোহরের উপরে গৃহপালিত পশর মুর্ত এবং লেখার চিহও 
খোদাই করা হতো । অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে 'লাপর আবিষ্কার তখনো ঘটে ওঠে 
নি। সিদ্ধ; নদের অববাহিকায় বসবাসকারী আঁধবাসীদের জীবন সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান শধ এই কট জিনসের "ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। 

খড, পু ২য় সহস্রাব্দে নগরবাসীরা নিজেদের নগর পারত্যাগ করে চলে 
যায়। ইতিহাস আজ পর্যন্ত জানে না, কী কারণে এমনাঁট ঘটোছিল। 


৩. ভারতবর্ষে আর্য আক্রমণ ও তাদের বসাঁত স্থাপন। ভারতবর্ষের উত্তর-পাশ্চম 
দিক থেকে খণী, পু. ২য় সহস্রাব্দে আর্য উপজাতিরা এসে ভারতে প্রবেশ করলো। 
এতাঁদন পর্যন্ত আর্যেরা ছিল পশন্পালক যাযাবর । নিজেদের বলতে যা কিছু আছে 
সব নিয়ে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতো। যাযাবরেরা সাধারণত পশুপালক 
জাতিই হয়ে থাকে; পশুর চারণভূমি এক জায়গায় নিঃশেষ হয়ে গেলে পশনদের 


১১২ 


শিংওয়ালা বিভিন্ন পশ এবং ঘোড়া। এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে, তাদের 
কল্পিত প্রধান দেব-দেবাঁদের মধ্যে তারা সূ্যদেবকেও গণনা করেছিল, যে সূর্যদেব 
প্রাতীদন আকাশ পাড় দেন সোনার রথে চড়ে আর সে রথ টানে লাল টকটকে 
আগ্বর্ণ অশ্ব। . 

তারা তাদের পাঁরচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করতো, তাকে বলা হতো 
রাজা । রাজা তার নিজের লোকজনদের নিকট থেকে দক্ষিণা গ্রহণ করতো। 

সভ্যতাবকাশের দিক থেকে সিদ্ধ; অববাহিকার সুপ্রাচীন নাগাঁরক জনগণের 
অনেক পিছনে পড়ে ছিল পশ:পালক যাযাবর আর্যেরা। কোনো লেখ্য লিপি তাদের 
ছিল না। নিজেদের মধ্যে প্রচালত গল্প-কাহিনী তারা মুখস্থ করে শ্ৰমাততে ধরে 
রাখতো, বংশপরম্পরায় তা যুগ থেকে যগান্তরে তা শ্রাতর মাধ্যমেই জিইয়ে রাখা 
হতো। 

নিজেদের পশ্য নিয়ে ভারতবর্ষের স্তেপভূমির উপর দিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে 
যেতে যেতে আর্যেরা ভারতের আঁধকাংশ স্থানেই ছাড়িয়ে পড়লো। কীঁষিকর্মে 
অভ্যস্ত হয়ে তারা যাযাবরবাত্ত ছেড়ে দিয়ে গৃহস্থী হয়ে গেল। দেশের আসল 
আঁধবাসীদের সাথে তারা মিলেমিশে একসাথে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীরূপে বসবাস 
করতে লাগলো। 


৪. খা, পঢ়, ১ম সহস্রান্দের প্রারম্ভে ভারতবষাঁয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রায় 
এক হাজার খ্নীষ্টপূর্বাব্দের সময় ভারতীয়রা লোহা আঁবচ্কার করে তার ব্যবহার 
শুরু করোছল। 

লোহার কুড়ুল আর বেলচা হাতে সংগ্রামশীল মানুষের সামনে ঘন অরণ্যও 
হার মেনোঁছল ৷ প্রতিবেশী জনগোম্ঠীসমূহ ধারে ধারে পায়ে পায়ে গঙ্গা অববাহকার 
সমস্ত ভূমি কৃষিকর্মের উপযক্ত করে তুলেছিল -- গাছপালা কেটে বনজঙ্গল 
পরিষ্কার করে, খাল খনন করে তারা অনাবাদী জাম আবাদ করা শদর; করলো । 
এ স্থানের আবহাওয়া ছিল উষ্ণ ও আর আর মাটি ছিল উর্বর, ফলে ফসল 
জন্মাল প্রচুর। 

তারা যে লাঙ্গল ব্যবহার করতো তার ফলা ছিল লোহার তোর। সেই লাঙ্গল 
আর লোহার বেলচা দিয়ে রীতিমতো কঠিন জমিতেও তার চাষাবাদ করতে সক্ষম 
হয়েছিল। লাঙ্গল টানতো বলদে। এভাবে কৃষিকাজ চারাঁদকে খ্মব বিস্তৃত হয়ে 
পড়লো এবং এমন কি ভারতবর্ষের মালভূমি অণ্চলেও। 

গম, ধান, আখ আর তুলার চাষ করতো প্রাচীন ভারতবাসী। তুলা থেকে তারা 
যে সৃতীবস্ত তৈরি করতো তা একাঁদকে যেমন ছিল টেকসই, অন্যাদকে তা এত 
সুক্ষ ছিল যে পরিধেয় বস্ত্র ছোটো আংাঁটর ভিতর দিয়ে গাঁলয়ে বের করে 
নেয়া যেত। 


৪419 ১১৩ 


জমিতে ও ফলবাগানে জলসেচের জন্য তারা হস্তচালিত বিশেষ জল তোলার 
চক্র উদ্ভাবন করোছিল। 

গৃহপালিত পশু ছাড়াও ভারতীয়রা বন্য পাঁখকেও পোষ মানিয়েছিল। 
মুরগী প্রথমে বনচর ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তাকে গৃহপালিত করা হয়। 

িশালদেহী পশদ হাতিকেও পোষ মানিয়ে এদেশের লোক তাকে 'বশ্বস্ত ভূত্যের 
মতো ব্যবহার করেছে: হাতি তাদের জন্য গাছ উপড়ে ফেলেছে, পিঠে মানুষ ও 
ভার ওজনের বোঝা বয়েছে। য্যদ্ধক্ষেত্রেও হাতি ব্যবহার করা হতো শন্মরবাহিনী 
পদভারে দলিত করে শন্ত্ক্যহ ভেদ করার জন্য। 

অশেষ শ্রম স্বীকার করে ভারতীয়রা স্বদেশের দাক্ষণ্যভরা প্রকৃতিকে জয় 
করোঁছল। সে প্রকৃতি উদার ছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে জয় করার পথে অজস্র 
অতাঁকত বিপদ ছিল পায়ে পায়ে। 


১. প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভারতবর্ষ ও 'মশরের মধ্যে কাঁ কী ক্ষেত্রে সাদৃশ্য 
* বর্তমান? এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যই-বা কোথায়? ২. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশে 
প্রাচীন কালে প্রকৃতির অবদান কতখান ছিল? প্রাচীন ভারতবাসীদেরকে কোন্‌ কোন্‌ 
ধরনের বাধাবিপান্ত জয় করতে হয়েছিল? সিন্ধ; অববাহিকায় জনবসতি কেন গঙ্গা 
অববাহিকার পূর্বে গড়ে উঠেছিল? ৩. চিন্তা করে দেখ -- খ্ডী, পু. ৩য়-২য় 
সহম্াব্দে পিন্ধ, অববাহিকায় সমাজে শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল িনা। তোমার 
মতামত যুক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪. পশ:পালক যাযাবর আর্য জাতি কী কারণে স্থান 
থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত্মে ? তাদের ধর্মীবশ্বাসে তাদের জীবনযাত্রার কোনো প্রভাব 
পড়েছিল কি? ৫. অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রাচীন ভারতবাসা কী সাফল্য অন করোঁছিল ? 


$ ১৯. খষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দে ভারতে 
দাসমালিকদের রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ 


দ্রে. মানচিত্র ৩) 


মনে করতে চেস্টা করো -- প্রাচীন মিশরে দাসদের কী বলা হতো ($ ৭: ২); প্রাচীন কালে 
রাষ্ট্রের লক্ষণ ছিল কাঁ, অর্থাৎ কাঁ কী লক্ষণ দেখে বোঝা যেত দেশটিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে? 


৯, শ্রেণীর উদ্ভব। ভারতবষাঁয় জনগণের শ্রমের ফসল ভোগ করতো রাজা, পুরোহিত 
ও সম্্রান্ত ব্যক্তির দল। তারা প্রাতবেশী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক 
গৃহপালিত গশদশাবক ও উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ গ্রহণ করতো। বহন সময়ই 
এরকম ঘটতো : চাষীরা জাঁমতে হাল চাষ করতো কিংবা অন্য কোনো কাজকর্ম 
আর সম্দ্ৰান্ত ব্যক্তিরা অশ্ববাহিত রথে ভ্রমণে বের নতো, শিকার করতো, প্রাতদন্বীদের 
সাথে যুদ্ধ করতো। 


১১৪ 


সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে গণ্য করতো; দাসদের 1ভনদেশা’ 
ও শন, হিসেবে দেখা হতো। পাঁরদর্শকদের তত্ত্বাবধানে দাসদের ক্ষেতেখামারে 
খাটানো হতো জাম পাঁরম্করণ ও চাষ-আবাদের কাজে, তারা দাসমালিকদের 
বাড়তে ভৃত্য হিসেবেও খাটাখাটুনি করতো। 

সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তরাই "ছিল দাসমালিক, তারা গোষ্ঠী-চাষী এবং দাসদের সর্বতোভাবে 
শোষণ করতো। 


২. রাষ্ট্রের উদ্ভব। কৃষক ও দাসদের পদানত রাখার জন্য রাজারা অন্ত্রশস্তে 
সজ্জত যোদ্ধা সংগ্রহ করতো। 

সংগৃহীত যোদ্ধাদের নিয়ে তারা পরে সৈন্যবাহিনী গঠন করলো। 

দাস পাঁরদর্শকরা উন্নীত হয়ে গেল প্রহরণতে। 

আর রাজার ভূত্যদল যারা ফসল ও পশদসম্পদ সংগ্রহ করতো প্রতিবেশী 
জনগোষ্ঠীগদুলো থেকে তাদের আমলা পদে আঁধাষ্ঠত করা হলো; এদের কাজ ছিল 
কর সংগ্রহ ও বিচার করা। 

নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত রাজা ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো সম্রাট; তার এই 
ক্ষমতা ও পদ হয়ে গেল প্রষান্ক্রামক। 

এইভাবে খ্যাীষ্টপঢর্ব ১ম সহস্লাব্দে সম্রাট, সৈন্যদল, প্রহরী ও আমলাবর্গ 
ইত্যাদি নিয়ে উদ্ভব হলো রাষ্ট্রের । 

নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষা করার জন্য যে রাষ্ট্রের দরকার তা 
দাসমালিকেরা বুঝতে পেরোছল। তারা বলতো: ‘যাঁদ সম্রাটকে টিকিয়ে রাখা 
না হয়, তা হলে ধনী ব্যক্তিরা নিহত ও একেবারে উৎখাত হয়ে যাবে । শোষিতের 
উপরে নিজেদের পূর্ণ আধিপত্য জোরদার করার জন্য একইভাবে তারা ধর্মকেও 
নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করোছিল। 


৩. সমাজে বর্ণভেদ প্রথা। ভারতবর্ষে মনে করতো ব্ৰহ্মা পৃথবী এবং মানুষের 
সাষ্টকর্তা। সেজন্য ভারতীয় প্মরোহতদের নাম ব্ৰাহ্মণ। 

রাহ্মণরা প্রচার করোছিল যে, ব্ৰহ্মা নিজ শরারের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মার মূখ থেকে সৃজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ (সেজন্য তারা দেবতার পক্ষ 
থেকে কথা বলতে পারে), হাত থেকে সৃজিত হয়েছে ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধা শ্রেণী), 
উর্দু থেকে বৈশ্য (অর্থাৎ বাঁণক শ্রেণী), আর পদযুগলের ময়লা থেকে শর (অর্থাৎ 
ভৃত্য শ্রেণী)। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণদের কথা সাঁত্য হলে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই 
মন্মুষ্যজাতিকে চতুর্বর্গে বিভক্ত করে মর্তে পাঠিয়েছেন। এই বর্ণভেদ প্রথাও 
বংশানুক্রামক - ব্রাহ্মণের সন্তান হবে ব্ৰাহ্মণ, আর শূদ্রের সন্তান হবে সবসময়েই 
শৃদ্র। যে বর্ণ হিসেবে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে বর্ণে থেকে জীবন আঁতবাহত 
করাই তার নিয়াত। 


ৰ ১১৫ 


শদ্রদের জীবন ছিল অতি কষ্টের, কিন্তু তার চেয়েও কম্টের ও লাঞ্ছনার 
জীবন ছিল তাদের যারা ছিল অঙ্ছ্যৎ। অচ্ছৎ গণ্য করা হতো তাদের যারা এই 
চতুর্বর্ণের কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। মনে করা হতো, এদের গান্র স্পর্শ করা 
মাত্রই কোনো লোক অপাবন্ন হয়ে যায়। অচ্ছমতের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত 
থেকেই অশুচি ভাবতো লোকে। অচ্ছত্রা সবচেয়ে কঠিন ও নোংরা কাজ করতে 
বাধ্য থাকতো, যেমন ধরা যাক _ নোংরা আবর্জনা, মলমূন্রাদ পাঁরচ্কার ও মৃত 
পশুর চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ। 

বিভিন্ন বর্ণভুক্ত লোকজনের জন্য নিৰ্দিষ্ট ধরনের কাজ ও আচার-ব্যবহারের 
নিয়ম বেধে দেয়া হয়েছিল; বলা হতো, ঈশ্বরই তা নির্ধারণ করে 'দয়েছেন। 
[তানই আবার, ব্রাহ্মণদের প্রচার অনুযায়ী, সম্রাট ও ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধাশ্রেণী) 
সৃষ্টি করেছেন যাদের কাজ হলো এঁ নিয়ম ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখা 
এবং পমুরোহিত ও দপমালিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য রক্ষা করা। 'নয়মলজ্ঘন- 
কারীদের কঠিন শান্তি দেওয়া হতো। 


দাসমালিকদের রাষ্ট্রের সমর্থন জোগাতো ধর্ম, আর রাষ্ট্রও টিকিয়ে রাখতো 
ধর্মকে। 


৪. মৌর্ধযযঃগে ভারতবর্ষের দংহতিসাধন। প্রথমে আর্েরা রাষ্ট্র স্থাপন করতে 
সক্ষম হয়োছল গঙ্গা অববাহকার উর্বর ভূমিতে। তার পরে অবশ্য ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্র গাঁঠিত হয়। প্রথমাঁদকে সব রাষ্ট্রেরই আয়তন ছিল ক্ষুদ্র । এক- 
মাত্র উত্তর ভারতেই তাদের সংখ্যা ছিল বহ7।* 

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সব সময়েই প্রায় যদ্ধাবগ্রুহ লেগে থাকতো; উদ্দেশ্য _ 
অন্য রাষ্ট্রের জাম, দাস ও ধনসম্পদ অধিকার করে নেওয়া। এর ফলে অনেক রাষ্ট্র 
ধ্বংস হয়ে যেত, আবার তাদের ধ্বংসের ফলেই অন্যান্য রাষ্ট্র আরো বড়ো ও 
শক্তিশালী হয়ে উঠতো। 

খন, পু. ৬ষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। গঙ্গা 
অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন আরো দূরবর্তাঁ স্থানে মগধের রাজারা 
তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়োছল। মগধ রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পাটালগনর, 
বর্তমানে আমরা যাকে বাল পাটনা। 

খ্যী, পু ৪র্থ শতকের শেষভাগে যখন রাজ্যাট মৌর্য বংশের অধীনে চলে 
আসে তখন থেকে মগধের বিভন্ন য্দদ্ধাভিযান বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করছিল। 
প্রাচীন বর্ণনায় দেখা যায় মোৰ্য'দের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল: প্রমাণ আকারের 


* উত্তর ভারতে বৃহদায়তন প্রভাবশালী রান্ট্রই ছিল ১৬টি, ছোটো ছোটো রাষ্ট্র ছিল 
তো আরো অনেক বোঁশ। -- অন; 
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বিশাল তীর-ধনদুক, ঢাল ও তরবারে সুসজ্জিত ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার 
অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং ৯ হাজার হস্তীসেনা। 

মগধের সিংহাসনে আসীন মৌর্য বংশের তৃতীয় রাজা সম্রাট অশোকের সময়ে 
খা, পঢ়, ৩য় শতাব্দীতে, এই রাষ্ত্রাট সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। দাঁক্ষিণাপথের 
দাঁক্ষণাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে চে 
আসে। 

মৌর্য সাম্রাজ্য আয়তনে 'বিশালত্ব লাভ করলেও তা চিরস্থায়ী হয় নি। 
অশোকের শাসনের শেষাঁদক থেকেই এই সাম্রাজ্যের পতন শমুর হয় এবং খন্ড. পু, 
২য় শতকের প্রারম্ভে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
জন্মলাভ করে। এর ৫০০ বংসর পরে যাঁদও ভারতবর্ষে প্দনরায় আরেকাঁট 
সাম্াজ্য* গাঁঠিত হয়েছিল, তথাঁপ আয়তনে অশোক সাম্রাজ্যের বিস্তার তা কখনো 
লাভ করে নি। 

মৌর্যদের সাম্রাজ্য গঠন এবং তার ফলে ভারতবর্ষে বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, 
যাদ্ধাবগ্রহের অবসান ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নাতি সাধনে এবং অন্যান্য 
দেশের সাথে ভারতবর্ষের সম্পৰ্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। 


ব্রাহ্মণদের সমাজ-নশীতি 


িম্নবার্ণত পাঠের ভিত্তিতে প্রমাণ করো যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষে মানুষে বৈষম্যকে 
আরো শাক্তশালী করে তুলোছিল ধর্ম। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণরা কাঁ ব্যাখ্যা দিয়েছিল? 
এরকম ব্যাখ্যা প্রদান করাই তাদের পক্ষে সবধাজনক ছিল কেন? 


শরীরের সৰ্বোত্তম প্রত্যঙ্গ থেকে উৎপত্তি লাভের ফলেই একজন হয় ব্রাহ্মণ -- সারা গাথবীর 
প্রভু। ব্রাহ্মণের যাঁদ কিছু ভাল লাগে, বিনা খেদে তাকে তা প্রদান করা উচিৎ। 

ঈশ্বর শ্যধ্মাত্র একটি কর্তব্য সমাধার জন্যই শুদ্রদের নির্দেশ দিয়েছেন: বিনয়াবনত চিত্তে 
তোমাপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যাক্তদের সেবা করে। 

্াহ্মধকে বাদ দিয়ে ক্ষত্রিয় কখনো সাফল্য লাভ করে না এবং ক্ষত্রিয় ব্যাতরেকে ব্রাহ্মণেরও 
কোনো সাফল্য নেই। 

বিশ্ব রক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজা এবং ক্ষাত্রয়দের সৃষ্টি করেছেন। 

উচ্চ বর্ণদের সম্পর্কে যাঁদ কোনো শদ্র অপমানজনক বাক্য বলে, তার মুখ উত্তপ্ত লোঁহপিণ্ড 
গদুরে বন্ধ করে দাও। ব্রাহ্মণের সাথে তর্করত শদ্রের ম্খ ও কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিতে 
সম্নাটট আদেশ দেবেন। 

শম্ৰে ব্ৰাহ্মণকো হাত বা যচ্ঠি দ্বারা প্রহার করার চেষ্টা করলে শঢদ্রাট হাতটি কেটে ফেলার 
জন্য যোগ্য হয়, রাগান্বিত হয়ে পা দিয়ে আঘাত করলে, তার পা কেটে ফেলা উচিৎ। 

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের স্থলে মস্তক-ম;প্ডনই চরম শাস্ত। 


* এখানে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা প্রথম চন্দুগ:প্ত 
সিংহাসনে আরোহন করেন আনুমানিক ৩১৯-৩২০ খ্যীষ্টাব্দে। .__- অন্য, 
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9 ১, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল কেন? ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে 

* যা জানো বলো। ২. ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী? এরকম ক 
আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল? যুক্ত সহকারে তোমার বক্তব্য সপ্রমাণ করো। 
৩. ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কী কারণে ধর্মের সমর্থন জোগাতো? ৪. ভারতীয় সংস্কৃতির 
নিকাশ ও উন্নতি সাধনে মৌর্য সাম্রাজ্য কীরকম অবদান রেখেছিল ভেবে বলো। 


$ ২০. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি 
দ্রে. মানচিত্র ৩) 


মনে করতে চেষ্টা করো -- প্রাচীন যুগে মিশর ও মধ্য প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চায় কীরকম 
সাফল্য অর্জন করেছিল $ ১২ ও $ ১৭)। 


১. প্রাচীন ভারতবর্ষের পাটালপ্যত্র নগরী ও অন্যান্য শহর। খাঁ, পু. ১ম 
সহস্রাব্দের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে বহ; শহর গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য ছিল পাটালপ্যত্র। গঙ্গা তীরবতা এই শহর আয়তনে নদীতর 
বরাবর কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। গভীর পাঁরখা ও ৬৪টি তোরণ সমেত 
বিরাট দর্গ্প্রাচীর পাঁরবেম্টিত ছিল পাটলিপত্র নগরা। 

নগরের কেন্্স্থলে ছিল বিশালাকার স্তম্ভ, পাথরের উপরে কারুকার্য এবং 
মূর্তিতে সাঁজ্জত রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের সৌন্দৰ্য ও অলংকরণ দেখে সৌন্দর্যের 
জন্য বিখ্যাত পারস্য রাজদরবার থেকে আগত ব্যাক্তরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল। 

বহ; শহর নক্সা ও পাঁরকল্পনার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং রাস্তাঘাট ছিল 
সরল। শহরকে কেন্দ্র করে হস্তশিল্প বিকাশত হয়ে উঠেছিল। নগরের সমস্ত 
এলাকাতেই কাজ করতো 'ীবাভন্ শ্রেণীর কারিগর: গজদন্ত, পাথর ও কাঠের উপরে, 
অলংকরণরত খোদাইকর, তত্তৃবায়, কর্মকার, কুস্তকার ইত্যাদ। কারগরগণ বিশেষ- 
ভাবে রাজদরবারের প্‌শ্ঠপোষকতা লাভ করতো এবং তাদের কোনো কর দিতে 
হতো না। 

পাটালিপাত্র থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে এমন কি অন্যান্য দেশে যাবার 
জন্যও প্রশস্ত সড়ক ছিল। এবং সেই পথের পাশে পথকদের ব্যবহারের জন্য 
নিৰ্দিষ্ট ব্যবধানে কূপ খনন করা হয়েছিল। 

পাটালিপূত্র ও ভারতের অন্যান্য শহর শিক্ষা ও চাকৎসাবদ্যার ক্ষেত্রে কেন্দুস্থান 
রূপে পারগাঁণত হতো। 


২. শিক্ষাদীক্ষা, লিপি ও গণিতশাস্ম। কৃষিব্যবস্থা ও হস্তাশল্পের বিকাশ এবং 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে খাঁ. পু. ৩য়-২য় সহস্রাব্দের অবলাপ্ত 
'লাপর বদলে নতুন লিপি দেখা দিলো। ফানিসীয় বর্ণমালার ভিত্তিতেই ভারতীয় 
তাদের লিপি আবিষ্কার করোছিল। 'লাঁপিতে ব্যবহৃত এক ধরনের বর্ণমালা শমুধযমান্ন 
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ধান বোঝাতো, আর অন্যগুলো বোঝাতো সম্পূর্ণ দিলেব্ল্‌ বা শব্দাংশ। 
তালপাতা কেটে শুকিয়ে তার উপরে লেখা হতো। 

ঘরবাঁড় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার নক্সান্যযায়ী সুষ্ঠু নির্ভুল নির্মাণ, 
কোনো ভুলন্ন্ণ্টি ছাড়া অত্যন্ত জ্যামিতিক নিয়ম মাফিক খাল খনন ইত্যাদি দেখে 
নিশ্চিত প্রমাণ গাওয়া গেছে যে, ভারতীয়রা জ্যামাতিতে অত্যন্ত ব্যুৎপাত্ত লাভ 
করেছিল। 

গাণতশাস্তে শন্যর অবদান প্রাচীন ভারতবাসীর। শুন্য আবিচ্কারের ফলে 
সংখ্যাবাচক মাত্র দশটি অক্ষর দিয়ে সব রকম হিসাবপন্র করা একেবারে সহজ হয়ে 
গিয়েছিল। শুন্যসহ এধরনের হিসাবপদ্ধতি বর্তমানে পৃথিবাঁর প্রায় সর্বত্র প্রচালত। 
ইউরোপে সংখ্যাবাচক অক্ষরের এই ধারণাকে জানে আরবের অবদান হিসেবে, কেন 
না ইউরোপ তা জেনেছিল আরবা গাঁণতের মাধ্যমে, কিন্তু আরবাঁয়রা যে তা 
আবার ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছিল তা তারা নিজেরাই উল্লেখ করে গেছে। 

শহরের মধ্যে বিদ্যালয় ছিল; সেখানে প্রাথামক পাঠাভ্যাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
গণিত ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়ন চলতো। তব; সমাজে বর্ণভেদ থাকার জন্য 
ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসার লাভ করতে পারে নি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষন্রিয়ের মধ্যে 
প্রচুর বিদ্বান ব্যক্তি পাওয়া যেত, কিন্তু শমদ্ৰ ও অচ্ছ্বধদের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বারই যে 
ছিল বন্ধ। অচ্ছংদের এমন কি শহরের ভিতরে বসবাস পর্যন্ত করতে দেওয়া হতো 
না। 


৩. চিকিংসাশাচ্ত্র। শুধ পাটলিপদন্রেই নয়, প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শহরেও 
চিকিংসাকেন্দ্র ও চিকিৎসাশালা ছিল; চিকিৎসক হতে হলে সাত বংসর ধরে 
অধ্যয়ন করতে হতো। প্রাচীন ভারতীয় চাকৎসকগণ শল্যাচীকংসায় পারদৰ্শাঁ 
ছিলেন, বহ; ওষধপন্ন জানতেন। ভারতবর্ষ থেকে কিছু ওষধপন্ন বিদেশেও পাঠানো 
হতো। এতদসত্বেও রোগ সারানোর ব্যাপারে সুর অতাঁতের প্রথাগমলোও বিদায় 
হয় নি চাকৎসাশাস্তের গণ্ডা থেকে _ ওঝা ও তল্তমল্্সাধকদের ডাক পড়তো 
রোগীর দেহ থেকে অশুভ আত্মা, ভূত-প্ৰেত তাড়িয়ে রোগীকে সমস্থ করার জন্য। 
কাবরাজ রোগীকে ঠিকই ওষুধ দিয়েছে, কিংবা ভালভাবে শন্যাঁচকিৎসা করেছে, 
তব; তার সাথে রোগবালাই দূর করার মন্তও বিড়বিড় করে বলা চাই। সেজন্যই 
‘গুণান’ শব্দাট চিকংসকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে আসাঁছল। 


৪. সাহিত্য । লিপি আবিচ্কারের ফলে ভারতবর্ষে বিগত কয়েক শত বংসর ধরে 
যুগ থেকে যুগে পুরমযানক্রমে শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা গাথা, কাঁবতা, পুরাণ 
সমস্ত কিছু লেখ্য রূপে ধরে রাখা এতদিনে সম্ভব হয়োছল। প্রাচীন ভারতবাসী যে 
সব গাথা, গান গাইতো তা থেকেই ছে'কে তুলে নেয়া হয়েছিল বিশালাকার দুই 
মহৎ কাব্য: ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ । 
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১. খ্যী. পং, ১ম শতকে নির্মিত একটি মন্দিরের অভ্যন্তর। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কোথায় বলা 
হয়েছে খুঁজে বের করো। ২. খা, পূ. ৩য় শতকে প্রস্তরানার্মত অলোকস্তম্ভির শীর্ধদেশে চারটি 
সিংহমূর্তি। বর্তমানে ভারতবর্ষে এটি রাষ্ত্রীয় প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। ৩, খ্য্রী, পঢ়, ১ম 
শতাব্দীতে নিৰ্মিত একটি মন্দিরের তোরণদ্বার। পাথরে তৈরি এই তোরণের উপরে খোদিত 
নক্সা দেখতে কারদকার্যময় সূচীশিজ্প বা লেসের মতো। অলংকৃত নক্সর মধ্যে মানুষ, পশ্য ও 
বৃক্ষলতাদর মুর্ত উৎকীর্ণ হয়েছে। 


‘মহাভারত’ কাহিনীর 'ভীত্তমূলে অবশ্য যথার্থ এীতহাসিক ঘটনা বিদ্যমান। 
ঘটনাটি দুই রাজপারিবারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। ভারতবধাঁয় কাঁবগণ ঘটনাটি 
কাঁবতায় বিবৃত করার সাথে সাথে তার সঙ্গে মিশিয়েছেন অসম্ভব কল্পনার 
অপরুপ অলংকরণ । ('মহাভারতের' কাঁহনীর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ২০ম পাঁরচ্ছেদের 
আঁন্তমে দেওয়া হয়েছে)। 

" 'রামায়ণে" বার্ণত হয়েছে রাজকুমার রামের কাহিনী। রামকে নির্বাসনে পাঠানো 
হয়, তাঁর পত্নী অন্য এক অসং রাজার বান্দনী হন। রাম বানরদের নিয়ে একটি 
বানর (হনুমান) সেনাবাহিনী ও ভল্পক (জাম্ববান) বাহিনী গঠন করে তাঁর শন্নর 
রাজ্য শ্রীলঙ্কা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। দ্বন্দ্বদ্ধে রাম শতকে নিহত করে 
পত্ধীকে মুক্ত করেন এবং তাঁকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
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এ দুই মহাকাব্য ছাড়াও ভারতীয়রা বহ; উপাখ্যান, নীতিগল্প এবং অন্যান্য 
নানা ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করোছল। নীতিগল্পে লোভ, মূর্খতা ও চাঢুক্তিকে 
অত্যন্ত ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা হয়েছে। যেমন ধরা যাক, একটি নীতিগজ্পে বলা হয়েছে-- 
ঠোঁটে খাবার নিয়ে একটি কাক গাছের ডালে বসে আছে, এমন সময় এক ধূর্ত 
শ্‌গাল এসে কাকের সুন্দর কণ্ঠস্বরের মহাপ্রশংসা শর; করে দিলো; নিৰ্বোধ কাক 
তখন খ্যাশ হয়ে যেই গান শোনাবার জন্য কা-কা ডেকে উঠেছে অমনি তার মুখের 
খাবার নিচে পড়ে গেল। এই নাীতগল্প অন্য আরো অনেক নীতিগজ্পের মতোই 
করেছে। 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও সেখানে আবার নাস্তিক ও আত্মার অবিনশ্বরতায় আববশ্বাসী, 
যারা ভূত-প্ৰেত ও তন্্মল্তে বিশ্বাস করতো না এমন লোকদের দাাঁম্টভাঙ্গি স্পম্টরূপে 
ধরা পড়েছে। 'ঈশ্বর নেই, তাকে নিয়ে যতো গালগল্প--সব মিথ্যে সাহস করে 
এরকম কথা তারা বলতে পেরেছিল। 


&. ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প। ভারতবর্ষে প্রচালত প্রাচীনতম লিপি যেমন পরে 
অবলপপ্ত হয়েছিল তেমান সেখানকার প্রাচীনতম নগরসম.্হ ধৰংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর, 
বহুকাল আর সেখানে প্রস্তরানার্মত কোনো ভবন গড়া হয় ?িন। কাঠের তোর 
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ঘরবাড়ি, মযুর্ত- ইত্যাদি যা কিছু ছিল তা আমাদের কাল অবাধ টিকে থাকে ন। 
পাথরের তোর ভবনাঁদর সাক্ষাৎ পাই পুনরায় খা, পঢ়, ৪র্থ শতকে এসে, যখন 
ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, তার পরে। অশোকের শাসনকালে 
বিশেষভাবে বাঁড়ঘর, স্তম্ভ ও মুর্তি ইত্যাদি নিৰ্মিত হতে থাকে। 

সম্রাট অশোকের নির্দেশক্রমে খ্ৰী. পু. ৩য় শতকে অনেক সুউচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ 
নির্মাণ করা হয়োছল তাঁর শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসেবে। প্রাতাট স্তম্ভই 
একটিমান্র বিশাল প্রস্তরখণ্ড থেকে কেটে বের করে নেয়া হয়েছে। এধরনের একটি 
স্তম্ভের উপরে প্রস্তরানার্মত চারটি সিংহমনাৰ্ত দণ্ডায়মান। তারা চার দিকে মুখ 
করে আছে; দেখে মনে হয়--সিংহ চতুষ্টয় যেন প্রহর, সাম্রাজ্যের সীমানা রক্ষা 
করছে। 

খ্যী, পঢ়, ১ম শতকে পাথর কেটে একটি মান্দরতোরণ নির্মাণ করা হয়োছল, 
সোঁট অদ্যাবাধ এক অপরূপ শিল্পসৃন্ট রূপে বিখ্যাত হয়ে আছে। তোরণগাত্রে 
যে সব ভাস্কর্ষমূর্তি খোদিত তাতে ভারতবর্ষের বনজ ও পশ সম্পদ, পরাণ 
কাহিনীর কুশীলব এবং মান্দরতোরণ ও স্থানীয় জনগণের জীবনের রক্ষয়িন্রী 
বিভিন্ন দেবামুর্তি বর্তমান। 

প্রাচীন ভারতবর্ষে কিছ; মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল পাহাড় কেটে গুহা 
তোর করে তার মধ্যে। খন্রী. পঢ় ১ম শতাব্দীতে নিৰ্মিত গৃহামন্দিরে দেয়াল বা 
গডহাগাত্রের পাশাপাশি আয়নার ন্যায় চকচকে ও মসৃণ স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের 
সম্মখভাগের দেয়াল কেটে বানানো জানালা দিয়ে শুধু বাইরের আলো এসে 
মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অস্পষ্ট আলোকে দেয়ালগান্রের প্রস্তরমূর্তি_ 
মানুষজন ও পাত্র পশ;--যেন শরীরী আকার ধারণ করে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ 
এমন সকৌশলে গঠিত হয়েছিল যে প্রার্থনাকারীদের মনে ঈশ্বরের সম্পর্কে ভয় ও 
তাঁর শক্তিতে বিশ্বাস জাগতো। 

দাবা খেলার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। পনরাকালে পশ্বর হাড় কেটে ভারতীয় 
যোদ্ধামার্ত তোর করা হতো। একেবারে সামনে থাকতো পদাতিক রাহিনী-_ 
বোড়ে। মাঁধ্যখানে থাকতো রাজা এবং সেনাপাতি। পাশে-__হস্তীষুথ, তার পিছনে 
অশ্বারোহী দল। প্রান্তদেশে থাকতো নৌকা। ভারতে দাবা খেলাকে বলা হতো 
‘চতুরঙ্গ’-- অর্থাৎ চার ধরনের সৈন্য নিয়ে যে খেলা খেলতে হয়। 


৬. প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্ক। খাঁ, পু. ৩য়-২য় সহস্রাব্দের 
ন্যায় দূর অতীতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল তা 
সিন্ধ; অববাহিকার নগরাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ধাঁরে ধারে দুর্বল হয়ে যায়। 
ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা, পশ;পালন ও হস্তাঁশজ্পের উন্নাতর সাথে সাথে, বড়ো বড়ো 
শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষাদীক্ষার বিস্তুতিলাভের ফলে সেই সম্পর্ক 
আবার বেড়ে ওঠে এবং গভনরতর হয়। সাগরতাঁরবতাঁ শহরগদলো থেকে জাহাজ 
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ভেসে যেতো পশ্চিম দিকে-_মেসোপটেমিয়ায় ও মিশরে, পূর্বাদকে গিয়ে 
পেণঁছমতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, যেতো শ্রীলঙকা দ্বীপে, যেতো চীনদেশে। ভারবাহী 
পশ্দর পিঠে বোঝা চাঁপয়ে ক্যারাভান পার্বত্য গিরিপথ দিয়ে চলে যেতো মধ্য 
এশিয়ায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে । সুক্ষ কন্ত, বহমূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত 
এবং ভারতীয় অন্যান্য বিলাসদ্রব্য এমন কি ইউরোপেও সাদরে গৃহাঁত হয়োছল। 
বিদেশ ও ভারতের মধ্যে যাওয়া আসা করতো শুধ; সওদাগরের দলই নয়, বিজ্ঞানী 
ও পর্যটকও আসতো যেতো, রাষ্ট্রদূত 'বাঁনময়ও চলতো। 

অতাঁতকালে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠোছল ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশীয় দেশসমূহের মধ্যে। ইন্দোচীন* ও ইন্দোনোশয়ার জনগণের সাথে 
ভারতীয়রা শুধু যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করোছিল তাই নয়, তাদের অনেকে 
এখানে বসবাস করতেও শুরু করে। ভারতবর্ষ হতে আগত 1বদ্বংমণ্ডলী প্রায়শঃই 
এসব স্থানের [বিভিন্ন রাজদরবারে উচ্চ আসন অলংকৃত করতেন। ভারতবর্ষের সাথে 
ঘাঁনষ্ঠতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংস্কৃতাবকাশের ক্ষেত্রে (লাঁপ, শিল্পকলা, 
বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নানান দিকে) কম উপকৃত হয় নি। 

প্রাচীন কালে নজেদের বহদমুখী কৃষ্টি বিকাশত করার সাথে সাথে 
ভারতবাঁয় জনগণ অন্যান্য উন্নত প্রাচীন সংস্কৃতিও আত্তীকরণ করে নেয়। আর 
নিজেদের সংস্কৃতিও তারা পার্খ্ববতাঁ দেশসমূহে তো বটেই, এমন ক বহ; দুরবতাঁ 
দেশেও নিয়ে গিয়ে সেখানে ভারত সংস্কৃতির প্রভাব ফেলে এবং প্রাচীন বিশ্ব, 
সংস্কৃতির বিকাশে অমূল্য অবদান রাখে। 


(সংক্ষিপ্ত কাহিনী) 


কোন সমাজব্যবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে এই মহাকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল? সমাজব্যবস্থা যে ওরকমই 
ছিল তার প্রমাণ কাঁ? 


দই রাজপাঁরবারের মধ্যে ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব এই মহাকাব্যের বাণত বিষয়। পাণ্ডবদের পাঁচ 
ভাই অকালে পিতৃহীন হয়ে গড়ে। তাদের পিতৃব্য এবং তার সন্তানেরা তাদের স্বদেশ থেকে 
বিতাড়িত করে। বয়ঃগ্রাপ্ত হয়ে পণ্ডপাণ্ডৰ আঁমতাঁবক্রমশালন যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। 
সে সময়ে পার্শ্বব্তা একাটি দেশের রাজা ঘোষণা করেন যে, যে ব্যাক্ত সোনালী মাছের চোখ 
তাঁরবিদ্ধ করার পরণক্ষায় উত্তীৰ্ণ হতে পারবে, সে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। মাছটিকে 
একটি গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে তার সামনে অর-বাশিষ্ট একটি চক্র সর্বদা ঘনূ্ণনাবস্থায় রাখা হয়োছিল। 


* ইন্দোচীন বলতে বর্তমানে বোঝায় তিনটি দেশ -- ভিয়েতনাম, কদ্বোজ বেতমান নাম 
কাম্পটিয়া) ও লাওস। অতাঁতে অবশ্য এ এলাকায় আরো অনেক রান্ট্র ছিল এবং এ 
দেশগুলোর নামও ঠিক এরকম. ছিল না। -- অন, 


১২৩ 


সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে তর;পের দল এসে জমায়েত হয়েছিল রাজদরবারে। এই পরাণক্ষায় 
মধ্যমান্র পাণ্ডবভ্রাতাদের একজন সফল হন এবং 'তাঁনিই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। 

পান্ডবদ্রাতাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি নিজ সহ চার ভাই ও রাজকন্যাকে বাজি রেখে 
দন্ততন্লীড়া খেলতে বসেন এবং পরাজিত হন। পরাজয়ের ফলে সকলকেই দাস জীবনযাপন 
করতে হয়। অনেক পরে দাসত্ব থেকে তাঁরা ম্যাক্ত পান বটে, কিন্তু নার্বঘের সহজ পন্থায় 
নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। তখন শর; হয় প% পান্ডবভ্রাতা ও তাঁদের 
পিতৃব্যপদত্রদের মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম। পাণ্ডবদের সবচেয়ে প্রধান শত্রুর কথা ছিল: ‘হয় আমি 
ওদের ধৰংস করে পাঁথবী শাসন করবো, নয়তো আমার মৃত্যুর পরে ওরা পারলে শাসন কর;ক।” 
জনগোষ্ঠীর কিছ; দল গেল পাণ্ডবদের পক্ষে, আর অন্যেরা গেল শন্তঃদের দিকে। তাদের মধ্যে 
য্য্ধ চলেছিল ১৮ দিন। শত্ত; নিধনের সাধনায় উভয় পক্ষই সব কিছ; ভুলে প্রাণপণে যুদ্ধ 
করেছিল। সমস্ত যয্ধক্ষেত্র জ্‌ড়ে বো বোঁ শব্দে তারের আনাগোনা, রথে রথে সংঘর্ষ, আকাশে 
মেঘের ন্যায় বিশাল হস্তীমূথ একে অন্যের উপর প্রচণ্ড হিংসায় ঝাঁপয়ে পড়ে পরজ্পর 
পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো। য্যদ্ধরত অশ্বারোহী সেনা ছুটে বেড়াচ্ছে পাঁখর মতো 
দ্তগাঁততে, সর্পের ন্যায় আঁবকল সাহস শব্দে ৰায়; ভেদ করে ছ;টছে বাঁকে বাঁকে তাঁর। 
সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্ৰ মৃত ও আহত মানুষের দেহে ঢেকে গেল, এই মহায্যদ্ধের যারা হোতা তাদের 
প্রতি উৎক্ষিপ্ত আভিশাপে পূর্ণ হয়ে গেল সমরভূমি। 

না এ-পক্ষে, না ও-গক্ষে, কোনোদকেই জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য 
পাণ্ডবরাই জয়ী হলো। তারাই অবশেষে সিংহাসনে আরোহন করে সম্যদ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার 
করলো। 


% ১ ১ম-ওয় উপচ্ছেদের ভিত্তিতে পাটলিপন্ৰ নগরীর কাহিনী বর্ণনা করো। ২. খুশী, পু. 
* ১ম সহসম্রাব্দে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক উন্নাতর ক্ষেত্রে কীসের ফলে অনুকূল অবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছিল? ৩. খ্বী, পু. ১ম সহস্রাব্দ থেকে খতীন্টীয় ১ম সহম্রাব্দের শুরু 
পর্যন্ত সময়পারিধিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবাসী কাঁ সাফল্য অর্জন করেছিল ? 
৪. প্রাচীন ভারতে স্ট সাহিত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে কোনৃটি তোমার ভাল লাগে? 
তার কারণ কাঁ? ৫, প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন অবদান আমরা এখনো ব্যবহার করছি? 


$ ২১. প্রাচীন যুগে শ্রীলঙকা 


১, শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থান। ভারতবর্ষ উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তদেশ থেকে 
অল্প দূরে প্রায় নিরক্ষবৃত্তের কাছাকাছি যে বিরাট দ্বীপভূমি অবাস্থিত, তারই নাম 
শ্রীলঙ্কা । এ দেশের পূর্ব-পশ্চিম উভয় পার্থেই ভারত মহাসাগরের অতল 
জলরাশি। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে শ্রীলঙ্কা মাত্র কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত 
একটি প্রণালী* দ্বারা বিচ্ছিন্ন । কিন্তু এই প্রণালীর মধ্যে ছোটো ছোটো বহন 
দ্বীপমালা ও প্রবালশৈল মাথা তুলে আছে; এদের মাধ্যমেই প্রাচীন কালে মূল 
মহাদেশের সাথে সংযোগ রক্ষা সহজতর হয়োছল শ্রীলঙকার পক্ষে । স্পষ্টতই এই 
দ্বীপমালা কোনো সুপ্রাচীন পর্তশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ মান, সমবদ্রগর্ভে বিলীন 


* প্রণালীটির নাম পক (Pa) প্রণালী। -- অন, 


১২৪ 


হবার পরে যেটুকু পড়ে আছে। আর প্রণালীর মধ্যে অজস্র দ্বীপমালার সাথে যুক্ত 
সেই প্রাণকাহিনী : রাজকুমার রামের সেনাদল হয়তো সত্যই লঙ্কা পাড়ি দেবার 
জন্য এই সব পাথর ও শ্শিরিশঙ্গ ছুড়ে ছংড়ে ফেলোছিল সাগরের মধ্যে। 


২. শ্রীলঙকা দ্বীপের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়;। দ্বীপটির ভূপ্‌ষ্ঠ, তার মাটি ও নদী- 
নালা ইত্যাদি সর্বত্র একরকম নয়, বিভিন্ন রকম। 

দ্বীপের মধ্যভাগ অত্যন্ত উচু পাহাড়ী অণ্টল। তার চতুষ্পাৰ্শ্ববৰ্তা অঞ্চল 
নিশ্নভুমি। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে. প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আর উত্তর ও পূরবাদক 
অপেক্ষাকৃত শমষ্ক, বৃম্টপাতের পরিমাণ খুবই কম। পর্বত থেকে বহ; খরস্রোতা 
পাহাড়ী নদী নেমে এসেছে, প্রবল বৃক্টপাতের সময় তাদের দ?কুল প্লাবিত হয়ে 
যায়। 

শ্রীলঙ্কার শুষ্ক অণ্লে প্রাচীন কালে প্রচুর কাঁটাগাছ ঝোপঝাড় ও জঙ্গল 
ছিল। আর দক্ষিণ-পশ্চমাংশের আর্দরভীমিতে ছিল মানুষের অগম্য বিশাল 
অরণ্যভূমি। এই বনজ সম্পদের মধ্যে আধবাসাঁদের দৈনন্দিন জীবনযান্রায় সবচেয়ে 
বড়ো ভূমিকা ছিল তাল ও নারকেল শ্রেণীর গাছের। 

পশদসম্পদের মধ্যে ছিল বন্য হস্তী, মাহষ ও অন্যান্য জীবজন্তু। 


৩. শ্রীলঙ্কার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন উল্লেখ । প্রত্বতাত্বক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে 
যে দ্বীপটিতে প্রস্তরফুগেও মানববসাঁত গড়ে উঠোঁছল। 

প্রাচীন কালে শ্রীলঙ্কার আঁধবাসীরা ছিল বেজ্ডা* খাঁ, পু. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই 
তারা পাথরের তোর শ্রম-হাতিয়ার আবষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। কাষকাজও 
তারা জানতো, তবে জলসেচব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। বেড্ডা 
জাতির সমাজ ছিল আদিম গোষ্ঠী সমাজ, তবে অভিজাত শ্ৰেণী তৈরি হওয়া শুরু 
হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় এখনো বেশ কয়েক হাজার বেজ্ডা বসবাস 
করে, প্রাচীন কালের সামাজিক আচার-অভ্যাস অদ্যাবাধ তাদের মধ্যে টিকে আছে। 

শ্রীলঙকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একমাত্র উৎস হলো একটি বিশাল প্রাচীন 
ইতিহাস গ্ৰন্থ --মহাবংশ’। যগ্পপরম্পরায় শ্রমাতর মাধ্যমে চলে আসা কাহিনী ও 
প্রাচীনতর পকিছ লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে 'মহাবংশের, প্রথম অংশ রচিত হয়োছিল 
৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে । 

‘মহাবংশ’ গ্রন্থে বার্ণত তথ্য অনুযায়ী খণী, পু. ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে উত্তর ভারত 
থেকে এক দল লোক রাজকুমার বিজয়ের আঁধনায়কত্বে শ্রীলঙকায় এসে বসবাস 


* বেচ্চা (৬8৭৪) শব্দাট অনেকে মনে করেন তামিল 'বেড়ণ' (অর্থাৎ শিকারী) শব্দ 
থেকে এসেছে, আবার অনেকের ধারণা সংস্কৃত ব্যাধ’ (৮)৭d॥2) শব্দ থেকে। -- অনু 
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করতে শুরু করে। বিজয়ের বংশধরদের নাম "সংহল” যার অর্থ-_-ণঁসংহবংশজাত,* 
এদেশে আগত বাসিন্দাদের সিংহলী নাম গ্রহণের উৎপাত্ত এখান থেকেই শ্রীলঙ্কার 
অধিবাসীদের মধ্যে সিংহলীরাই সংখ্যাগুরু ৷** 


৪. প্রাচীন কালে শ্রীলঙ্কাবাসীদের জীবিকা। 1সংহলীরা প্রথম এসে বসাঁত স্থাপন 
করেছিল এই দ্বীপটির উত্তরাংশে। পরে অবশ্য তারা ক্রমে নানান দিকে ধারে ধারে 
ছড়িয়ে পড়তে শর করে। কৃষিকার্য ও পশুপালন ছিল তাদের জীবিকার প্রধান 
উপায়। পর্বতাণ্ল থেকে নিম্নগামী নদীর স্রোতধারাকে তারা কাজে লাগিয়ে 
জলসেচনের চমৎকার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল। চারপাশে উপ্চু পাড় তুলে বৃষ্টির 
জল ধরে রাখার জন্য জলাধার এবং জাঁমতে জল সেচের জন্য অসংখ্য খাল তারা 
নির্মাণ করেছিল। খ্যীল্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে নিৰ্মিত বিরাটাকার মিনোর জলাধার 
এবং প্রাচীন কালে ব্যবহৃত জলসেচব্যবস্থার নিদর্শন অদ্যাবাধ ‘বিদ্যমান, এমন ক 
সেগুলো বর্তমানেও লোকজন ব্যবহার করে থাকে। জলসেচের কল্যাণে ধান শস্যের 
ব্যাপক উৎপাদন দেখা দিলো। গম, যব, ভুট্টা, জাতীয় খাদ্য শস্য ও তুলার চাষও 
তারা করতো। 

মাহষ, হাতি ও অন্যান্য প্রাণীকে তারা পোষ মানিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার 
করতো। এই অণ্চল আকারক লৌহে সমৃদ্ধ হওয়ায় সিংহলী কর্মকাররা কোনো 
সময়েই কাঁচামালের অভাব বোধ করে নি। 

ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার জন্যই শ্রীলঙ্কা দ্বীপ সমদদ্রপথে শুধ 
পাৰ্শ্ববৰ্তাঁ দেশগুলোর সাথেই নয়, দূরদুরান্তের বিভিন্ন দেশের সাথে সুপ্রাচীন 
কালেই বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল। এখান থেকে মুক্তা, বহু মূল্যবান 
পাথর ও সূতীবস্ত্র এমন কি পশ্চিম ইউরোপেও রপ্তানি করা হতো। 

হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নাত ও প্রসারলাভের সাথে সাথে শ্রীলঙ্কায় শহরের 
অস্তিত্ব দেখা দিলো। 


৫, প্রাচীন শ্রীলঙ্কার সমাজে শ্রেণীবন্যাস ও রাষ্ট্র গঠন। ফসল ফলানোর জন্য 
কাষকর্মের মূল পারশ্রম সবই করতো কৃষকসম্প্রদায়। তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সকলে 
পাশাপাশি মিলেমিশে থাকতো । কিন্তু শ্রীলঙ্কাতেও দাস কম ছিল না। যুদ্ধবন্দী 
এবং খণ পাঁরশোধে অক্ষম ব্যাক্তদের দাসত্ব বরণ করতে হতো। দাসদের কাজ ছিল 
খাল খনন, জলাধার নিৰ্মাণ; দাসমালিকদের জমিতে কাজ করার জন্য, প্রাসাদ 
নিৰ্মাণের জন্য তাদের ব্যবহার করা হতো। 


* রাজকুমার বিজয়ের নাম ছিল বিজয় সিংহ। অনেকের ধারণা, “সংহ’ উপাধি থেকেই 
দেশাটর নাম ‘সিংহল’ হয়োছিল। -- অন; 

** জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সিংহলী এবং অবাঁশন্টের বোশর ভাগ দক্ষিণ ভারত থেকে 
আগত তামিল। -- অন: 
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অধিবাসীদের মধ্যে যখন দাসমালক, দাস, গোম্ঠী-চাষী প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন রাষ্ট্র গঠিত হলো। ‘মহাবংশের’ তথ্যানুযায়ী 
শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশে প্রথম রাজ্যস্থাপন করোছিলেন বিজয়। পরে দ্বীপে অন্যান্য 
রাজ্যও গড়ে ওঠে। 

রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল গোচষ্ঠাঁ-চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, বড়ো 
সৈন্যদল গঠন (যার সাহায্যে বিদ্রোহ দমন ও পার্খবত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে য্দ্ধযান্রা 
করা যাবে) এবং কৃষিক্ষেত্রে জলসেচব্যবস্থা সংগঠিত করা। জলসেচনের ব্যবস্থা করার 
ফলে আরো বোশ চাষের উপযুক্ত জমি রাজাদের হাতে এসে গেল... তখন তারা 
সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি, যোদ্ধা এবং আমলাদের মধ্যে পারিতোষিক স্বরূপ এসব জমি 
উপহার দিলো। 

ভারতবর্ষের দাক্ষণাণ্ডলের আঁত প্রাচীন তাঁমল জাতির 'কছযসংখ্যক লোক 
শ্রীলঙ্কায় চলে এসে বসতি স্থাপন করে। হয়তো এই আগমনের চারিব্র্য ছিল 
আংশিকভাবে শান্তিপূর্ণ এবং আংশিকভাবে তা ছিল সশস্ত আক্রমণ, যার ফলে 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়োছিল। 

খাঁ, পু. ২য় শতকে তামিলদের রাজা শ্রীলঙকা দ্বীপের উত্তরাংশে অবাস্থিত 
উল্লেখযোগ্য নগর অন্;রাধাপযুর অধিকার করে তা চল্লিশ বংসরাধক কাল শাসন 
করেন। খাঁ, পূ. ২য়-১ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দ্বীপের দাঁক্ষণাংশের এক 
রাজা দুথগমাঁণ তাঁমলদের রাজাকে বিতাড়িত করে সমগ্র শ্রীলঙ্কার ক্ষমতা দখল 
করেন। অতঃপর সমগ্র দেশটিতে একটি শাক্তশালী রাষ্ট্র গঠিত হয়, এবং পরবর্তী 
কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন থাকে। 


৬. িংহলীদের প্রাচীন সংস্কৃতি। ?সংহলাদের রাষ্ট্র সংহতি লাভ করার ফলে 
তাদের সাংস্কৃতিক উন্নাত ত্বরান্বিত হয়োছল। 

প্রথমাঁদকে সিংহলাীরা ভারতবর্ষে প্রচালত লাঁপপদ্ধাতরই কোনো একটি গ্রহণ 
করোছল, পরবর্তীকালে তারা নিজস্ব লিপি প্রবর্তনে সক্ষম হয়। তালপাতাকে 
লেখার জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী করে নিয়ে তারা তার উপরে লিখতো ৷ 

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সাহিত্যকণীর্তর মধ্যে একমাত্র 'মহাবংশই আমাদের কাল 
পর্যন্ত এসে পেপছেছে। এছাড়াও অসংখ্য গাথা, গান, নীতিগজ্গ তখন লাঁখত 
হয়োছিল। অত প্রাচীন আমলেও সিংহলী জনগণ তাদের জাতীয় রঙ্গমণ্ড ও 
নৃত্যকলা উদ্ভাবন করোছল। 

জনৈক চাীনদেশীয় পর্যটকের রচনায় শ্রীলঙকার প্রাচীন রাজধানী অন্দরাধাপর 
সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। যাঁদও রচনাট লিখিত হয়েছিল খ্্ীল্টীয় ৭ম 
শতাব্দীতে, শহরাট কিন্তু আরো বহ: পর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যরাধাপরের 
রাস্তাঘাট ছিল সরল, নগরটি বহ; এলাকায় বিভক্ত 'ছিল। দ্বিতল ঘরবাঁড়র সংখ্যা 
ছিল বহু মন্দির ও প্রাসাদের স্বর্ণচূড়াগদুলো আকাশের পটভূমিকায় ঝকমক 
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করতো; রাজপথের উপর দিয়ে ছিল ধন্দকাকাঁতি সেতু সর্বত্র পুশ্পশোভিত পদস্পাধার 
রক্ষিত ছিল এবং স্তস্তমধ্যবতর্ণ ফাঁকা স্থানে প্রস্তরমর্তিগদলো ধরে থাকতো দীপাধার। 

প্রাচীন সিংহলী স্থাপত্যাঁশজ্পের যে বর্ণনা সেখানে পাই তার সাক্ষ্য হিসেবে 
এখনো অনেক স্থাপত্যানদর্শন শ্রীলঙ্কায় টিকে আছে। রাজা দুথগমণির আমলে 
নির্মাণ শুর করা রুবনভোলি মান্দরের গম্বুজ দশ িলোমিটার দুর থেকেও 
চোখে পড়ে। মন্দিরের নিৰ্ভুল ও চমৎকার গঠন নির্মাতাদের শুধ িল্পরুচিরই 
প্রমাণ দেয় না, সেই সাথে গাঁণত বিষয়ে তাদের জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। 
সিগিরিয়া প্রাসাদের দেয়ালে আঁঙ্কত ছবি অত্যন্ত জীবনানষ্ঠ ও অপূর্ব । 

প্রাচীন শিল্পানদর্শনের যা কিছ এখনো শ্রীলঙকায় টিকে আছে, বর্তমানে সে 
সব উপযক্তভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং তার অনেকাকছুর পদনরদদ্ধার চলছে। 


? ১. কোন্‌ কোন্‌ উৎস থেকে আমরা শ্রীলঙ্কা দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে 

* পার? ২. শ্রীলওকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হেতু সেখানকার জনগণ কাঁভাবে জণীবকা 
নির্বাহ করতো? এ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় তাদের বিশেষ কা সুবিধা হয়েছিল ? 
৩. শ্রালঙকায় প্রাচীন কালে কোন্‌ কোন্‌ জাতি বসতি স্থাপন করেছিল? ৪. শ্রীলৎকায় 
রাষ্ট্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল? দ্বীপাঁটির ভাবষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণে রাষ্ট্রের ভূমিকা 
কী ছিল? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রাচীন চীনদেশ 


$ ২২. চীনদেশে রাস্ট্রের উদ্ভব 
দ্রে. মানাচন্ত ৩) 


১. চীনদেশের প্ৰকৃতি ও জলবায়;। চীনদেশের পূর্ব সীমায় বিস্তীর্ণ সমভূমি 
সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। চীনের পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পৰ্বতশ্ৰেণী ও 
শৈলমালা ৷ 

সম্দদ্রতীরবর্তাঁ স্থানে ব্ষ্টিপাতের পাঁরমাণ প্রচুর। সমনদ্রোপকূল হতে যতই দুরে 
যাওয়া যায় পাশ্চম দিকে বৃষ্টিপাতের হার ততই কমে আসে। এসব জায়গায় 
প্রায়শই অনাবৃষ্টর প্রকোপ দেখা যায়। 

হোয়াংহো এবং ইয়াং“ নামে দুটি বড়ো নদী সমভূমির উপর "দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে। হোয়াং-হোর উভয় দিক হলুদ মিহি বাঁলর পাঁলমাটি দ্বারা গঠিত। 
লাঙল-কোদাল দিয়ে এ মাটিতে খুব ভালো চাষ করা যায়। যথেষ্ট পরিমাণ 
আর্দতার ফলে এ মাটি আঁতিশয় উর্বর। 

বর্ষার সময় হোয়াংহো নদী প্রায় শত শত কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা জুড়ে 
প্লাবিত হয়। নদীর জল প্রায়শই পালমাটি ক্ষয় করে ফেলে। অসংখ্যবার হোয়াংহো 
তার তাঁর ধ্বংস করে নতুন নদীগর্ভ খনন করে তার প্রবাহ পাঁরবর্তন করেছে। 
গ্রামের পর গ্রাম ও জনপদ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। চীনারা তাই একে ডাকতো 
নানান নামে, কখনো ডাকতো ‘ভ্রাম্যমাণ নদী" বলে, কখনো-বা "চীনের দুঃখ’ নামে, 
আবার কখনো ‘সৰ্বনাশ’ বলে। 

ইয়াংসি নদী তাঁরবৰ্তাঁ অণ্চলও অত্যন্ত উর্বর। প্রাচীন কালে এই এলাকা 
ঘন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। 
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১. হোয়াংহো নদীর তারবতরঁ অঞ্চলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত খন. পঢ় ২য় সহস্রাব্দের 

যে গর্তাট সেখানে শবাধার রাখা আছে। তার চারপাশে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের কত্কাল-__ 

সম্রাটের সাথে এদেরও এখানে সমাধিস্থ করা হয়োছল। গর্তের অনাঁতদুরে ঘোড়ার কঙ্কাল দেখা 

যাচ্ছে। এধরনের সমাধি থেকে কী তথ্য আমরা জানতে পারি? ২. খর, পু. ২য় সহস্রাব্দে চীনে 
নিৰ্মিত একটি পান্ন। 


২. খন, পঢ় ২য় সহপ্রাব্দে হোয়াং-হো অববাহিকা অঞ্চলে দাসমালকাভাত্তক রাষ্ট্রের 
উদ্ভব। হোয়াং-হো নদীর দুপাশের উর্বর এলাকায় চাষীরা বসাত স্থাপন করেছিল। 
তারা জোয়ার, গম, ধান ও সব্জীর চাষ করতো, পশুপালন করতো । রেশম কাটের 
চাষ করতো, রেশমী সূতা দিয়ে মজবুত ও সুন্দর কাপড় বানাতো। 

হোয়াংহো তারবতাঁ অঞ্চলে প্রত্ততত্বীবদগণ খাঁ, পু. ২য় সহস্রাব্দে নিৰ্মিত 
বহ; কবর আবিচ্কার করেছেন। কয়েকটি কবরের মধ্যে ক্ষৌম্যবস্তে জাঁড়ত মৃতদেহ 
এবং খাদ্যসহ রাক্ষত হাড় পাওয়া গেছে। অন্যান্য কবরের জন্য ভূতলগর্ভে বিশাল 
অন্্রশস্ত, পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র থাকতো । মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কখনো-বা 
দশ-বিশ জন, কখনো-বা শতাধিক মানুষকে সমাধিস্থ করা হতো, উদ্দেশ্য মৃত্য 
ব্যাক্তর আত্মাকে তারা সেবা ও রক্ষা করবে। এদের মধ্যে কিছু লোককে কবরস্থ 
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করার পূর্বে শিরোচ্ছেদ করা হতো আর অন্যান্যদের বেধে জীবন্ত অবস্থায় 
কবর দেয়া হতো। 

সে সময়কার কিছ হাড় পাওয়া গেছে যার উপরে এরকম কথা লেখা: ‘পৃথিবীর 
বকে যাতে বৃম্টি নামে, তার জন্য আমরা দাসকে পোড়াই ৷ অনাবান্ট ও বন্যার 
তাদের মনে। এসব দেবতাদের মনস্তাম্টর উদ্দেশ্যে বহ; দাসকে প্াঁড়য়ে বা জীবন্ত 
অবস্থায় নদীতে ফেলে উৎসর্গ করা হতো। 

আঁবচ্কৃত বিভিন্ন বস্তু ও তৎকালে লিখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে আভাস পাওয়া 
যায় যে, খনীষ্টপনর্ব ২য় সহস্রান্দে হোয়াং-হো অববাহিকায় দাস সমাজের আবিভাব 
ঘটে এবং চীনদেশে দাসমালিকাভীত্তিক প্রাচীনতম রাষ্ট্র গঠিত হয়। 


৩. খন, পঢ়. ১ম সহত্রাব্দে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমগ্র চীনে একটি অখণ্ড 
রাষ্ট্র গঠন। যাঁদও কৃষকসমাজ বৃষ্টিপাতের জন্য ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করতো, তব; 
আঁধকাংশ সময়েই তারা নিজেদের পারশ্রমের উপরই 'নর্ভর করতো। তারা গান 
গাইতো : 


মেঘের বদলে দেখ 'নাচ্ছ কোদাল, 
শবান্টর বদলে রে কেটে চলি খাল; 
তাতেই পেলাম জল, জাঁমাঁটরও সার = 
বাড়ে ভাই শস্যের মঞ্জরীহার... 


হোয়াংহো নদীর দূতীরে তারা বাঁধ দিত যাতে বন্যা থেকে সমভূমি রক্ষা পায় 
তার জন্য। খাল কেটে চলতো সমতলভূমির উপর দিয়ে যা দিয়ে নদীর জল বহু 
দুর পর্যন্ত নিয়ে আসা যেত। ইয়াং-সি তীরবতাঁ ভূখন্ডেও চাষীরা জাম চাষ করে 
ফসল ফলাতো। সমগ্র পূর্ব চীনে শস্যক্ষেত্র ও ফলবাগান ঘেরা অসংখ্য 
জনবসাতপূর্ণ গ্রাম গড়ে ওঠে। শহরও গড়ে ওঠে বড়ো বড়ো, সেখানে হাজার 
হাজার লোক' বাস করতো। 

চীনে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র গাঠত হয় এবং তাদের মধ্যে সব সময়ে শন্রুতা ছিল। 
খা, পু. ৩য় শতকে সবচেয়ে শাক্তশাল বড়ো রাজ্য ছিল খাঁদন। বল-প্রয়োগ ও 
কৌশল দ্বারা এবং বাভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বহমান শল্ল;তার সুযোগ নিয়ে, থাঁসনের 
রাজা সমগ্র চীন জয় করে নেন। খণি, পঢ়, ২২১ সালে তান নিজেকে সন শি- 
হয়ান্দি বা প্রথম ধাঁসন-সম্রাট' রুপে ঘোষণা করেন। 


৪. চীনে মহাপ্রাচীর নির্মাণ। দেশকে হূনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য থাঁসন 
শি-হনয়ান্দি প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দেন। রণালপ্স হন উপজাতিরা চীনের 
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চীনের মহাপ্রাচীর। (আলোকচিন্র।) এই প্রাচীর ও প্রাচীর নির্মাণ সম্বন্ধে যেখানে বলা হয়েছে 
বইয়ের ভিতরে সে জায়গা খুঁজে বের করো। 


উত্তর দিকে যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করতো এবং প্রায়ই চীনের নগর ও 
গ্রামাঞ্চলের উপর ঝাঁপয়ে পড়তো । প্রাচীর নির্মাণে অসংখ্য চাষা, দাস, সৈনিক 
ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের সমাবেশ করা হয়োছল। চীনের উত্তর সীমানা বরাবর 
তারা মিনারসহ এই প্রাচীর তোর করে। প্রাচীরটি প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ 
এবং প্ৰস্থে এত চওড়া ছিল যে একসাথে পাশাপাশি ৫ জন অশ্বারোহী এর উপরে 
ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারতো। প্রাচীরটি পৃথিবীতে চীনের মহাপ্রাচীর নামে খ্যাতি 
অর্জন করেছে। প্রাচীর নির্মাণের কাজ, ভেঙে যাওয়া অংশ পুনরায় মেরামত করা 
ইত্যাদি করতে করতে, নানা সময়ে বিভিন্ন বিরাঁতর ফাঁকে ফাঁকে, প্রায় দেড় হাজার 
বংসর ধরে ধারে ধারে প্রাচীরনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। 


৫. রাজ্য সম্প্রসারণার্থে চীনের যদ্ধাঁভযান। চীনা সম্রাটগণ শুধু বাঁহঃশত্রর বিরুদ্ধে 
স্বদেশ রক্ষাতেই তুষ্ট ছিলেন না, নিজেদের দেশের বাহিরেও তাঁরা বিভিন্ন দেশ 
দখল করোছিলেন। খাঁ. পু. ২য় শতক থেকে খাঁম্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত চীনের 
সিংহাসনে আসীন হান্‌ বংশের সম্রাটেরাই বিশেষ করে পররাজ্য দখলের জন্য 
যদ্ধাভিযান করেন। সশস্ত্র অসংখ্য চীনা যোদ্ধারা হননদের পরাজিত করে। প্রধান 
চীনা যুদ্ধাভিযানগ্লো পরিচালিত হতো পাশ্চম দিকে--হান্‌ বংশীয় সম্মাটরা 
মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘকালব্যাপী তীর 
সংগ্রামের ফলে প্রচুরসংখ্যক হন উপজাতি যুদ্ধে বন্দী হয় এবং তাদের দাস হিসেবে 
নিয়ে আসা হয়; সেই সমস্ত অণ্ডল যার কিয়দংশের উপর 'দিয়ে ক্যারাভান যাওয়ার 


১৩২ 


১. কাপড় বোনার তাঁতি। প্রোচীন 
চীনা ছবি।) তাঁতী রেশমী কন্দ 


পশ্চিমগামী পথ ছিল, চৈনিক বাহিনী সামায়কভাবে সে সব স্থান দখল করতে 
সক্ষম হয়। এই পথের পাশে চীনারা বহু দুর্গ নির্মাণ করোছল এবং মরুভূমি 
অঞ্চলে আতশয় গভীর কূপ খনন করোছিল। 

সমগ্র এঁশয়ার উপর দিয়ে পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত সুদীর্ঘ বাণিজ্যপথাটর 
নাম ছিল “রেশম মহাসরণণ (the Great Silk Route) ; এই পথ দিয়ে চীন 
থেকে মূল্যবান চীনাংশদুক সারা পাঁথবীতে চালান যেত। রেশমের উৎপাদনপ্রণালী 
চীনারা গোপন রাখে এবং এই ব্যবসা থেকে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। 
এতদ্ব্যতাঁত রেশমী মহাসরণী দিয়ে ভিনদেশ দখলের লোভে চৈনিক পদাতিক ও 
অশ্বারোহণ বাহিনী মধ্য এশিয়ায় ও পার্শ্ব বত দেশসমমহে হ্যদ্ধাভষানে বেরতো। 


? ১. প্রাচীন কালে চীন দেশের জনগণকে কোন প্রাকৃতিক বিপদকে জয় করতে হয়েছিল? 

* এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের ধর্মীবশ্বাসে কীভাবে প্রাতফলিত হয়েছে? ২. কোন্‌ 
এঁতিহাসিক উৎস থেকে আমরা জানতে পার যে, খণ্ড, পূ. ২য় সহম্রাব্দে চীনে 
দাসমালিকভীত্তক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়োছল? ৩. খন্ড, পদ. ৩য় শতকে চীনদেশের রাষ্ট্রীয় 
সীমানা মানাচত্রে খুজে বের করো। খ্তী, পু. ২য় শতাব্দীর পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল 
তারা জয় করোছল তাও বের করো। ৪. মানচিত্র, ছবি ও তোমার পঠিত বিষয়ের 
সাহায্যে চীনের মহাপ্রাচীরের বিবরণ দাও। ৫, প্রাচীন চীনে এখন থেকে কত বংসর 
পূর্বে অখণ্ড চাঁন রানের উদ্ভব হয়েছিল? 


$ ২৩. চীনে গণ-অভ্যুর্থাম 
দ্রে. মানাচন্র ৩) 


মনে করতে চেষ্টা করো-_ প্রাচীন কালে প্রাচ্য দেশসমুহের জনসাধারণ কীভাবে দাসে 
রুপান্তীরত হয়োছল ($ ৭: ২; $ ১০:৪; $ ১৫: হাম্মরাবি অনুশাসন; $ ১৬: ৩)। 


১. হান রাজাদের শাসনামলে দাসমালকদের ধনসম্পাত্ত আরো বৃদ্ধ পায় এবং 
কৃষক ও দাসদের বিরুদ্ধে শোষণ বেড়ে যায়। 
তখনকার সমসাময়িক ব্যক্তিরা লিখে গেছেন যে, ধনী ব্যক্তিদের জাম সব 
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১, চীনে ধানের জমি চাষ করা হচ্ছে। ধানের জন্য প্রচুর আর্দ্রতার প্রয়োজন, তাই জামতে জল 

দেখা যাচ্ছে। (প্রাচীন চীনা ছবি৷) চাঁনে চাষাবাদ সম্পর্কে গ্রন্থের কোন স্থানে বলা হয়েছে, খুঁজে 

বের করো। ২. খনিমজমুর। (প্রাচীন চীনা মুর্তি।) আবিচ্কৃত এধরনের মূর্তি দেখে আমরা কী 

জানতে পারি? ৩. চীনে সমাধির মধ্যে মাটির তোর বাড়ির এরকম প্রাচীন মডেল পাওয়া গেছে। 
এপ্রকার বাড়িতে কারা বাস করতো বলে তুমি মনে করো? 


জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, অথচ গরিবের জন্য একটা সূচ রাখার জাঁমও রইলো না 
প্রচুর চাষী ধনীদের জাম ভাড়া নিতো কিংবা সে জাঁমতে ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ 
করতে বাধ্য হতো। ‘মাঠে কাজ করার সময় চাষীদের সমস্ত জলে ভিজে যেত, পা 
কাদায় মাখামাখি হয়ে যেত। অত্যাঁধক রৌদ্রে ঝলসে যেত তাদের গায়ের চামড়া 
আর চুল। সারা শরীরের এতটুকু শক্তি আর অবশিষ্ট থাকতো না! 

নিজেরা গায়ে খেটে চাষীরা যা কিছ উপার্জন করতো তার প্রায় সবই ব্যয় 
হয়ে যেত জমিভাড়া আর কর দিতে। যা আহার মিলতো তাদের তা 'কুকুর ও 
শুকরের খাদ্য'। খড়কুটো, নলখাগড়ার পাতা ইত্যাদি দিয়ে তোর পোষাক পরতো 
তারা। 

চীনে দাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধ পেয়োছল। সম্রাটের মালিকানাভুক্ত 
যে সব খাঁন ছিল তাতে প্রায় ৭০ হাজার দাস কাজ করতো। যাযাবরদের বিরুদ্ধে 
শুধুমাত্র একবারের এক সফল যুদ্ধাভিযানেই চীনা বাহিনী ২ লক্ষ যদ্ধবন্দী 
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তাড়িয়ে নিয়ে আসে। যে সব লোক খাজনা, জাঁমর ভাড়া বা ধার পাঁরশোধ করতে 
পারতো না, তাদের দাসরূপে গণ্য করা হতো দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্র চাষীরা 
অনন্যোপায় হয়ে নিজেদের শিশ:সন্তানকে দাসরুপে 'বাক্র করে দিত। সামান্য কিছ 
অন্যায় করলেই বিচারকগণ অপরাধীদের এবং তাদের পাঁরবারবর্গকেও দাস বলে 
ঘোষণা করতো। হাটেবাজারে যেমন গর-ছাগলের কেনাবেচা চলে, কয়েদখানা থেকে 
তেমান দাসমালিকরা অপরাধীদের দাস হিসেবে কিনে নিত। 

চীনদেশের পথে পথে দেখা যেত দাসদের শতচ্ছিন কাপড়ে শৃঙ্খালত করে 
[ড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিংবা বন্য পশুর মতো খাঁচায় পুরে নিয়ে যাচ্ছে। 
[দের মাথা ন্যাড়া করে মুখের উপর পাঁরচয়জ্ঞাপক ছাপ মেরে দেয়া হতো। 


এ 
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২. খনজ্ৰীয় ২য় শতকে চীনা দাসমালিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জনৈক প্রাচীন 
চৈনিক লেখক লিখে গেছেন: ‘এদের হাজার হাজার দাস-দাসী আছে, রত্ন ও 
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মাণমনক্তো পরিমাণে এত বেশি যে বিরাট প্রাসাদগুলোতে তার জায়গা হয় না। 
গর, ঘোড়া, ছাগল ও শুকরের সংখ্যা এত বৌশ ছিল যে পাহাড়-পর্বত ও 
উপত্যকাতে তাদের স্থান সংকুলান হতো না। গায়ক-গায়িকা ও বাদকদল সার বে'ধে 
দাঁড়িয়ে থাকতো। মদ লোকে পান করে শেষ করতে পারতো না, মদের স্রোত বয়ে 
চলতো । মাংস লোকে খেয়ে শেষ করতে পারতো না, পচে নষ্ট হয়ে যেত ৷’ 

কৃষক ও দাসরা দাসমালিকদের নাম দিয়োছিল “ববেকহীন পরখাদ্যলোভী 
ইদুর’ 


৩. দরিদ্র নিঃস্ব লোকজন, দাসেরা সবাই পাহাড়-পর্বতে ও বনেজঙ্গলে পালিয়ে 
বেড়াতো। কখনো-কখনো একজোট হয়ে দাসমালক আর আমলাদের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়তো চনে প্রাচীন কালে লিপিবদ্ধ ঘটনাপঞ্জীর িবরণাঁলাঁপতে প্রায়শই এরকম 
কথা লিখিত হয়েছে: "দাসরা খাঁনমালিককে হত্যা করে অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছে” 
‘আমলাদের: উপর হামলা চালিয়ে দাস নিয়ে পালিয়ে গেছে, গদাম ও অস্ত্রশস্ত্র 
লট করেছে’, 'মালিক নিহত হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে,। 

খ্ত্ীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনদেশে এক 'বিরাট অভ্যুত্থান হয়। 
ইতিহাসে এই বিদ্রোহের নামকরণ করা হয়েছে -- লাল ভ্রু-র বিদ্ৰোহ ৷ (এ সম্পর্কে 
{ববরণ ১৩৭ পৃচ্ঠায় দেওয়া হয়েছে ।) 


৪. খ্যীম্টীয় ২য় শতাব্দীর শেষভাগে, ‘লাল ভ্রু-র বিদ্রোহের দেড় শতাব্দী পরে 
চাংদের তিন ভাই সম্রাটকে উৎখাত করে সুখী জীবনযাপনের জন্য জনগণের প্রাতি 
আহবান জানান। সমগ্র চীন জুড়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকে; খাঁনতে, 
কর্মশালায়, গ্রামে গ্রামে অত্যন্ত গোপনে সশস্ত্র দল গঠিত হয়। 

১৮৪ খীন্টাব্দে এক বিশ্বাসঘাতক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। চাং 
ভ্রাতাদের পক্ষাবলম্বী সহস্ৰাধিক ব্যাক্তকে ধরা হয় এবং তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। 
তখন তিন ভাই আঁবলম্বে বিদ্রোহ শুর; করার ডাক দেন; শহরে ও গ্রামে সর্বত্র 
তাঁদের দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ে৷ অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় দেশের কেন্দ্রাণ্লসমূহে বিদ্রোহের 
ধৰজা উড়লো। বিদ্রোহ করলো লক্ষ লক্ষ কৃষক ও দাস। বহু শহর তারা দখল 
করে নিল, ধনীদের ধনসম্পাত্ত কেড়ে নল, বন্দী ও দাসদের মুক্ত করে দিলে। 
অত্যাচারীর 'বর্দ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে তারা মাথায় হলদদ রঙের কাপড়ের 
পটি বাঁধতো। সে কারণেই ইতিহাসে এই অভ্যুত্থানের নাম: হলঃদ পাঁট্ুর বিদ্রোহ ৷ 
সম্রাট ও দাসমালিকরা ভয়ানক দশ্ন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। তারা নিজেদের 
সবচেয়ে বিশ্বাসী সেবক রাজকর্মচারী ও সেনাপাঁতদের ছেলোপলেকে সৈন্যদলে 
ভার্ত হবার হুকুম জার করে। দাসমালিকরা নিজেরা পুল পাঁরমাণ সৈন্য সংগ্রহ 
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করে তার পাঁরচালনভার গ্রহণ করে। চীনদেশের প্রায় সর্বত্র শোষক ও শোষিত 
শ্রেণীর মধ্যে ভয়ঙ্কর নির্মম যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দ্র. রাঁঙন ছাঁব ১০) 


&. শন্ুুপক্ষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সাহসিকতা স্বীকার না করে পারে নি। তা সত্বেও 
একথা ঠিক যে, 'হলদদ পাট্ররা” নিজেদের এঁক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় নি; প্রত্যেকটা 
দল আলাদা-আলাদাভাবে লড়াই করাছল। তা ছাড়া সম্রাটের বাহনীতে যে পাঁরমাণ 
অস্ত্রশস্ত্র ও অভিজ্ঞ সেনাপাঁত ছিল, সেরকম কিছুই বিদ্রোহীদের ছিল না। 
এবং জলাভূমি ও নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাদের কোণঠাসা করে ফেলে; এ 
জায়গায় প্রায় ৫০ হাজার বিদ্রোহী নদীতে ডুবে প্রাণ হারায়। অপর এক যুদ্ধে 
মারা যায় ১ লক্ষ বিদ্রোহী। সমাটের সেনাপাঁত সব কাটা মাথা এক জোট করে 
তা দিয়ে মিনার তৈরির আদেশ দেয়। 'হলুদ পির" প্রধান দলগুলো একেবারে 
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সংগ্রামে চাং ভ্রাতুত্রয় নিহত হন। বিদ্রোহী-সমর্থকদের 
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, এমন কি তাদের পাঁরিবারবর্গ নারী বা শিশু কাউকেই ক্ষমা 
করা হয় 1ন। 

কৃষক ও দাসদের নিয়ে সংগঠিত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তার 
পরিবর্তে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। দাসমালিকেরা ২০ বছর ধরে কঠোর 
সংগ্রাম ও নির্মম হত্যাকাণ্ড চালাবার পর তবে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন 
করতে সক্ষম হয়োছল। 

বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল বটে, তবে ঘৃণ্য হান বংশের ক্ষমতা খবই দনর্বল হয়ে 
পড়লো । বিদ্রোহের কয়েক বংসর পরে হান বংশের শেষ সম্রাট নিহত হয় এবং 
তার রাজ্য অনেক ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। 


“লাল ভ্রু বিদ্রোহ 
(প্রাচীন চীনা এঁতিহাসিকের রচনা অনন্যায়ী) 


ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরের ন্যায় বিদ্রোহীরা এসে সমবেত হলো। ফান্‌ চুন্‌ সাহসী ছিলেন এবং 
বহুসংখ্যক জনগণ তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়। য্দ্ধপ্রস্ীতির সময়ে ফান্‌ চুন ও তাঁর সমর্থকগণ 
সম্রাটবাহনী থেকে নিজেদের পার্থক্য করার জন্য নিজেদের ভ্রুতে লাল রং মাখিয়ে নেয়। 

সম্রাট নয় জন ব্যাক্তকে সেনাপাঁত পদে নিয়োগ করে তাদের ‘বাঘ’ আখ্যায় ভূষিত করেন। 
হাজার হাজার সৈন্যের পাঁরচালনাভার সম্রাট এই সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত করেন। প্রতি যোদ্ধাকে 
৪ হাজার মদ্রা করে উপহার প্রদান করা হয়। তা সত্বেও সেনাবাহিনী য্দদ্ধ করতে অদ্বীকাতি 
জানায়। ছ’জন “বাঘ, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। বাঁক তিন “বাঘ, বিশৃঙ্খল সৈন্যদলকে 
একত্ৰিত করে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা চালায়। 

প্রায় সব দিক থেকে বিদ্রোহীরা এসে রাজধানীর চারাঁদকে সমবেত হয়েছিল। সম্রাট 
বন্দীশালা মুক্ত করে সমস্ত অপরাধীদের হাতে অস্ত্ৰ তুলে দেবার আদেশ দেন। বন্দীদের এই 
বাহিনশীটি অবশ্য শহর থেকে বের্নো মাত্র যে যার মতো নানান দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। 


১৩৭ 


বিদ্রোহীরা জোর করে রাজধানীতে প্রবেশ করে। শহর জৰলতে থাকে, সংগ্রাম শর হয়ে 
যায় প্রতি রাস্তাতেই। দীঘির মাঝে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত প্রাসাদের মধ্যে সম্রাট গোপনে 
আশ্রয় নেন। 

বিদ্রোহীরা প্রাসাদ ঘরে ফেলে ধন্র্বাণ বর্ষণ করতে থাকে। সম্রাটের রক্ষারা ধারে ধারে 
মৃত্যুমমখে পতিত হতে লাগলো, কিন্তু এমন সময়ে বিদ্রোহীদের তাঁর শেষ হয়ে যায়। এর পর 
শর; হলো হাতাহাতি যদ্ধ। অবশেষে সম্রাটকে বিদ্রোহীরা ধরতে সক্ষম হলো এবং তাঁর 
শিরচ্ছেদ করা হলো। 


‘লাল ভ্রু-র দল কিন্তু নিজেদের জয় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। চাষী 
ও দাস সকলেই ভেবৌছল যে, তাদের অমঙ্গলের হেতু তাদের নিষ্ঠুর রাজা, এবং 
ন্যায়পরায়ণ কোনো সম্রাট সিংহাসনে বসলেই তারা শান্তির জীবনযাপন করতে 
পারবে। ফলে দাসমালিকেরা পুনরায় নতুন লোককে সিংহাসনে বসিয়ে সাম্রাজ্য 
অক্ষয় রাখতে সক্ষম হয়। 


% ৯ § ২৩য়ের অন্তর্গত উপচ্ছেদগমলোর কোনো 'শরোনামা নেই। শিরোনামাহীন 

* উপচ্ছেদসমৃহের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌টির প্রাত নিশ্নালাখত কোন্‌ শিরোনামা প্রযোজ্য 
হতে পারে: 'শোষকের বিরুদ্ধে কৃষক ও দাসদের সংগ্রাম’, ‘ ‘হলুদ পাঢ্দের’ পরাজয়”, 
‘দাসমালিকদের জীবনধারা', ‘কৃষক ও দাসদের অবস্থা’, ‘‘হলম্দ পাঢ্ন্দেরৱ’ বিদ্রোহ? ? 
২. লোকজন কোন কোন উপায়ে দাসে পরিণত হতো সে সম্বন্ধে $২৩ পাঠে তুমি যা 
জেনেছো বলো। ৩. 'হল.্দ পাট্রদের' অভ্যুত্থানের প্রধান কারণগুলো কী ছিল? এই 
বিদ্রোহে ইন্ধন জনীগয়েছিল কী? ৪. কী কারণে এই বিদ্রোহ সফল হয় নি? 
৫. এখন থেকে কত বংসর পূর্বে হলুদ পাঁট্রদের” বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল? কোন্‌ 
শতাব্দীতে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল £ এবং সেই শতাব্দীর প্রথম দিকে না শেষ দিকে? 
একটি বিশাল সাম্রাজ্যর্পে চীন সুসংহত হবার কত বংসর পর ‘হলুদ পঢ়িরা’ বিদ্রোহ 
করেছিল ? ৬. পঠিত বিষয় এবং চিন্রাদর আলোকে দাসত্বে বন্দী কৃষকের জীবন ও তার 
‘হলনদ পাঁট'-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করো। 


$ ২৪. চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি 


মনে করতে চেষ্টা করো- প্রাচীন কালে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ 
কীভাবে ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল ($ ১২:১, ২, ৩; $ ১৭: ৫)। 


১. লিপি আবিষ্কার । চীনের জনগণ খড়. পু প্রায় ২য় সহস্রাব্দে তাদের লিপিমালা 
উদ্ভাবন করোছল। অক্ষর হিসেবে তারা ব্যবহার করতো চিন্রলাপ-বর্ণমালা। 
চন্রালাঁপর প্রাতাঁট অক্ষরে সমগ্র একটি শব্দ বোঝানো হতো। যেমন ধরা যাক, 
চিন্রালাপতে সং অক্ষরাটর মানে গাছ’, এরকম দুটি অক্ষর পাশাপাশি থাকলে 
সংসঅর্থ বোঝাবে ‘বন’, তিনটি থাকলে সংসংসং তার অর্থ দাঁড়াবে ঝোপ জঙ্গল'। 
চীনা লা'পতে কয়েক হাজার চিন্রালাঁপ-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


১৩৮ 


লেখাপড়া শেখার কোনো উপায় চাষীদের ছিল না। এই চিন্রালীপ শিখতে বহ: 
বছর লাগতো, এঁদকে গাঁরব কৃষকের টাকাপয়সাও ছিল না যে ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া শেখাবে। 

প্রাচীন কালে চীনে হাড় বা রেশমী কাপড়ের উপরে লেখা হতো, নয় তো 
বাঁশের চটার উপরে । রেশম খুব দামী ছিল বলে তা শধ্মান্র বেশ গররুত্বপূর্ণ 
কিছ; লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। বাঁশের চটা একসাথে গোছ বেধে ব্যবহার করা 
হতো বই িসেবে। 

খনীজ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চীন কাগজ আবিষ্কার করে। ছে'ড়া কাপড়, বাঁশ আর 
গাছের বাকল দিয়ে তারা কাগজ বানাতো। কাগজ সস্তা ছিল এবং বাঁশের চটার চেয়ে 
অনেক স্মাবধাজনক। কাগজ আবিচকার চীনে জ্ঞানপ্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা 
পালন করেছিল। 


২. জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। চীনা পাশ্ডিতেরা বহ; বইপত্র লিখে গেছেন। কৃষসংক্লান্ত 
রচনাবলীতে হাজার হাজার বংসর ব্যাপী চীনা কৃষকদের জাঁমচাষ, পশুপালন, 
রেশমকাঁট চাষের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। 

প্রাচীন চীনা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যাধি ও ক্ষত-রোগের চিকিৎসা জানতেন। 
রোগীর হতশক্তি পুনর্দ্ধারের জন্য বলকারক ওষধ হিসেবে চা ব্যবহৃত হতো। 
এর অনেক পরে অবশ্য পানীয় রূপে চা-র প্রচলন শ্দরু হয়। 

চীন দেশের জ্যোতার্বিদগ্ণ পাঁথবীকে একাঁট বিরাট অণ্ড বা ডিমের সাথে 
তুলনা করতেন: পাঁথবী নাকি ডিমের কুসুমের মতো, আর আকাশ হলো ডিমের 
খোল। আকাশের গায়ে ভিতর থেকে জ্যোতিষ্ক সেটে দেয়া আছে, সেগুলোকে 
সাথে করেই আকাশ পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করে। 

চীনা পর্যটকগণ “পর্বত ও সমুদ্র বিষয়ক গ্ৰন্থ’ অর্থাৎ চীনের ভূগোল রচনা 
করেছেন। দেশের প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সেখানে 
লেখা আছে। কিন্তু স্বজ্পপাঁরচিত স্থানাঁদ সম্পর্কে লেখকগণ বহু কাল্পাঁনক কথা 
লিখেছেন, যেমন: ‘সেখানে প্রেত বাস করে, তাদের মূখ মানুষের, দেহ ব্যাপ্রের 
ন্যায় ডোরাকাটা, আর লেজ সাদা!” 

কম্পাস আবিষ্কারের কৃতিত্বও প্রাচীন চীনের । 


৩. ধ্রীতহাঁসক কড়চা, । খুৰী. পু. ২য় শতক থেকে খা, পু. ১ম শতকের প্রথম 
দিকে বিখ্যাত এঁতিহাসিক মা তাঁসয়ান্‌ জীবিত ছিলেন। তিনি বহু লিখিত 
নথিপত্র অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করেন। সমা তাঁসয়ান্‌ প্রায় সমগ্র 
চীনদেশ পরিভ্রমণ করে৷ যে সব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ কোনো এতিহাঁসক ঘটনা ঘটোছল 
সে সব স্থান পারদর্শন করেন, বহ, প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞানলাভ 
করেন। প্রত্যক্ষদশরদের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা এবং সুদূর অতাঁতের 
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১. বাঁশের ফালিতে লেখা চীনের প্রাচীন 'লাঁপ। চীনা পণ্ডিতগণ পর্যটনের সময়ে নিজেদের 

সাথে এরকম প্রচুর ‘বই’ গাড়িতে রাখতো। ২. চীনদেশে কাগজ তৈরির পদ্ধাতি। (প্রাচীন চিত্র।) 

বামে: বিশাল চুল্লীতে কাগজ তোরর জন্য মণ্ড জৰাল দেয়া হচ্ছে। ডাইনে: মণ্ড থেকে কাগজ 
প্রস্তুত হচ্ছে। উপরে দেখা যাচ্ছে--চাঁনা চিন্রীলাপ। 


ঘটনাবলী নিয়ে প্রচালত পদ্রাকাহিনী তান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি নিজেও 
ছিলেন বহ; ঘটনার প্রত্যক্ষদরশাঁ। এই সমস্ত মূল সূত্রের ভিত্তিতে সিমা তাঁসয়ান্‌ 
চীনদেশের সুপ্রাচীন কাল থেকে তাঁর জীবংকালের শেষ দিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
সংঘাটত ঘটনাবলীর ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁর সমগ্র জীবন ব্যাপী সাধনায় 
সমা তাঁসয়ান্‌ যে গ্রন্থ রচনা করোছিলেন তান নিজেই তার নামকরণ করে গেছেন: 
‘এঁতিহাসিক কড়চা! । 

সিমা তাঁসয়ান্‌ 'ভালোকে বিকৃত না করে এবং খারাপকে না লুকিয়ে' যথাযথ 
সব লিখে গেছেন। সম্রাট এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সত্য কথা লিখতে তান 
কখনো ভয় পান নি; এর ফলে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। 


৪. প্রাচীন চীনের শিল্পকলা প্রাচীন যুগে চীনের জনগণ বহ; লোককাহিনী, গান 
ও গল্প সৃষ্টি করোঁছল। এসবেরই মাধ্যমে বিভিন্ন শ্ৰেণীভুক্ত মান্মষ তাদের 
দৃষ্টিকোণ ও অন্দুভূতি প্রকাশ করতো। (১৪১ পৃষ্ঠায় ম্যা্রত চীনা সাহিত্য থেকে 
উদ্ধৃতি পাঠ করো।) 

প্রাচীন আমলে চীনদেশে ঘরবাড়ি প্রায় সব কাঠের হতো, ফলে তাদের 
কোনোটাই আমাদের আধ্যানক কাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। অবশ্য পাথর, 
রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তোর প্রাচীন যুগের বহ; শিল্পনিদর্শন খুজে পাওয়া গেছে। 
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১. লবণ খনি। প্রোচীন চীনা বিলীফ।) শিল্পী কীভাবে লবণ খনিতে কঠিন পারিশ্রমকে 

ফুটিয়ে তুলেছেন? লোকেরা যে মাটির নিচে কাজ করছে, শিল্পী তা কীভাবে ব্যাঝয়েছন ? 

২. প্রাসাদে ভোজনোৎসব। (প্রাচীন চীনা রিলীফ ৷) নিচে: সম্ল্রান্তব্যাক্তরা প্রাসাদে নিমন্ত্রণ রক্ষা 

করতে আসছে। সঙ্গে চলেছে পায়ে হেটে পার্শ্মচর আর ঘোড়ার গাঁড়তে চেপে যোদ্ধার দল। 

মধ্যভাগে: আঁতাঁথদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে গৃহকর্তা। উপরে: ভোজনে ব্যস্ত লোকজন, গায়ক ও 
প্রহরীবন্দ। 


এসব বস্তু তৎকালীন জীবনধারা ও ধর্মীবশ্বাসের সাথে আমাদের পরিচয় কারয়ে 
দেয়। 

ব্রোঞ্জ ও পাথরে তৈরি প্রাচীন চৌনক পাত্রের গড়ন ছিল নানান রকমের। 
পাত্রের গায়ে ড্রাগন, কাল্পানক জন্তুজানোয়ার, চমৎকার কারুকর্ম ও পঢ়রাণকাথত 
বহ; দৃশ্যাঁদ আঁঙ্কত হতো। (দ্র. ১৩০ পণ্ঠার ২ নং ছবি।) 

অদ্যাবাধ বর্তমান বহ; শিল্পনিদর্শন হান বংশের সম্রাটদের সমকালীন বাভিন্ন 
শ্ৰেণীভুক্ত মানুষের জীবনধারার পরিচয় বহন করে আছে। শ্রীমকের মুর্তি 
ধনীগৃহ এবং গরিবের কু'ড়েঘরের মডেল -- সবই মাটি দিয়ে প্রস্তুত। পাথরের 
উপর আঁঙ্কত শরলীফে প্রাসাদে ভোজনোংসব ও লবণখাঁন রুপায়িত হয়েছে। ভাস্কর 
অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে প্রাসাদ-আঁধপাতির বিলাস-ব্যসন, অতি বাধ্য ভূত্যের 
ব্যস্তসমস্ত ভাব, পারিশ্রান্ত দাসের কঠোর পাঁরশ্রম একেছেন। 

লবণখাঁন আঁকা রিলীফট প্রমাণ করে যে, প্রাচীন কালের ভাস্করদের মধ্যে 
অন্তত কিছু লোক দাসদের প্রাত সহান্মভূঁতিসম্পন্ন ছিলেন এবং শোষণ যে অন্যায় 
ও নির্মম তা তাঁরা বুঝতে পেরোছলেন। 


সিমা তসিয়ানের ‘'এঁতিহাসিক কড়চা’ থেকে 


এই কাহিনী থেকে প্রাচীন চীনা ধর্মীবশ্বাস সম্বন্ধে কা জানা যায়? পুরোহিতদের ব্যাপারে 
সিমা তাঁসয়ানের ধারণা কীরকম ছিল? 


এক শহরে প্রাত বৎসর নদৃশর জলদেবতার িবাহোৎসবের আয়োজন করা হতো। বৃদ্ধ 
গ্যরোহিতরা ও ধৰ্মযাজিকাগণ এ উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী একটি মেয়েকে জলে বিসর্জন 
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দিত। তাছাড়া স্থানীয় আঁধবাসণদের নিকট থেকে তারা এই বিবাহের জন্য এত [বিপুল পরিমাণ 
অর্থ সংগ্রহ করতো যে নগরবাসীরা গাঁরব হয়ে যেতে লাগলো; ফলে রাজকোষে রাজস্ব আদায় 
পরিমাণে কমে এলো। সেই অঞ্চলের শাসক এতে করে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। .একবার তিনি 
বিবাহোৎসব দেখতে এলেন। কনেকে দেখে [তান বললেন যে, বউ দেবতার যোগ্য সন্দরী 
মোটেই নয়, তাই বরং প্রধান ধর্মযাঁজকা দেবতার কাছে গয়ে যতক্ষণ না আরো সুন্দরী মেয়ে 
খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে আস্যক। এই বলে তিনি প্রধান 
ধর্মযাজিকাকে নদীতে ডুবিয়ে দিতে হ;কুম দিলেন। প্রধান ধর্মযাজিকা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ফিরে 
না আসায় তান তখন আরো [তিনজন কনিষ্ঠা ধর্মযাঁজকাকে পূ্ববার্তনীর খোঁজখবর করার 
জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তার পরে তিনি বললেন, ধর্মযাজিকারা নিশ্চয়ই দেবতাকে ঠিকমতো 
বোঝাতে পারছে না; ফলে বয়োবৃদ্ধ পঢুরোহিতদেরই তো শেষ পর্যন্ত যাওয়া দরকার। অতঃপর 
[তান তাদেরও জলে ফেলে দিতে আদেশ করলেন। এর পরে অবশ্য নদীর জলদেবের বিবাহ 
বন্দোবস্ত করার স্পর্ধা কারো হয় নি। 


প্রাচীন চৈনিক লেখকদের রচনা থেকে 


নিম্নোদ্ধৃত রচনান্রয়ীর লেখকগণ কোন্‌ শ্রেণীর প্রাতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করতেন? 
তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে বোঝাও। 


১. বীজ বোনো নাই, ফসলও তোলো নি প্রভু, 
তব; কেটে নিলে কোটি কোটি আঁট ধান? 
গর; গাভী এত কোথা থেকে পেলে প্রভু? 
মানুষ যে হবে খুইয়ে নিজের মান 

পরের অন্ন মঃখেতে তোলে না প্রভু! 


২. প্দ্যলোক’ তোর মানে “দেবতা?) নিজে কখনো কথা বলেন না, তিনি মানুষের মুখ দিয়ে 
নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। একমাত্র রাজাই তাঁর মনোভাব ব্যঝতে পারেন, সেজন্যই 
রাজাকে বলা হয় দয্যলোকপ্যন্ন। 

পিতা দহ্যলোকের নিকট হতে আদেশপ্রান্ত হন দয্যলোকপূত্র, আর প্রজারা তা পায় 
দ্যলোকপযত্রের নিকট হতে। 


৩. দুনিয়ায় কেন সমান সকলে নয়? 

ধান্যে ও গমে ধনীর ভাঁড়ার লাল, 
গাঁরবেরা খায় জঘন্য ভুষিমাল; 

দাস-গরিবের মূর্খ মনিব শ্রেয়তর কাঁসে হয়? 


১. কোন্‌ জাতির লাপর সাথে চৈনিক লিপির মিল আছে? কীরকম মিল? ২. প্রাচীন 
চীনদেশ কী কী আবিষ্কার করেছিল? ৩. সমা তসিয়ান্‌ কাঁ কাঁ এতিহাঁসক আকর 
নাথপন্রাদ ব্যবহার করোছিলেন? মানুষ ও এীতিহাঁসক হিসেবে তাঁর কী কী সদ্‌গুণ 
. ছিল? ৪, চীনের প্রাচীন শিল্পানদর্শনের আলোকে প্রাচীন চীনদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে 
তুমি কী জ্ঞান লাভ করতে পারো? 


৩ 


১৪২ 


স:প্রাচীন প্রাচাভূমির ইতিহাস মনে আছে কিনা দেখে নাও 


স্যপ্রাচীন প্রাচ্যভুমি বলতে বোঝায় এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশগদুলো। 
এই সব দেশে কয়েক সহস্র বংসর পর্বে মানুষ তার আদিম গোম্ঠীব্যবস্থার যুগ 
আঁতক্রম করে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ ও রান্ট্রগালিত সমাজে উত্তরণ করোছিল। 


সংপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির দাক্ষণাণ্ডলীয় 
বিশাল নদীসমূহের অববাহিকা 
এলাকায় কৃষ সভ্যতা আতিন্রঢত 
বিকাঁশত হয়োছল। 


খীষ্টাব্দের কয়েক সহস্র বৎসর 
পূর্বেই এসব স্থানে মানন্ষকে শোষণ 
করার উপযুক্ত পারীস্থিতি উদ্ভূত 
হয়োছল। 


লোহানার্মত যন্ত্রপাতি উন্তবের পরে 
যেমন তেমান বনজঙ্গলে ও রুক্ষ 


কঠিন অঞ্চলে বসবাসকারী 
মনষ্যসমাজেও লোকজনকে 
একইভাবে শোষণ করা সম্ভব 
হয়োছল। 


সমাজে একে অন্যকে যখন শোষণ 
শহর; করলো তখন 'বাভন্ন শ্রেণীর 
উদ্ভব হলো। 


শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে 
চলেছিল নিষ্ঠুর সংগ্রাম। 


দাসমালকগণ শোষিত জনগণের 
বিরুদ্ধতা নিষ্টুরভাবে শাক্তপ্রয়োগ 
করে দমন করতো। রাম্ট্ই ছিল 
সেই শাক্তর উৎস। 


যে ৫টি নদীর অববাহিকায় সবচেয়ে আগে কীঁষব্যবস্থা 
দেখা দিয়েছিল তাদের নাম বলো এবং মানচিত্রে তাদের 
অবস্থান নার্দশ করো। কী কাঁ জ্যাবধা থাকার জন্য 
সে সব স্থানে কাঁষকর্ম বিকাশ লাভ করোছল? সে সব 
অঞ্চলের আধিবাসীদের কী কা বাধাবপাত্ত আতিক্রম 
করতে হয়োছল ? 


মানষকে শোষণ করা বলতে তুমি কী বোঝো, ব্যাখ্যা 
করে বলো। সংগ্রহবাঁত্ত ও শিকারী জীবনে কেন সেখানে 
কেউ শোষণে অভ্যস্ত হয় নি? সুপ্রাচীন প্ৰাচ্যভুমির 
কাঁষসমাজেই-বা কেন শোষণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল? 


কাঠ, পাথর ও তামার তোর যন্ত্রপাতির চেয়ে 
লোহানার্মত যন্মপাতি কোন্‌ দিক দিয়ে যোগ্যতর 
ছিল? মান্য কবে লৌহ ব্যবহার শর; করেছিল? 


সুপ্ৰাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশের সমাজে বিভিন্ন 
শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করো। কৃষক ও দাসদের অবস্থার 
মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? লোকে কীভাবে দাসত্বের বন্ধনে 
জাঁড়য়ে পড়তো? দাসমালিক শ্রেণী কীভাবে বিকাশ 
লাভ করেছিল? 


প্রাচ্যভুমির কোন কোন দেশে স্যগ্রাচীনকালে শোঘিতদের 
বড়ো রকমের অভ্যুথান ঘটোঁছল? কবে তা সংঘটিত 
হয়েছিল? 


রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান লক্ষণ কী ছিল? আদিম গোম্টী- 
সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয় নি? স্মপ্রাচীন 
প্রাচ্যভুমিতে তোমার পাঁরাচিত রাষ্ট্রসম্‌হের নাম বলো 
এবং মানচিত্রে তাদের অবস্থান দেখাও। কাঁ জন্য 
বিভিন্ন দেশে একই সময়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব না ঘটে বিভিন্ন 
সময়ে ঘটোছল?  " 
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শোষিতের উপর ক্ষমতা বলবৎ 
রাখায় ধর্ম দাসমালিকদের সাহায্যই 
করেছিল। 


খ্যাঁষ্টপূ্ব ওয়-১ম = সহস্ৰান্দে 
দের সমাজ গড়ে উঠোঁছল। 


দাসমালিক সমাজে প্রাচীন কালে 
প্রাচ্য জনগণ কৃষি সভ্যতা ও 
বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নাত 
সাধন করেছিল। 


শোষকের বির্যদ্ধে সংগ্রামে ধর্ম কীভাবে শোষিতদের 
বাধা দিত, ব্যাখ্যা করে বোঝাও। দাসমািকরা ধর্মকে 
কীভাবে কাজে লাগাতো তার উদাহরণ দাও। প্মরোহিতরা 
সম্রটকে সর্বদা কেন সমর্থন করতো? 


দাসমালিকাভাত্তক সমাজের প্ৰকৃত লক্ষণ কী? আদিম 
গোম্ঠীবদ্ধ সমাজের সাথে এর পার্থক্য কোথায়? 


প্রাচীন কালে প্রাচ্য জনগণ কী কী ফসল ফলাতো এবং 
পশ্যূপালন করতো? কোন্‌ কোন্‌ হস্তশিল্পের সর্বাপেক্ষা 
উন্নাত হয়েছিল? সেখানে কোন্‌ কোন্‌ লিপির উদ্ভব 
হয়েছিল? প্রাচ্য দেশসম[হে জ্ঞানাবজ্ঞানের চর্চা কতদূর 
বিকশিত হয়েছিল এবং কী কী তারা আবিক্কার 
করেছিল? নিম্নালাখত বিষয়গুলোর কী কাঁ নিদর্শন 
তুমি জানো: প্রাচ্চড়ামর প্রাচীন কে) সাহিত্য, খে) 
স্থাপত্যকলা, গে) ভাচ্কর্য? 


প্রাচীন গ্রীস 


সপ্তম অধ্যায় 


সঃপ্রাচীন কালে গ্রীকদেশ 


$ ২৫. প্রাচীন গ্রীসের নিসর্গ ও তার অধিবাসী 
(দ্র, মানচিত্র ৪ এবং ১৫১ পৃষ্ঠায় মানচিত্র) 


১. ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলকান উপদ্বীপ। তার দাঁক্ষণাংশে আছে 
একটি ছোটো পাহাড়ী দেশ গ্রীস । 

গ্রীসের পাহাড় অত্যন্ত খাড়া এবং শৈল। প্রস্তরময় পর্বতের ঢাল; অঞ্চলে 
ঝোপঝাড় এবং বিরল তৃণাদি জন্মায়। সমতলভূমির জমি উর্বর। গ্রীসে লোহা, 
তামা, রুপা ও মর্মর পাথরের খাঁন আছে। 

ঈজিয়ান সাগর বিধৌত গ্রণসের পূর্ব উপকূলে খাড়া উপ্চু পাহাড়। সংকীর্ণ 
উপদ্বীপ সম্যদ্রের মধ্যে বহদুর পর্যন্ত প্রসারিত, আর উপসাগর স্থলদেশের গভীরে 
অন্যপ্রাবন্ট হয়েছে। এই উপকূল অঞ্চলে বহ, খাঁড়, সেখানে অনেক জাহাজ 
দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। মস্যের প্রাচুর্যও এই সাগরাটর বৈশিষ্ট্য। 

ঈজিয়ান সাগরে ছড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো অনেক দ্বীপ। দ্বীপগদুলো আবার 
এত কাছাকাছি যে, প্রত্যেকটি দ্বীপ থেকে পাশের দ্বাপাঁট দেখা যায়। 

গ্রীসে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। স্বজ্পমেয়াদী শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয় 
প্রচুর এবং প্রায়ই প্রবল ঝড় হয়। বংসরের বাঁক সময় নির্মল আকাশ সূর্যালোকে 
ঝলমল করতে থাকে। গ্রীষ্মকালে নদীনালা প্রায় শুকিয়ে যায়। বন্ধুদের 
'বিদায়সস্তাষণ জানাতে গ্রীকদের প্রথা ছিল একথা বলা: ‘কামনা করি, যাত্রা শমভ 
হোক, টাটকা জল পাও ৷’ 


২. ভূপপ্রকাতিই দেশাটকে তিনভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে: দক্ষিণ গ্রাঁস, মধ্য গ্রীস 
এবং উত্তর গ্রীস। উপসাগর মধ্য গ্রীসকে দক্ষিণ গ্রীস বা গেলোপন্নেসস্‌ থেকে 
প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে; অত্যন্ত সংকীর্ণ ভূ-ভাগ দ্বারা এই দুই অংশ 
যক্ত। আর উত্তর ও মধ্য গ্রীসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা । কেবলমাত্র 
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গ্রীসের প্রাকৃতিক শোভা। (আলোকাঁচন্ল।) ছবি দেখে গ্রণসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কী 
ধারণা পাই? 


উপকূল অঞ্চলে, পাহাড় ও সাগরের মাঝখানে অবস্থিত সংকীর্ণ থের্মেোপিলে 
ারপথ ছিল প্রাচীন কালে মধ্য ও উত্তর গ্রীসের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র পথ।, 

গ্রীসের প্রত্যেকটি অঞ্চল পাহাড়-পর্বত দ্বারা আবার বহ; ছোটো ছোটো 
এলাকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে শুধ; হয় সমুদ্রপথে, 
নয় তো সংকীর্ণ পাহাড়ী হাঁটা-পথ দিয়ে যাওয়া যেত। 


৩. প্রায় এক শ' বংসর পর্র্বেও প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে এতিহাসিকদের জ্ঞান অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল। মনে করা হতো যে, গ্রীক জনগণের ইতিবৃত্ত কেবলমাত্র খড্ী. পম. 
১ম সহস্ৰাব্দ থেকে শুরু হয়েছে। 

উনবিংশ শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে পেলোপনেসসের উর্বর সমভূমিতে, যেখানে 
অতাঁত কালে প্রাচীন শহর িকেনাই* অবাস্থিত ছিল, খননকার্য শর; করা হয়। 
খননকার্য শেষ হবার পর প্রমাণিত হয় যে, খযীষ্টপূর্ব দ্ঃসহম্্র বংসর আগেও এই 


* মিকেনাই শহরটি সাধারণত ইংরেজিতে ‘মাইসেনে’ (21/০৪০8) নামে পারিচিত। = 
অনু 
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নগরা বিদ্যমান ছিল। শহরের সর্বাপেক্ষা উপ্চু এলাকায় খাড়া পাহাড়ের উপরে ছিল 
তাদের দুর্গ আক্রোপোলিস্‌*। চতুর্দকে বোষ্টত বিরাট বিরাট পাথর দ্বারা 
নিৰ্মিত প্রাচীর তাকে শন্দুর কবল থেকে রক্ষা করতো। আক্রোপোলিসের অভ্যন্তর 
ভাগে ছিল রাজপ্রাসাদ, তার আঁত নিকটে প্রস্তরানার্মত সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত 
হয়েছে। সমাধিস্থ মৃত ব্যাক্তদের মুখ সোনার মুখোশে আবৃত থাকতো। 
এতদ্যতীত সমাধিমান্দরে স:দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি ৱোঞ্জের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র 
ও স্বর্ণানার্মত জানসপন্রাদি পাওয়া গেছে। 

মিকেনাই শহর আবিক্কারের পর গ্রীসে খ্যী. পু. ২য় সহস্রাব্দে নিৰ্মিত 
আরো অনেক শহর ও রাজপ্রাসাদের ধবংসাবশেষ আবিক্কৃত হয়েছে। প্রত্ততত্বীবদগণ 
সে সব স্থানে সুদুর অতীতের অপারাঁচিত 'লাঁপাচিহ সম্বলিত মৃত্তকাফলক 
খুজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা এই সব মাঁত্তকাফলক পড়তে পেরেছেন। মৃত্তিকাফলকে 
দাসদের নামের তালিকা, জমিদারদের তালিকা ও তাদের খাজনা প্রদানের নিৰ্দেশ, 
সৈন্যদল ও নৌবাহিনীর আঁভষান প্ৰস্তুতি সম্বন্ধে অনেক কিছ লিপিবদ্ধ ছিল। 
দুসহস্র খনীষ্টপ,ুর্বাব্দের এই শহরগুলোর প্রায় প্রত্যেকটি ধ্বংসাবশেষে অগ্নিকাণ্ড 
ও নগরধবংসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। গ্রীসের প্রাচীন হীতিহাসের অজ্ঞাত প্ন্ঠা 
বিজ্ঞান এভাবেই আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে দিয়েছে। প্ৰত্নতাত্বিক আবিষ্কারে 
প্রাপ্ত দুব্যাদর ভিত্তিতে খন. পু. ২য় সহত্রাব্দে গ্রীকদের জীবনধারা, সমাজবিন্যাস 
ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করো। 


৪. বলকান উপদ্বীপের উত্তরে দোরীয় নামে এক গ্রীক উপজাতি বসবাস করতো । 
তাদের সংস্কৃতি মিকেনাই-সংস্কৃতি অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্টতর ছিল। খন, পু. 
২য় সহদ্রাব্দের শেষভাগে য্যদ্ধবাজ দোরীয় উপজাতি নিজেদের নেতৃবর্গের নেতৃত্বে 
মধ্য ও দাঁক্ষণ গ্রীস আক্রমণ করে মিকেনাই সহ বহন শহর লুণ্ঠন ও ধৰংস করে 
দেয়। মিকেনাইয়ের জনগণের একটা অংশ দোরীয়দের অধীনতা মেনে নেয়, আর 
অন্যান্য সকলে বল্‌কান উপদ্বীপ ছেড়ে ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে এবং তার 
কাছে অবাস্থিত 'বাভন্ন দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। (গ্রীক উপজাতিসমূহের 
আঁভযান বোঝার জন্য ১৫১ পৃষ্ঠায় ম্যাদ্রুত মানাঁচত্র দেখো ৷) 

দোরায় উপজাতির আক্রমণের ফলে সমগ্র গ্রীক সংস্কৃতির পতন ঘটে। অতঃপর 
বেশ কয়েক শত বংসর ব্যাপী গ্রীসে প্রস্তর নিৰ্মিত কোনো ভবন তোর হয় নি, 
শিল্পদ্রব্যাদ তার সুকুমারত্ব হারিয়েছিল, লিঁপিও বিস্মৃত হয়েছিল মানুষ। 


১, $২৫-য়ের অন্তর্গত উপচ্ছেদগমলোর িরোনামা দাও। ২. গ্রীসের প্ৰাকৃতিক গঠনই 
* তাকে কীভাবে তিন অংশে বিভক্ত করে 'দিয়োছল, ৪ নং মানচিত্রে গ্রীস খুজে বের 
করে তা দেখাও। গ্রীকরা কীভাবে এই তিন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করতো? ৩. ভূ- 


* আক্রোপোঁলস্‌ _ শহরে উ'চু ও সংরাক্ষত স্থান। 
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১, মিকেনাই আক্রোপোলিসের “সিংহতোরণ’। দেয়াল নির্মাণে পাথরের যে রকম ব্লক ব্যবহার 

করা হয়েছে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করো। ২. পেলোপন্নেসসে আবিষ্কৃত স্বর্ণ পেয়ালা। 

৩. সমাধিতে মৃত ব্যাক্তর মুখ ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত সোনার মুখোশ। ৪, প্রাচীন গ্রীক 
লিপিসহ মৃত্তকাফলক। 


প্রকৃতির দিক থেকে গ্রীস ও মিশরের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? কমপক্ষে চারটি পার্থক্য 
নির্দেশ করো। গ্রীসের বিশেষ প্রকৃতির জন্য প্রাচীন কালে গ্রীসের কী সুবিধা হয়েছিল? 
তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪, খ্যী. প্‌. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে গ্রীক সংস্কৃতির 
পতনের মূলে কী কী কারণ বিদ্যমান ছিল? পতনের প্রমাণ কাঁ? ৫. খ্যী, পু, 
১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে গ্রীকদের বসাঁত কোথায় কোথায় ছিল, ৪ নং এবং ৫ নং 
মানচিত্রের সাহায্যে তা দেখাও। 


$ ২৬. প্রাচীন গ্রীক প্যরাণ 
দ্রে. মানচিত্র ৪ এবং ৫) 


মনে করতে চেষ্টা করো--পুরাণ কাকে বলে $ ১৩:১); সমপ্রাচীন প্রাচ্ভূমির কোন্‌ 
প্রাণ তোমার মনে আছে। 


১. গ্রীসের ইতিহাসে প্রাণের তাৎপর্য । গ্রীকদের দ্বারা রচিত পরাণ হলো গ্রীসের 
জনগণের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের একটি সূত্র। এই সব পুরাণ প্রথমদিকে 
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খু, পয. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে 
গ্রীক দোরাঁয় উপজাতিদের আক্রমণ 


গ্রীক উপজাতিদের বিভিন্ন 
ৰ 


০০ 
রগ খ্যী, পড়, প্রায় ১২০০ অব্দে গ্রকদের 
ঠা টয় আক্রমণ 


খদী, পু 


শ্ৰহৃতর মাধ্যমে পুরযান্মক্রমে যুগ থেকে যুগে সঞ্চারত হতো, পরে অবশ্য 
সেগদলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পদুরাণের বহু চাঁরত্র ও তাদের কীর্তিকলাপ 
কল্পিত হলেও সেখানে আমরা প্রকৃতির বিরদ্ধে প্রাচীন গ্রীকদের সংগ্রাম, তাদের 
দৈনন্দিন জীবনধারা, শ্রমের হাতিয়ার, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও কোন্‌ 
কোন্‌ দেশে তারা যেত--সবাকছ; সম্পর্কে’ আমরা জানতে পাঁর। গ্রীসবাসীগণ 
কোন্‌ দেব-দেবাঁদের বিশ্বাস করতো, তাও জানা যায় এই পরাণ থেকেই। 

এীতিহাসিক সুর হিসেবে গ্রীক পুরাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না গ্রীসে 
দোরায় উপজাতির আক্রমণের পরে দীর্ঘকাল কোনো 'লাঁপ ছিল না। 


২. হেরারেস সম্পকাঁয় পরাণ । গ্রীকরা মহাবীর হেরারেসের* শৌর্যগাথা সম্পকাঁয় 
পরাণ খুবই ভালবাসতো। 


* বাংলায় হাকিভীলস্‌ নামে পারচিত। মূল গ্রীক “হেরারেস' পরে রোমে ‘হাকুলেস’ 
হয়ে যায়, লাতিন শব্দ থেকেই প্রথমে ইংরেজিতে, আর তা থেকে পরে বাংলায় আমরা শব্দটিকে 
গ্রহণ করি। প্রসঙ্গত, একই দেব-দেবী গ্রীসে ও রোমে ভিন্ন ভিন্ন নামে পাঁরচিত হয়োছল। 
বাংলায় সাধারণত রোমে প্রচালত নামগুলোই আমরা জানি। -- অনু 
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সে সব কাহিনীতে বৰ্ণিত হয়েছে যে, বিরাটাকার এক সিংহ মানুষ, পশ্য 
সকলের উপরই আক্রমণ করতো। সংহটির চামড়া এত পুর; ও শক্ত ছিল যে 
ব্রোঞ্জের তৈরি তারও তার গায়ে না লাগে ছিটকে যায়। হেরাক্লেস তখন ওক গাছ 
ভেঙে বিশাল এক লগদড় বানালেন, সেটা এত ভারি ছিল যে কুঁড়জন লোক 
িলেও তা ওঠাতে পারতো না। তার পর দ:ঃসাহাসকভাবে তান সিংহের গুহায় 
প্রবেশ করলেন। সিংহ হেরাক্লেসের উপর ঝাঁপয়ে পড়লো, কিন্তু হেরাক্লেস 
লগদড়াঘাতে তাকে নিরস্ত করলেন, তার পর দুহাত দিয়ে গলা টিপে হত্যা করলেন 
সিংহকে। অতঃপর সিংহের মোটা চামড়া দিয়ে হেরাকরেস নিজের জন্য বর্ম ও 
শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করলেন। 

কর্দমাক্ত জলাশয়ে হাইদ্রা নামে এক সর্প বাস করতো, তার নয় মাথা, আর 
শরীর ছিল চকচকে আঁশে ঢাকা। জলাশয় থেকে বেরিয়ে সে পশ্মর পাল গিলে 
খেয়ে ফেলতো। হেরাক্লেস হাইদ্রার সাথে যুদ্ধে নামলেন, কিন্তু দেখলেন যে, 
তরোয়াল দিয়ে একটা মাথা কেটে ফেলামাত্রই সে জায়গায় দুটো নতুন মাথা গাঁজয়ে 
উঠছে। তখন হেরারেস তাঁর তরুণ সঙ্গীকে সাপের কাটামাথা সঙ্গে সঙ্গে পনাড়য়ে 
ফেলার আদেশ দিলেন। এর ফলে নতুন মাথা আর গজাতে পারলো না এবং 
সর্পরূপী দৈত্যকে তিনি ধংস করলেন। 

সম্রাট আভাগিয়াসের পাঁচ হাজার যাঁড় ছিল। পশদশালা কখনো কেউ পাঁরচ্কার 
করতো না, ফলে গোয়ালে বিপুল পাঁরমাণ নোংরা জমা হয়। হেরাক্লেস কথা দিলেন 
যে, একাদনে তিনি সবাকছ; পাঁরহ্কার করে ফেলবেন। যে সময়ে সম্রাট তাঁর 
আতাঁথদের সাথে ভোজোৎসবে ব্যস্ত ছিলেন, হেরাক্রেস সে সময় নিকটবর্তী দুটি 
নদীতে বাঁধ দিয়ে তাদের রুদ্ধগতি করে দিলেন এবং তাতে করে আশপাশের অণ্চল 
প্লাবত হয়ে গেল। প্লাবনের জলম্লোতে পশশালার সমস্ত নোংরা ময়লা ধুয়ে সাফ 
হয়ে গেল। 

স্বর্ণ আপেলের খোঁজে হেরাক্রেস দীর্ঘ পথ আঁতন্রম করেছিলেন। গ্রীস থেকে 
বহদদুরে পশ্চিমে সমদ্রোপকুলে এক উদ্যানে সোনার আপেল ফলতো। সেখানে, 
গ্রীকরা মনে করতো, আকাশ মাটিতে গিয়ে মিশেছে এবং শক্তিশালী মহাবীর 
আংলান্তোস* পৃথিবীর উপর অর্ধবৃত্তাকার ছাদ স্বরূপ বিশাল মহাকাশ নিজের 
কাঁধের উপরে ধরে রেখেছেন। পুরাণকাঁথত এই বারের নাম অনুযায়ীই 
মহাসাগরের নাম হয় ‘আটলাণ্টিক’ = (Atlantic ০০০৪০) । হেরারেসকে দেবার জন্য 
যতক্ষণ আংলান্তোস গাছ থেকে স্বর্ণ আপেল পড়েছিলেন ততক্ষণ হেরার্লেসকে 
নিজ কাঁধে আকাশ ধরে রাখতে হয়েছিল। প্রচণ্ড ভারের ফলে তাঁর পা হাঁটু পর্যন্ত 
মাটিতে দেবে যায়, হাড় মড়মড় করে ওঠে, সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরতে থাকে। 


* এই বীর দ:’নামে পাঁরচিত। সর্বাধিক পাঁরাচত নাম ইংরোজতে এ্যাটলাস গ্রীক 
Atlas -- আংলাস্‌), অন্যটি £5105 -- আংলান্তোস। -- অন, 
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১, পিংহের সাথে যুদ্ধরত হেরারেস। (প্রাচীন গ্রীক মূর্তি।) ২. দাইদালাস্‌ ও ইকারাস্‌। 
প্রাচীন গ্রীক িলীফ।) লক্ষণীয়, দাইদালাস্‌ সাধারণ কারিগরের পোষাক পরিধান করে 
আছেন। 


প্রাণে হেরারেসের আরও কীর্তির বিবরণ আছে। হেরারেসকে অক্লান্ত কমাঁ 
ও বার রূপে গ্রীকগণ অত্যন্ত সম্মান করতো। দোরায়গণ তাঁকে নিজেদের 
পুর্বপদরদষরূপে গণ্য করতো এবং তাঁর জন্য গর্ববোধ করতো। 


৩. আর্গোনৌতেস্‌দের সম্পর্কে পঢ়রাণকথা। ককেশাস পর্বতাণ্চলে কৃষ্ণ সাগরাঁয় 
উপকূলে কোনো এক স্থানে অরণ্যমধ্যে একটা স্বর্ণপশমী মেষচর্ম ঝুলতো। 
সমদ্রোপকুলীয় অণ্চলের যান রাজা, তান এই চামড়াটির মালিক ছিলেন। এই 
মেষচর্মাটকে আবার পাহারা দিতো সদাজাগ্রত এক ড্রাগন। 

গ্রীসের সর্বত্র থেকে সাহসী বারপরূষেরা একত্রে মিলিত হয়ে সোনার পশমে 
ভরা এই মূল্যবান মেষচর্মাট পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক দুরদেশে পাড়ি জমায়। 
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এই দলের নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন সেকালের বিখ্যাত এক যুবক ইয়াসোন*। 
সদ্দক্ষ কারগর আগ, তাদের জন্য দাঁড়-টানা পাল-তোলা একটা কাঠের জাহাজ 
তোর করে দেন। তাঁর নামানূসারেই জাহাজের নামকরণ হয় 'আর্গো ' আর 
আভিযানীদের নাম দেয়া হয় আগোনৌতেস**। 

বহ; দিন ধরে অজানা রহস্যভরা সমুদ্ৰ পাড়ি দিতে থাকে আগ্গো-নাবকেরা। 
সাগরাব্ত বিভিন্ন শৈল অণ্ডলের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়; কোনো কোনো 
স্থানে শৈল্যাবভক্ত গারখাত আঁত সংকীর্ণ কোথাও-বা আবার তা পরস্পরসংলগ্ন। 
এসব কারণে জাহাজ ভয়ঙ্কর শব্দে সজোরে শিলার উপরে ধাক্কা খেত, ভেঙে 
চুরমার হয়ে যাওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য বেচে যেত, সংকীর্ণ গারখাত 
কোনো রকমে পার হয়ে যেত। ডুবো পাহাড় শমধ্যমান্র জাহাজের হালের নিম্নতম 
কাঠকে একটু ক্ষাতগ্রস্ত করতো ৷** 

বহ, রোমাণ্চকর ঘটনার পর আর্গোনৌতেস্‌রা ককেশাস অঞ্চলে গিয়ে পেশছয়। 
সম্রাট বললেন, ইয়াসোন যাঁদ কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন তা হলে 
তিনি স্বর্ণপশমী মেষচর্ম দিয়ে দেবেন। তাঁর দ় বিশ্বাস ছিল যে, সাফল্য অর্জন 
করতে গিয়ে ইয়াসোন মারা পড়বেন। 

সম্মাটতনয়া মিদিয়া ঠিক করলেন যে, তান ইয়াসোনকে সাহায্য করবেন। তিন 
ইয়াসোনকে এক যাদুকরী মলম দিলেন সমস্ত শরীরে মাখবার জন্য। মলম 
লাগানোর পর ইয়াসোন অসাধারণ শাক্ত অর্জন করলেন: তাঁর পদযুগল 
সম্রাটের ভৃত্যেরা দুটি ভয়ঙ্কর ষাঁড় ছেড়ে দিলো, তারা নিঃশ্বাসে আগুন ছড়ায়। 
মাথা নিচু করে শিং উপচয়ে তারা ইয়াসোনকে আক্রমণ করলো, কিন্তু স্বস্থান থেকে 
তাঁকে বিন্দমমান্ও নড়াতে পারলো না। সম্রাটের নির্দেশে তানি যাঁড়দুটোকে ধরে 
লাঙ্গলে জূতে দিলেন, তাদের দিয়ে ক্ষেত চষে সেখানে ড্রাগনের দাঁত বপন করা 
হলো। 

বপন করা দাঁত থেকে প্রথমে জমির মাটি ফুঁড়ে অন্তহাঁনভাবে বর্শা এবং 
শিরস্ত্রাণের অগ্রভাগ বোরয়ে আসতে লাগলো, তার পর বোরয়ে এলো তামার 
তোর বর্ম পরিহিত এক বিরাট সেনাবাহিনী। সমগ্র বাহিনী ভয়াল বিক্রুমে 


* ইয়াসোন (৪5০০) -- ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী ‘জেসন্‌’ নামে আমাদের দেশে 
পাঁরাচিত। -- অন্য 
সক আগেননোৌতেস্‌ = গ্রীক শব্দ 41807195055: Argo জাহাজ+nautes অর্থাৎ 
জাহাজী, নাবিক, মাঝিমাল্লা। ইংরেজিতে অবশ্য “আর্গোনট' উচ্চারণ করা হয় এবং বাংলাতেও 
সেভাবে চালু। _ অনু 
*** পুরাণ বার্ণত এই বর্ণনায় শিলাকীর্ণ যে সমদ্রপথের কথা বলা হয়েছে, তা যদ্দূর 
মনে হয়, ঈজিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগরে যাওয়ার জলপথের দশ্য। 
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ইয়াসোনকে আক্রমণ করে বসলো । ইয়াসোন তখন একটা পাথর ছুড়ে সাঁরবদ্ধ 
সৈন্যদলের মধ্যে ফেলে দিলে তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মারামার শুরু করে 
দেয়, আর সেই ফাঁকে নিজের তরবাঁর নিয়ে তান এক এক করে সমস্ত সৈন্য নিহত 
করলেন। 

ইয়াসোন তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সম্রাট কিন্তু তাঁকে অঙ্গীকার মতো 
স্বর্ণপশমী মেষচর্ম দিতে অস্বীকার করলেন। তখন দিদিয়া যাদুবিদ্যা দ্বারা 
চড়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। তখন সম্রাট নিজের সমস্ত সেনাবাহিনী 
নিয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া করেন। আর্গে-নাবিকরা বহুকম্টে সম্রাটের হাত 
থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে গ্রীসে ফিরে আসে। 


দাইদালাস্‌ ও ইকারাসের কাহিনী 


গ্রীক জনগণের কোন ক্বপ্নের প্রাতফলন ঘটেছে তাদের পুরাণে? 


ক্রিট দ্বীপে সম্রাটের প্রাসাদে বহ; প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নির্মাতা সুদক্ষ কারগর, দ্ছপতি 
ও ভাদ্কর দাইদালাস্‌* বাস করতেন। দ্বীপ থেকে বাইরে কোথাও বোরিয়ে যাবার হ7কুম ছিল 
না তাঁর। এর ফলে পাখির পালক ও মোমের সাহায্যে তান নিজ সন্তান ইকারাস ও নিজের 
জন্য ডানা তোর করলেন। দেহে ডানা জুড়ে তাঁরা ক্লিট দ্বীপ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলেন। 
দাইদালাস্‌ পূর্বেই নিজের ছেলেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে যেন সূর্যের বোশ কাছে না 
মায়। প্রথমে ইকারাস পিতার গশ্চাদগমন করলেও পরে আকাশের খুব উচ্চুতে উড়তে লাগলো। 
সূর্যের উত্তাপে মোম গলে গেল আর ইকারাস সম্যদ্রে পড়ে ডুবে গেল; শাধ্যমান্ত তার 
ডানার পালক ভাসতে লাগলো সম্যদ্রের জলে। 'দাইদালাস্‌ উড়ে 'সাঁদিল দ্বীপে গিয়ে 
পোঁছুলেন। 


9 ১. হেরারেস ও আর্গোনৌতেস্‌ সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণে কোন্‌ কোন্‌ ধরনের কাজের 

* কথা বলা হয়েছে? ২. গ্রীসে সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব সম্পর্কে পুরাণে কথিত 
উপাখ্যানগনুলোয় কোন্‌ তথ্য পাওয়া যায়? ৩. গ্রীক পদুরাণ অনুযায়ী মানুষের কোন্‌ 
গুণকে গ্রীসবাসীগণ সবচেয়ে মূল্য দিত? গ্রীকরা খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো এরকম 
কমপক্ষে মানুষের চারাট চারিত্রিক গুণাবলীর উদাহরণ দাও। ৪, আকাশ প্রাচীন গ্রীকরা 
কীভাবে কল্পনা করেছিল ? এ জাতীয় কল্পনা পূর্বে আর কোথায় তোমরা দেখেছো? 
&. এই বইয়ের মধ্যে বার্ণত হেরারেসের বিভিন্ন কাঁহনীর জন্য শিরোনামা চয়ন 
করো। 


* গ্রীক Daidalos ও 19109 নামদুট ইংরেজিতে Daedalus ও Icarus লেখা হয়। = 
অন্য 
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$ ২৭. হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়াদ’ ও ‘ওদিসি’ 
(দ্র. মানচিত্র ৪ এবং ১৫১ পৃষ্ঠার মানচিত্র) 


মনে করতে চেষ্টা করো __সন্দরান্ত ব্যাক্ত কাদের বলা হতো ($ ৫:৪)। 


১. মহাকাব্যের জল্মকথা । প্রাচীন গ্রীক চারণকাবগণ বীরদের বিভিন্ন কীর্ত ও 
রোমাণ্কর ঘটনা সম্বন্ধে গান রচনা করে তারের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তা গাইতেন। 
বিশেষত গ্রীকদের ট্রয় অভিযান 'নয়ে বহু গান রচিত হয়োছল। 

ত্ৰোইয়া* বা হীলওন শহরাট এশিয়া মাইনরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। উচ্চু 
টিলার উপরে নিৰ্মিত এই নগরের চতুৰ্দকে প্রস্তর প্রাচীরের বেষ্টনী একে দভে্য 
করে রেখোঁছল। বিভিন্ন গ্রীক উপজাতি স্ব-স্ব রাজ্যাধপতির নেতৃত্বে এই নগর 
আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অভিযান শুর; করে। গ্রীকরা সমদদ্রতীরের উপর তাদের 
কাম্ঠানার্মত জাহাজ টেনে নিয়ে গিয়ে 'শাবরস্থাপন করে ১০ বৎসর ধরে য় 
অবরোধ করে রাখে। 

ট্রয় অভিযান সম্বন্ধীয় সমস্ত সংগীত একন্িত করে ‘ইলিয়াদ’ এবং ‘ওদিসি’ 
নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করা হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী বিখ্যাত অন্ধ কাব 
হোমার** এই সব সংগীত সংকলন ও পাঁরবর্তন-পাঁরমার্জন করোছলেন। খন. পু 
৬ষ্ঠ শতকে মহাকাব্যদ্বয় "লিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। 


২. ‘ইলিয়াদের’ বিষয়বন্তু। ইলওন শহরের নামানুসারে কাব্যের নামকরণ করা 
হয়োছিল 'ইলিয়াদ'। ‘ইলিয়াদ’ মহাকাব্যে ট্রয় অবরোধের দশম বংসরের কাহিনী 
বার্ণত হয়েছে। 

সুদীর্ঘ কাল ধরে ট্রয় নগরার ব্যর্থ অবরোধের ফলে গ্রীক যোদ্ধাদের মনোবল 
ভেঙে যায়। তখন সৈন্যবাহনীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নেতৃবর্গ এক সভা আহবান 
করে। গ্রীক শিবিরের ময়দানে চণ্চল সেনাদল মহা হৈচৈ করে সমবেত হলো। সভায় 
থোঁ্সতেস নামে জনৈক সাধারণ যোদ্ধা নিভ'য়ে সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিদের বিরদ্ধে এই 
বলে অভিযোগ করে যে, ল্‌ঠের মাল তারাই সব আত্মসাৎ করেছে। সৈন্যবাহিনীকে 
স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায় সে। সেনাপাঁতদের একজন-_ ওাঁদীসউস -- 
তখন থোঁসতেসকে নির্মমভাবে প্রহার করে তাকে নিবন্ত হতে বাধ্য করেন। 


* এখানে ট্রয় নগরীর কথা বলা হচ্ছে। [০19 ত্রোয় (1:০5) নগরীরই আরেক নাম। 
বাংলায় ইংরেজি উচ্চারণের অনুকরণে আমরা ‘য়’ লিখে থাকি, যদিও আসলে এর উচ্চারণ 
তোয়” । _ অন 

** কাব হোমারের প্রকৃত নাম হোমেরোস (H০mer০5), কিন্তু বুঝতে অস্নাবধে হতে পারে 
বলে প্রচলিত বানানই বহাল রাখা হয়েছে। -- অন; 
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১. প্রাচীন গ্রীসে মহাকাব হোমারের আবক্ষ মুর্তি। গ্রীসের সাতাঁট শহরের মধ্যে সব সময়েই 
তর্ক চলতো হোমারের জন্মস্থান নিয়ে; প্রত্যেক শহরই দাবি করতো যে হোমার সেই শহরের 
সন্তান। ২. খননকার্ষের পর আবিষ্কৃত ট্রয় নগরার প্রাচীর। 


সৈন্যদের ট্রয় অবরোধ চালিয়ে যাওয়ায় সম্মত করাতে সেনাপতিদের খুবই বেগ 
পেতে হয়োছল। 

গ্রীক ও ট্রয়বাসীদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধধাত্রার প্রাক্কালে 
গ্রীকরা উপজাতি ও বংশগৌরব অনুযায়ী বিভিন্ন সেনাদলে বাহিনীকে ভাগ করে। 
সাধারণ যোদ্ধারা পদাতিক সেনা হিসেবে ক্যাম্বসের তৈরি বর্ম পরে যুদ্ধে যায়। 
তাদের হাতিয়ার ছিল শমুধ্য পাথর ও বর্শা। দলপাতিরা যুদ্ধ করতো অশ্ববাহিত 
যুদ্ধরথে চড়ে, তাদের নিকট থাকতো বর্শা, তাছাড়াও ছিল ব্লোঞ্জের তোর তরবারি; 
তগ্রানার্মত বর্মে তাদের দেহ স;রাক্ষত থাকতো। 

গ্রীক বাহিনীতে শ্ৰেষ্ঠ ও ‘সৰ্বাপেক্ষা দ্রুতগাঁতি যোদ্ধা হিসেবে গণনা করা হতো 
আখলেস্কে; তান গ্রীসের একটি উপজাতির নেতা ছিলেন। হেক্তোর গণ্য 
হতেন ট্রয়-বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী কীররূপে। এই উভয় ঘাঁরের 
মধ্যে যুদ্ধের বৰ্ণনাই 'ইলিয়াদে' লিপিবদ্ধ হয়েছে। (দ্র. বর্তমান পরিচ্ছেদের 
আস্তিমে সংশ্লিষ্ট টীকা) 
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ইিয়াদে' কথিত হয়েছে যে, বিভিন্ন দেব-দেবীও এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ 
করোছিলেন। দেব-দেবীদের একাংশ গ্রীকদের পক্ষ নিয়েছিলেন, আরেক অংশ যোগ 
'দিয়োছলেন প্রয়বাসীদের দিকে । দেব-কর্মকার হেফেস্তুস আখিলেসের বর্ম নিৰ্মাণ 
করে দেন। 


৩. ট্রয় ধবংস। ট্রয় যুদ্ধের শেষ দিকের ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় অন্যান্য 
কাহনীতে। 

হেক্তোরের সাথে দ্বন্যুদ্ধের অল্প কিছুক্ষণ পরেই আঁখলেসের মৃত্যু হয়। 
পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত তাঁর বিদ্ধ হবার ফলে তান মারা যান। গ্রীক পুরাণ 
অনুসারে -- আঁখলেসের মাতা জনৈকা দেবা শিশ; সন্তানকে জন্মের পরই ভূগভস্ি 
এক নদীতে স্নান করান। এর ফলে একমাত্র পায়ের গোড়ালি (যা ধরে দেবীমাতা 
স্নান করিয়েছিলেন) ছাড়া আঁখলেসের সমগ্র শরীর অভেদ্য হয়ে ওঠে। পঢ়রাণোক্ত 
এই কাহিনী হতেই পাশ্চাত্যে এই বাঁণ্বাধর উদ্ভব: heels of Achilles 
(আখিলেসের গোড়ালি), অর্থাৎ ‘সৰ্বাপেক্ষা দুর্বল স্থান’। 

ট্রয় জয়ের জন্য গ্রীকদের বহ ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 
'কূটব্যাদ্ধ' ওাঁদাীসউসের পরামশন্রমে গ্রীকরা এক বিরাট কাঠের ঘোড়া নির্মাণ 
করে। এই ঘোড়ার পেটের ভিতরে কিছ সৈন্য আত্মগোপন করে থাকে, আর বাদ 
বাঁক সৈন্য আশ্রয় নেয় নিকটস্থ একাঁট দ্বীপে ৷ ট্রয়বাসীগণ এই আঁতকায় কাঠের 
ঘোড়াঁটিকে নগরপ্রাচীর ভেঙে শহরের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। রান্রিকালে ঘোড়ার 
পেট থেকে যথারীতি গ্রীক সৈন্য বেরিয়ে এসে 1নিদ্রিত ট্রয় জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লো । ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তা দ্বীপে লুকিয়ে থাকা গ্রীক বাহনীও সেখান থেকে 
এসে আক্রমণ চালালো। গ্রাঁকরা ট্রয়ের সমস্ত পদুর্ষকে হত্যা করে এবং নারী ও 
শিশুদের বন্দী করে নেয়। সমস্ত শহর লুণ্ঠন করার পর তারা আগমন ধারিয়ে ট্রয় 
নগরী ধৰংস করে দেয়। লুণ্ঠিত প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে তারা গ্রীস আঁভমদুখে যাত্রা 
করে। ‘ীয়ের অশ্ব’ উক্তিটি তাই সে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় যেখানে কোনো 
উপহার গ্রহীতার জন্য বিপদ টেনে আনে। 


৪. ‘ওদিসি’ মহাকাব্যের বিষয়বন্তু। ওাঁদসিউস তাঁর মাতৃভূমি ইথাকা দ্বীপে 
প্রত্যাবর্তনের পথে যে সব রোমাণ্কর ঘটনা ঘটেছিল এই কাব্যে তার বর্ণনা আছে। 
ইথাকা দ্বীপ গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে অবীস্থিত। 

ইথাকার যোদ্ধাগণ বারোটি জাহাজে চড়ে উপকূল ছেড়ে দেশের পথে পাড়ি 
দিলো, তখনো জবলত্ত ট্রয়ের ধূম্মীশখা সম্পূর্ণ নিৰ্বাপিত হয় নি। হিমেল উত্তর 
বায়ুর দেবতা প্রচণ্ড ঝটিকা সৃষ্টি করার ফলে গ্রীকগণ পথ হারিয়ে ফেললো। 
দুবার ওাঁদাসউস ও তাঁর সঙ্গীরা দৈত্যদের দ্বীপে আটকা পড়ে। দৈত্যগণ বিশাল 
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পাথরের আঘাতে এগারোটি জাহাজ চুরমার করে ফেলে এবং তাদের সব যোদ্ধাকে 
মেরে ফেলে। শুধুমাত্র ওাঁদাসউসের জাহাজ দুর সমদদ্রে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 
ওাঁদীসউসের সঙ্গীরা বস্ত্র ও বিদ্যুতের দেবতা জিউসকে রূস্ট করায় দেবতা 
িদ্যংঝলকে জাহাজ ধৰংস করে দেন। ওাঁদাঁসউস জাহাজের ভাঙা মাস্তুল ধরে 
অতিকম্টে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তারে এসে পেশছন। 

দশ বংসর ধরে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর ওাঁদাসউস ইথাকায় এসে 
পেসছেছিলেন। প্রথমেই যার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে সে শৃকরচারণরত এক দাস। 
এই দাস জন্মোছল এক স্বাধীন পরিবারে, কিন্তু তার বাল্যাবস্থাতে ফিনিসাঁয়রা 
তাকে চুর করে ইথাকায় এনে বিক্রি করে দেয়। ওাঁদাসউসের অন্মপাস্থিতিকালে 
তাঁর গৃহ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তবর্গ ভোগদখল করাছল। সেজন্য ভিক্ষুকবেশে 
তান নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তার পর অবাঞ্ছিত ব্যাক্তিদের সকলকে হত্যা 
করে৷ ওাঁদাসউস ইথাকায় আবার রাজত্ব করতে লাগলেন। 


৫. গ্রীক ইতিহাস চর্চায় মহাকান্যদ্ধয়ের তাৎপর্য । হোমারের মহাকাব্যে কম্পকাহিনীর 
পারমাণ এত বোঁশ যে, বিশেষজ্ঞগণ বহুকাল যাবং ভেবেছেন যে কাব্যবার্ণত 
ঘটনাবলী সবই কঞ্পিত। এমন কি অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ট্রয় নামে কোনো 
নগরীর আস্তত্বই ছিল না। 

এশিয়া মাইনরের একটি টিলার উপরে সমুদ্রের নিকটবৰ্তা একটি স্থানে 
প্ৰত্নতাত্বিক খননকার্য চালানো হয়। তখন দেখা গেল যে, এ জায়গাটিতে মানুষজন 
বিভিন্ন সময়ে অন্তত দশবারেরও বোশ বসতি স্থাপন করেছিল। প্রাতটি 
বসাতিস্থাপনের লক্ষণ খুজে পাওয়া গেছে--হয় ভাঙা ঘরবাঁড়র চিহ্ন, নয়তো 
মাটিতে প্রোথিত নানান 'জানিসপন্র। ট্রয় শহরের ধবংসাবশেষও খংজে পাওয়া গেছে, 
সেখানে অগ্নিকান্ডের সাক্ষ্য বিদ্যমান। ৷ 

খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, ট্রয় নগরী এককালে বিদ্যমান ছিল এবং 
তাকে ধ্বংস করা হয়। খ্ী, পু. ১২০০ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে গ্রীকরা 
ট্রয় আভযান করোঁছল। কাঁবকজ্পনা ছেড়ে দিলেও বহ; কিছ সম্পর্কে যথার্থ তথ্য 
আমরা এ দুটি মহাকাব্য থেকে জানতে পারি, যেমন--প্রাচীন গ্রীকদের দৈনন্দিন 
কর্মজীবন, তাদের ঘরবাঁড়, শ্রম-হাতিয়ার, অস্মশস্ম ও সামাজিক লোকাচার। 
গ্রীসের ইতিহাসে হোমারায় মহাকাব্যদ্ধয় এত গরর্রত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 
আছে যে, খ্বীষ্টপূর্ব ১১শ-৯ম শতককে হোমারীয় যুগ হিসেবে বিবেচনা 
করা হয়। 


হোমারের মহাকাব্য বিশ্বসাহত্যে এক অমর সংষ্টি। গভীর ভাবব্যঞ্জক গন্তীর, 
সমৃদ্ধ ও স;মধ্যর কাব্যভাষায় তা রচিত হয়েছে। (8 ২৭, ২৮ ও ২৯-য়ের শেষভাগে 
কাব্যদ্বয় হতে কিছ কিছু অংশ উদ্ধত হয়েছে।) 
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১, ট্রয় যোদ্ধাদের দ্বারা নিহত গ্রীক যোদ্ধা 
পাত্রোরুসের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম! 
খেত, পু, ৫ম শতকে নির্মিত মূর্তি) মাঝখানে 
দণ্ডায়মানা যুদ্ধের দেবী আথেনা - ইনি গ্রীকদের = ও 

পক্ষে ছিলেন। পান্রোক্রুসকে দেবীর পদতলে শায়িত এ ২৯১ 
দেখা যাচ্ছে। ২. ওদিসিউস এবং 'সিরেন। গ্রৌক | | 
ফুলদানীর উপর চিন্নাঙ্কিত গ্রীক পুরাণ অনুসারে - 
সিরেনরা ছিল অর্ধপক্ষী ও অর্ধনারী, দেহ ছিল 
তাদের পাঁখর ন্যায় আর মাথা ছিল মেয়েদের 
জনমানবশন্য দ্বীপে তারা থাকতো, জাহাজের 
নাবিকদের তারা গান গেয়ে মন্তরমুদ্ধ করে পরে হত্যা করতো। ওাঁদসিউস তাঁর সমনু্ৰযান্লার যখন 
এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নাবিকদের নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেদের কান 
মোম দিয়ে বন্ধ করে ফেলে এবং তাঁকে জাহাজের মাস্কুলে বেধে রাখে। ওাঁদাসউসই একমাত্র ব্যক্ত 

যান সিরেনদের গান স্বকর্ণে শুনতে পেয়েও মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে 
পেরেছিলেন। 


‘ইলিয়াদ’ থেকে । আখিলেস্‌ ও হেক্তোরের মধ্যে দ্বন্দ্ব যদ 


গ্রীকপক্ষে সহায়তাদাত্রী দেবী আথেনা হেক্তোরের ভাইয়ের মতি ধারণ করে ধূ্ততার সঙ্গে 
হেক্তোরকে আখলেসের বিরদ্ধে যদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং সাহায্যের প্রাতিশ্রযাত দান করেন। 
আঁখলেস হেক্তোরকে লক্ষ্য করে প্রথম বর্শা ছুড়ে মারেন, কিন্তু হেক্তোর চট করে মাথা হেট 
করে ফেলায় বর্শা মাথার উপর দিয়ে উড়ে বোরয়ে যায়। এরপর হেক্তোর বর্শা ছাড়লে তা 
আখিলেসের বর্মে প্রাতহত হয়ে গেল, হেফেস্তুস কর্তৃক নিৰ্মিত ঢাল সে আঘাত সহ্য করলো। 
আথেনা তখন আখিলেসকে বর্শা আঁগয়ে দিলেন। হেক্তোর বৃথাই তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে 
ডাকাডাকি করলেন, কেউই এসে নতুন কোনো বর্শা আর তাঁর হাতে তুলে দিলো না। তখন তান 
তরবারিহস্তে আখিলেসের দিকে অগ্রসর হলেন: 


‘..নিচ্কশিয়া তরবারি, তাঁক্ষ]ু, বিজুরীর সম, 


স্াবশাল, মহাভার, কোষবদ্ধ ছিল যা মণুহতেক আগে 
শোভমান পরাক্রমী জঙ্ঘা উপরি, ধাইলেন মহাবীর 
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আখলেস হেক্তোরকে নিহত করার পর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। (গ্রীক ফুলদানীর 
উপরে আঁকা ছবি।) 


মেমাতি-বা মহাশ্যেন স;উচ্চ মেঘের মিনারে 

নিম্নে দৃষ্টি ফেলে দেখে কোনো শান্ত শিশন্ছাগ 
কিংবা সদাভীত ক্ষদ্র শশক মুহুর্তে নামি’ আসে 
ছিপড় কালো মেঘের গহনর পৃথিবীর বাকে, 

তেমতি হেক্তোর বীর আগ্রাসিলা দঃ্মদ, হাতে কৃপাণ ঝলসি’। 
ঘ্যার্ণবাত্যাসম দধর্ধতা নিজ করি সংহত 

হন্্কারি আগ্রাদলা বীর আখলেস। 

বক্ষ আবারত বর্মে, মহাতেজা, নয়নলোভন; 
শিরোদেশে শোভে তাঁর মহাবল শিরোস্তাণ 

ত্িশমল আকার, তদনিম্নে শোভিতেছে চক্ষঃর আড়ালে 
গ্ৰৰ্ণাভ অলকগনচ্ছ -- মহাশাক্তধর তাও হেফেছুস বরে। 


আখিলেস্‌ বর্শাবদ্ধ করে হেক্তোরকে হত্যা করেন। অতঃগর রথে এই ট্রয়বাসী নিহত 
বাঁরকে বে'ধে নিয়ে উৎসবমত্ত গ্রীক শিবিরের পানে ঘোড়া ছঢটিয়ে দেন। 


ওঁদাস’ থেকে। কিক্লোপ্সদের দ্বীপে গ্রীকরা 

গ্রীকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন সম্বন্ধে এখানে নতুন কী জানতে পারছো? 

পথ হারিয়ে ওঁদসিউস ও তাঁর সঙ্গীরা একটি দ্বীপে গিয়ে উপ্থিত হয়োছলেন। সেই 
দ্বীপে থাকতো কিক্লোপ্স্‌* নামে একদল দৈত্য, তাদের কপালের মধ্যখানে একটিমাত্র চোখ। 


ওঁদীসউস কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এক কিক্লোপ্সদের গঢ়হায় প্রবেশ করেন। গার মধ্যে প্রচুর 
পাঁরমাণে পানরের চাঁই এবং ভাঁড়বার্ত দই ছিল। কিক্লোপ্স্‌রা ভেড়া আর ছাগল চরাতো। 


* গ্রীক 1911০, ইংরেজিতে ০১০০১ লেখা হয়। _ অন, 
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১. গ্রীসে কৃষিকর্মের চিত্র ৷ গ্রীক ফুলদানীর উপরে খাঁ, পৃ. 
৬ষ্ঠ শতকে আঁঙ্কত ছবি।) ক্ষেতমজুরেরা লাঙ্গল চষছে 
আর নিড়ানি দিয়ে কাজ করছে। ক্ষেতমজুরেরা দাস ছিল 
না, স্বাধীন ছিল; 1কিম্তু অত্যন্ত দরিদ্র ছিল বলে 
সাময়িক ভাবে তারা এধরনের কাজ বেছে নিত। নিজের 
মাঠে চাষী নয়, ক্ষেতমজ;র যে কাজ করছে--তা এই ছবি 
দেখে কাঁভাবে বোঝা যাচ্ছে? ২. বিশাল উদুখলে শস্য 
মাড়াইয়ের কাজ চলছে। গ্রীক ফুলদানীর উপরে আঁকা 
ছাব।) 


পবশাল দানবশরীর দৈত্য এক থাকিত গুহায়, 
কর্ম ছিল রাখালিয়া, ছিল সে একাকী, 

ছাগ ও মেষের পাল চরানোই কাজ; 

ঘনিষ্ঠ কাহারো নয়, ক্রোধান্ধ ভীষণ, 

নহে বশীভূত কোনো আইন-নশীতির; 

ভয়ালদর্শন তার বিশাল শরীর, দৌখলেই তারে 
ন্রাসে কাঁপে বক, সামান্য তণ্ড়ুলাহারী 

সামান্য মানব পালায় সন্দাসে দুরে, যেন সে বিউপী 
অথবা সে পাহাড়ের বন্য শীর্ষচ়, 

চড়ায় আতঙ্ক শঃধ্য চতুঃসাঁমায় ৷ 


সন্ধ্যার সময়ে কিক্লোগস্‌ তার পশ্যপাল তাড়িয়ে নিয়ে গুহায় ফিরে এসে প্ৰবেশমুখে এক 
বিরাট পাথরের চাঁই দিয়ে গ্যহামঃথ বন্ধ করে দিলো। ওাঁদাসউস বা তাঁর সঙ্গীদের কারোরই ওঁ 
পাথর সরাবার সাধ্য ছিল না। গুহায় গ্রীকদের দেখে সে তখনই দ;জনকে মেরে খেয়ে ফেলে, 
পরের দিন আরো চারজনকে থায়। তখন ওাঁদাসউস কোঁশলে তাকে আঙুরের সরা পান 
করালেন। মদ খেয়ে দৈত্য ঘ্যাময়ে পড়লে ওাঁদাসউস ও বাদবাকি জীবন্ত গ্রণীকরা তাঁক্ষযমূখ 
কোনো দণ্ড নিয়ে দৈত্যের চোখ বিদ্ধ করে তাকে অন্ধ করে দেয়। প্রত্যুষে অন্ধ কিক্লোপস নিজের 
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ছাগল ও ভেড়ার পালকে চরতে দেবার জন্য গ্যহামথ থেকে পাথরের চাঁই সরিয়ে ফেলে 
গ্ঢৃহাদ্বারে বসে রইলো, যাতে কোনো মানুষ না বেরতে পারে। তখন ওদিসিউসের পরামর্শক্রমে 
তিনটি ভেড়াকে একত্র বেধে একেক জন লোককে তাদের পেটের সাথে বাঁধা হলো। এইভাবে 
গ্রীকরা দৈত্যকে ব্যঝতে না দিয়ে গুহা থেকে বোরয়ে আসতে সক্ষম হয়োছল। গুহা থেকে 
পাঁরত্রাণ পেয়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জাহাজে এসে চড়ে বসে এবং এঁ ভয়ঙ্কর দ্বীপ থেকে 
বিদায় নেয়। 


১. ‘ইলিয়াদ’ এবং “ওদিসি' কবে, কার দ্বারা রচিত হয়েছিল, বলো। 

* ২. হোমারীয় যুগে গোত্রপারচয় রক্ষার ব্যাপারে এই মহা কাব্যদ্য়ে কী তথ্য পাওয়া 
যায়? গ্রীকদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কোনো প্রমাণ মেলে কিঃ সামাজিক বৈষম্য 
প্রমাণ করার জন্য অন্ততপক্ষে চারটি উদাহরণ দাও। ৩. বর্তমান পর্বের শেষে সংশ্লিষ্ট 
কালপঞ্জীতে (পঃ ২৫৪) হোমারীয় যুগ খুজে বের করো। আন মানক কত শতাব্দী 
পুর্বে এর শহর ও শেষ? ৪, হোমারের মহাকাব্যে তোমার কী ভাল লাগে? ৫, প্রাচীন 
বঙ্গদেশে কি হোমারীয় কাব্যের মতো কোনো সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছিলঃ সুপ্রাচীন 
প্রাচ্যভূমির কোথাও কি তোমরা অনুরূপ কোনো কাব্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছো? 


$ ২৮, খনষ্টপূ্ব ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনযাত্রা 
এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব 


মনে করতে চেষ্টা করো--মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে লৌহ ব্যবহারের তাৎপর্য কী ছিল 
(§ ১৬:২)। 


গ্রীক পরাণ ও হোমারের মহাকাব্য থেকে তোমরা প্রাচীন গ্রীসের জীবনধারা 
সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলে। 8 ২৮ পাঠ করার সময়ে সেসব কিছ 
স্মরণে রেখো, কেন না হোমারায় যুগে গ্রীক ইতিহাসের তা পাঁরপূরক পূর্বজ্ঞান। 


১. কৃষিকার্য ও হস্তাশল্প। হোমারীয় যুগে গ্রীকদের প্রধান পেষা ছিল কৃঁষিকার্য 
ও পশুপালন। ৷ 

পাথরে জামতে হাল চাষের জন্য গ্রীক জনগণকে প্রচুর পারশ্রম করতে হতো। 
মাটি থেকে পাথর বেছে ফেলে কাঠের লাঙ্গল দিয়ে তিন-চার বার তা চাষ করতো, 
তার পর কোদাল দিয়ে আরো ভালো করে; কুপিয়ে ক্ষেতের মাটি একেবারে ঝুরঝুরে 
করে ফেলতো। তব; তাদের এত শ্রমও অনেক সময়ই বিফল হতো। অনাবৃজ্টির 
দরুন ফসল জলে যেত, আবার মুষলধার বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে জলের ঢল 
নেমে শস্যক্ষেত্ প্লাবিত করে 'দিত। 

গ্রীকরা প্রধানত যবের চাষ করতো । অনাবৃষ্টিতে যব নষ্ট হয় না, আর তাছাড়া 
ফসলে পাক ধরে খুব তাড়াতাঁড়। যবের রুট ও পায়েস তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। 
গম চাষের প্রচলন তেমন ছিল না, কেন না পাথুরে মাটিতে গম ফলানো খুব কঠিন 
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ছিল। গ্রীক অধিবাসীদের নিকট কোন্‌ ফলমূলের গাছ বেশ পাঁরাচিত ছিল? 
তারা কোন্‌ ধরনের গবাদি পশু পালন করতো, মনে করে দেখো ৷) 

কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় সবই নিজ হাতে প্রস্তুত করতো: 
যেমন, পশমের তৈরি মোটা কাপড়, বিছানায় বিছাবার চাদর, বাসনকোসন, পায়ে 
পরবার হালকা চপ্পল। 

খনাষ্টাব্দের প্রায় ১০০০ বংসর পূর্বে গ্রীসে লৌহানার্মত দ্রব্যাদির উদ্ভব 
ঘটে। অবশ্য প্রথম দিকে তার সংখ্যা ছিল খুবই কম। (গ্রীক ও ট্রয়বাসীদের 
অস্ত্রশস্ত্র কোন্‌ ধাতু দিয়ে তৈরি হতো, মনে করে দেখো ।) ট্রয় অবরোধের সময়ে 
গ্রীকদের ক্রুড়াপ্রাতযোগিতার প্রধান পুরস্কার ছিল একটুকরো লৌহখণ্ড। 

লোহার তৈরি যন্ত্রপাত বিস্তারলাভ করার পর জাম চাষবাস করা সহজতর 
হয়েছিল, বীজ বপনের পরিমাণ এবং ফসলের ফলনও বেড়ে যায়। 


২. সমদদ্রযান্রা। ঈজিয়ান সাগরে সমদ্রযান্রার অত্যন্ত অনুকুল অবস্থা বর্তমান ছিল। 
হোমারায় যুগে গ্রীকগণ সমুদ্রে মংস্যাশকার করতো এবং সমুদ্রপথে দুরদেশে যাত্রা 
করতো । [গ্রীকদের দুরদেশযান্রার কোন্‌ ঘটনা তুমি জানো?) গ্রীকদের কাঠের 
তোর জাহাজ বিশালাকার নৌকার অনুরূপ ছিল। এধরনের; জাহাজে পাঁড় জমানো 
এমন কি ঈজিয়ান সাগরেই বিপজ্জনক ছিল। সেজন্য গ্রীসের লোকজন সমাদদ্রযান্র 
করতো শুধুমাত্র শান্ত আবহাওয়ায় এবং দিনের বেলায়। জলপথে উপকূল বরাবর 
কিংবা দ্বীপ থেকে দ্বাপান্তরে যেত তারা, আর রান্নিকালে জাহাজ সমদ্দ্রতীরে ঠেলে 
নিয়ে গিয়ে নোঙ্গর করতো। 


৩. হোমারীয় যুগে গ্রীসে উপজাতি ও গোন্র। গ্রীস দেশে প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা 
অঞ্চলে ও প্রত্যেক দ্বীপে নানা উপজাতির বসবাস ছিল। কয়েকটি গোত্র মিলে 
একটি উপজাতি হতো এবং কয়েকটি পাবার মিলে একটি গোত্র। 

জমির মালিক হতো সমগ্র গোত্র; প্রত্যেক পাঁরবারকে জমি দেয়া হতো এবং 
নিজ নিজ জাঁমতে তারা চাষবাস করতো। আর পশুপালন করা হতো সর্বজনীন 
চারণভূমিতে। 

গোৰ্রজ্ঞাতির কেউ নিহত হলে সারা গোত্রই সমবেতভাবে সেই হত্যার প্রাতশোধ 
নিত, যুদ্ধের সময়ে এইসব জ্ঞাতিভ্রাতারা পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করতো। 
(যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদের নিয়ে কীভাবে সমরসজ্জা করা হতো? তাদের সেনাপাতিপদ 
গ্রহণ করতো কে?) উপজাতির পঃরুষব্যাক্তরা সকলে গণ-সম্মিলনে সমবেত হতো। 

গোল্রজ্ঞাতিগণের ভিতরে ইতিমধ্যেই বৈষম্য দেখা 'দিয়োছল। একদল গাঁরব হয়ে 
গিয়ে পরের জাঁমতে ক্ষেতমজুরের কাজ করতো, নয়তো ভিক্ষা করতো। ইথাকায় 
যখন ওদাঁসউস নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন তখন কেউই আশ্চর্য হয় নি; 
গ্রীসে দরিদ্রের সংখ্যা কম ছিল না। সম্ভ্রান্ত জ্ঞাতিভ্রাতারাই ধনী হয়ে গিয়েছিল। 
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৪. জন্দরান্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক অবস্থা। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ নদী বা খালের 
তারবতাঁ খুব বড়ো ও ভালো জমির টুকরো পেত। নিজের জমিতে নিজেই কাজ 
করতো তারা । যেমন ধরা যাক ওঁদাসউস নিজেই জমি চাষ ও ছঢতোরের কাজ 
করতেন। (আর কোন্‌ সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি ষাঁড় দিয়ে জমিতে লাঙ্গল দিত?) অবশ্য জমি 
আকারে বড়ো হলে তা চাষ করার জন্য দিনমজুর ভাড়া করতেই হতো। দিনমজুরকে 
তার কাজের বদলে খাবার ও সস্তা জামাকাপড় দেয়া হতো। 

লৌহানার্মত শ্রম-হাতিয়ার আবিচ্কারের পর অন্যের জাম দখল করে নেয়া খুবই 
স বিধাজনক হয়ে দাঁড়য়েছিল। জমির মালিক দিনমজুর দিয়ে জাম চাষ করিয়ে 
উল্লেখযোগ্যরুপে বেশ পাঁরমাণে শস্য পেত, দিনমজুরদের প্রাপ্য দেওয়ার পরেও 
তা অনেকখানি অবাশিষ্ট থাকতো । এই অবশিষ্ট ফসল সে হস্তগত করতো। অন্যান্য 
গোত্রজ্ঞাতিবর্গের তুলনায় সম্জ্ৰান্তবংশীয়দের নিকট পশুপাল ছিল যথেষ্ট পাঁরমাণ 
বোঁশ, তারা ক্রমে ক্রমে সর্বজনীন চারণভূমিও নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে 
লাগলো ৷ 

যুদ্ধের সময়ে সম্ল্রান্ত গ্রীকগণ আরো ধনী হয়ে যেত। যুদ্ধবন্দী ও লুণ্ঠিত 
ধনসম্পদের অনেক তারা নিয়ে নিত। (ইলিয়াদ' মহাকাব্য এ প্রসঙ্গে কী বলা 
হয়েছেঃ এ ছাড়া আর কীভাবে সন্দ্রান্তবংশীয় গ্রীকরা দাসদাসী লাভ করতো?) 
দাসরা সন্দ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করতো: কাপড় বুনতো, গৃহলগ্ন শাকসব্জী- 
ফলমনূলের বাগানে কাজ করতো, পশ; চরাতো এবং রান্না করতো। 

দিনমজুর ও দাসদের পারশ্রমে সর্দাররা শুধুমাত্র যে নিজেদের ও স্বপারবারের 
জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, পোষাকপরিচ্ছদ ও পাদুকা ইত্যাদি পেত তাই নয়, 
তারা বাড়াত গবাদি পশুর বিনিময়ে 'তাম্ ও ব্লোঞ্জের তৈরি নানান জানসপন্র, 
সুন্দর সুন্দর কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কার লাভ করতো। এসব জিনিস ছিল মূল্যবান 
ও মহার্ঘ, যেমন রান্না করার তাগ্নীনার্মত তেগায়াম,ক্ত পাত্রের বানময়মূল্য ছিল 


১২টি যাঁড়। 


৫, সম্দরান্ত ব্যক্তদের শাসন। সর্দার ও মোড়লস্থানীয় ব্যাক্তগণ নিজেদের ধনদৌলত 
ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রায়শঃই উপজাতিগমলোর উপর বলপ্রয়োগ করতো। 
(জনৈক সেনাপাঁত একজন সাধারণ স্পষ্টবক্তা যোদ্ধাকে কাঁভাবে চুপ করিয়েছিল?) 
গণ-সাঁম্মলনের আয়োজন খুবই কম হতে লাগলো: ইথাকায় তো ২০ বংসরে মান 
একবার গণসভা বসেছিল। উপজাতিদের যাবতীয় সমস্যাঁদ সমাধান করতো 
নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মোড়লদের পরামর্শসভা। 

সদর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ধনসম্পদ ও শাসনকর্তৃত্বসহ নিজেদের 
সমস্ত উত্তরাধিকার সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যেত। সাধারণ লোকজনদের চেয়ে 
নিজেরা উচ্চস্তরের, একথা বোঝাবার জন্য তারা জোরেসোরে প্রচার করতো যে, 
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৫ টা 
ৰ} সম্নাস্ত ব্যক্তিবর্গ -- দাসমালিক 


টি পা _ 


গজ এড এ, 
৬৬84 


খী, পঢ় ১১শ-৯ম শতকে গ্রীসদেশে শ্রেণীর উদ্ভব 


হ্‌ 


তাদের পর্বপদরুষেরা ছিল দেবতা। (ইলিয়াদ' মহাকাব্যে কোন্‌ চরিত্রকে 
দেবসন্তানরূপে গণ্য করা হয়েছে?) 

হোমারীয় যুগে ধীরে ধারে আদিম গোষ্টীভীত্তিক সমাজ পাঁরবার্তত হয়ে 
দাদসমাজে পাঁরণাতি লাভ করতে থাকে। 


আঁখলেসের বর্মে অঙ্কত চিত্রের বর্ণনা (ইলিয়াদ, কাব্য হতে) 


বর্ম ও প্রাসাদ বর্ণনার ভিত্তিতে সেনাপাতদের অর্থনৌতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কী জানতে 
পারি? কীভাবে সন্দ্রান্তবংশীয় লোকেরা নিজেদের ধনসম্পদ উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতো? 


দক্ষ শিল্পীকরে রূপাঁয়ত দেখ কিবা অরুপশোভন: 
দূরে রহিয়াছে পড়ি সম্মঃখে বিস্তার শস্যক্ষে্র যতো 
কুলীন কুলবর্গের সব। তাঁক্ষ্য অন্ত্রাঘাতে কাটে 
মজুরের দল, পরু ক্ষেত্রের ফসল। মধ্যভাগে বাঁধে আঁট 
তিনটি মজনু, পিছে কর্মরত কিশোর শ্রমিক 

দ্রুত ম্যঠি ভার তুলে নেয় শস্যমঞ্জরীকণা। 

শোভিছেন আঁধপাঁত সকলের মাঝে, হস্তে যণ্ঠি ধরা, 
বাক্য নাহি সরে মুখে, চিত্ত বিনোদিত মুখে অবারিত... 
বিশাল বৃক্ষছায়ে বাস’ কিওকরবাহিনী ব্যাপৃত বন্ধনে। 
অতঃপর বর্মে আঁকা: গবাদি পশুর পাল, শঙ্গে শোভে 
মাথার উপরে, মহাকলরবে ছুটে যায় হাম্বা ডাক ছাড়ি’ 
গোশাল হইতে মাঠে... 


১৬৬ 


‘ওঁদাস’ মহাকাব্যে প্রাসাদ বর্ণনা 


প্রশস্ত প্রাসাদে বসি’ ভ্রীতদাসী বামা _ 
অর্ধশতেক তারা; কেহ ভাঙে শস্যের দানা 
" প্রাসাদ-আনিনা পিছে উদ্যান বিশাল 

দশম একর জমি ফলেফুলে শোভিছে অর... 
রাক্ষাকুঞ্জ, আহা, নয়নাভিরাম... 
প্রান্তদেশে সারিসারি সব্জী সোমরাঁজ 

হরিতবর্ণের শোভা সংস্বাদে অতুল ফলিয়াছে অগণন। 
্রশ্রবণ সেথা দ্যাঁটি সিঁণডিছে সদাই 

এ উদ্যান মনোহারণ... দেবতার দানে 

সুভগ প্রাসাদ নামে হর্ম্যরাজি’ পরে। 


9 ১. প্রাচীন গ্রীসবাসীদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে যা জানো বলো। ২. হোমারায় 

* যুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জাবনযাত্রা কীরকম ছিল বর্ণনা করো। গ্রীক পুরাণ ও মহাকাব্য 
বাণত ঘটনাবলী তোমার বর্ণনায় ব্যবহার করো। ৩. হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজের 
শ্ৰেণীবিন্যাস এবং কেন শ্রেণীভেদ উদ্ভূত হয়েছিল, বলো। ৪. নিম্নালাখত তালিকাঁট 
পুরণ করো: 


আদিম গোম্ঠশীভাত্তক সমাজে কী কাঁ গ্রীসে দাসমালিকাভাত্তক সমাজব্যবস্থার 
প্রথা তখনো গ্রীকদের মধ্যে হোমারীয় উৎপত্তি যে হয়োছল তার প্রমাণ কিসে 
যুগে চলে আসছিল গাই 


$ ২৯, প্রাচীন গ্রীসে ধৰ্ম 
দ্রে. মানচিত্র ৪) 


মনে করতে চেষ্টা করো -- আদিম সমাজে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে (§ ৩:২,৩); 
প্রাচীন িশরবাসী কোন্‌ কোন্‌ দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতো (§ ১১)। 


১. প্রাকৃতিক শাক্তর পূজা । অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় গ্রীসের আঁধবাসীরাও 
প্রাকৃতিক রহস্য বুঝতে না পেরে প্রকৃতিকে ভয় পেত। তারা বিশ্বাস করতো যে, 
দেব-দেবীগণ প্রকৃতির মধ্যে বাস করে এবং প্রকৃতিকে নিয়ল্রণ করে। দেব-দেবীদের 
এবং চিরঞ্জীব। 

গ্রীকরা মনে করতো যে, 'মেঘতাড়ন' িউসের ইচ্ছায় পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত 
ঘটে, অনাব্‌ষ্টি দেখা দেয়। যে মান্য ও অন্যান্য দেবতারা তাঁকে রাগিয়ে দেয় 
শক্তিশালী দেব জিউস স্বৰ্ণময় বিদন্যংবাণে তাদের আঘাত করেন। 
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পোসেইদোনূকে। বিশাল ত্ৰিশূল দিয়ে মর্তভূমি প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেন 
তিনি, সমুদ্রে ঘ্যর্ণবাত্যা সৃষ্টি করেন, জাহাজ ডুবিয়ে দেন। 

আর দিন আসে তখনই, যখন তুষারশ্ত্তর অশ্ববাহী স্বর্ণরথে চড়ে সূর্যদের 
আকাশে এসে প্রবেশ করেন। 

অরণ্যের দেবতাদের বলা হতো সাতিরোস* এবং তাদের কল্পনা করা হতো 
পশমাবৃত ও ছাগলের পা সম্বলিত মন্ষ্যরূপে। গ্রীক মানসে ঝর্ণার দেবী কম্পিত 
হয়েছেন তরঃণীরূপে, নাম নিম্ফি** অর্থাৎ কনে বৌ। 


২. দেশের অর্থনীতি ও সংস্কাতির রক্ষক-__দেবকুল। মনে করা হতো যে, 
অর্থনীতির প্রৃতাট শাখায় (কৃষিকাজ, পশুপালন, শিকার, তত্তুবায় বৃত্তি ও অন্যান্য 
যাবতীয় হস্তাশল্প) রক্ষাকারী দেব-দেবী রয়েছে। 

সুরা উৎপাদনের দেবতার নাম ছিল দিওনিসিওস, আঙুরের চাষ ও মদ্য প্ৰস্তুত 
করার বিদ্যা মানুষকে তিনি শিখিয়েছিলেন। বসম্তকালে আঙুযরক্ষেতে কাজ আরম্ভ 
করার পূর্বে এবং ডিসেম্বর মাসে পর আঙুর থেকে টাটকা মদ তৈরির পর 
দিওানাসওসের সম্মানে উৎসবের আয়োজন করা হতো। 

যখন গ্রীকরা ধাতব জিনিসপন্রাদি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করোছিল, তখন দেবতা 
হেফেস্তুস সম্বন্ধীয় পুরাণের উদ্ভব ঘটে। হেফেস্ত্ুসের কর্মশালা ভূগর্ভে। লাভা, 
আগমন ও ধোয়া উদ্গিরণকারী আগ্নেয়াগাঁর তাঁর পাতালাস্থিত কামারশালের 
নিক্ষমণপথ । হেফেল্তুসের পোষাকআশাক ছিল একেবারেই সাধারণ কামারের মতো, 
হাত মুখ সব সময়েই কালো ঝুল কালিতে মাখা। 

ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষক-দেব উদ্ভূত হলেন--দেবতা হোর্মস। 
তিনি জিউসের বিভিন্ন আদেশ পালন করতেন এবং তজ্জন্য প্রায়শঃই এক শহর 
থেকে আরেক শহরে তাঁকে উড়ে যেতে হতো। সে কারণে চিন্রাদতে হোর্মিসকে 
পাখাধারী পাদুকা পায়ে সাধারণত কল্পনা করা হয়েছে। 

কলাশাস্রের দেবতা হলেন চিরতরুণ দেব আযাপোলো***। সর্বদা তাঁর মজা 
দল-_নৃত্য, সংগীত, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার ধারক দেবাঁদল তাঁকে 
অনুগমন করতেন। 


৩. ধর্মে প্রতিফলিত গ্রাকসমাজের শ্রেণীবৈষম্য। গ্রীসবাসীগণ মনে করতো যে, 
জিউস, আযাপোলো ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেব-দেবী গ্রীসের সবচেয়ে উচু 


* গ্রীক ১৪০০৪ ইংরোঁজতে 5৭). -- অন 
** গ্রীক 252001:9, ইংরেজিতে 75772, — অনয. 
*** গ্রীক 4201107. ইংরেজিতে Apoll০. -- অন্য, 
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আলম্পীয় পর্বতে বাস করতেন। তাঁদের নামকরণ করা- হয়োছল আঁলম্পীয় 
দেবকুল। 

গ্রীকদের ধারণা ছিল, আলম্পীয় দেব-দেবীদের জীবনযাপন সম্দ্ৰান্তবংশীয় 
লোকজনের অন্;রুপ: তাঁরা প্রাসাদবাসী, উত্তম পোষাকপারচ্ছদ পারধান করেন, 
প্রায়ই ভোজনোৎসবের আয়োজন করে থাকেন। সম্দ্রান্তবংশীয়েরা যেমন উপজাতির 
উপর কর্তৃত্ব করে, আলম্পীয়. দেবকুলও তেমন জিউসের নেতৃত্বে প্রকৃতি ও 
মানবজাতিকে শাসন করেন। গ্রীকগণ দেবতাদের অনেক উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের ন্যায় 
নির্মম, ক্ষমতালোভী ও প্রতিহংসাপরায়ণ বলে মনে করতো। (মহাকাব্য থেকে 
দেবতাদের প্রাতীহংসাপরায়ণতা ও ধূর্ততার উদাহরণ দাও ।) 

দেবতারাই যেন মানুষের জীবনকে সর্বাদক থেকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন-- 
তাঁরাই কাউকে করেছেন সন্দ্রান্তবংশীয় ও ধনী, আবার কাউকে নিঃস্ব ও অন্যের 
ক্রীতদাস করে। দেবনিধধধারত এই নীর্দন্ট নিয়মের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়ায় তাকে 
দেবতাদের কোপানলে পড়ে অশেষ সাজা. ভোগ করতে হয়। 


৪. প্রামাঁথউস সম্বন্ধীয় পরাণ। প্রমাথউস সম্বন্ধীয় পুরাণের কাহিনীতে বলা 
হয়েছে__মান্দষের নিকট থেকে আগমন ল্যাঁকয়ে রেখে দেবতারা চেয়েছিল যে, 
মানুষ চিরকাল প্ৰকৃতির সামনে অসহায় থাকুক ও ধংস হোক; তখন হেফেন্তুসের 
[ছ থেকে দয়াবান প্রামাথউস আগমন চুরি করে এনে মানুষকে দিয়ে দেন। 
ক্রোধান্ধ জিউস তখন প্রামাথউসকে ককেশাস পর্বতে শৃঙ্খালত করে আটকে 
রাখতে আদেশ দেন হেফেস্তুকে। তারপর প্রাতাদন জিউস ঈগল পাঁখকে 
পাঠালেন সেখানে প্রমাথউসের যকৃৎ ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলার জন্য। ঈগল পাখি 
প্রামাথউসের যকৃৎ খেয়ে ফেলতো, কিন্তু এক রাত্রির মধ্যেই পুনরায় যকৃৎ গাঁজয়ে 
উঠতো। তব; এত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সত্তেও গার্বত ও বলদপ্ত- প্রামাথউস কিছুতেই 
জিউসের কাছে মস্তক অবনত করেন নি। প্রামাথউসের মধ্যে রূপায়ত অসং ও 
দুষ্ট দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের সুখের আকাজ্ক্ষায় সংগ্রামকে গ্লীকগণ শ্রদ্ধা করতো। 

অন্যান্য জাতির ন্যায় গ্রঁকদের মধ্যে ধর্মের আবির্ভাব হয়োছল একই কারণে, 
অর্থাৎ অজানা ভয়ঙ্কর প্ৰকৃতির সামনে অসহায় ভশীতির জন্য। নবলন্ধ সব বৃত্তি ও 
সমাজে বৈষম্যের সূত্রপাত তাদের ধর্মেও প্রাতিফালত হয়েছে। 


মা 


ওদিসিউসের সর্বশেষ জাহাজ ধৰংসের বর্ণনা 


ওাঁদসিউস জাহাজ ধৰংসের কারণ কাঁভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? 


মাস্কুলদণ্ড তুলি’ বাঁধ সবে শ্বেত পালরাজি 
জাহাজে বসন; চাঁড়, প'হযঃ়ছন; সাগরের মাঝে; 
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১. খ্ৰী, পূ ৪র্থ শতাব্দীতে নিৰ্মিত দেবমর্ত আযপোলো। ভাদ্কর তাঁর দেবমূর্তির 
কল্পনায় গ্রীসের কোন্‌ শ্রেণীর মানুষকে রূপাঁয়ত করেছেন? ২. খা. পু. ৫ম শতকে নার্মত 
দেবীমূর্তি আথেনা। দেবীর দক্ষিণ হস্তে যুদ্ধে জয়দান্রী দেবীর ছোট্ট একটি মুর্তি, আর তাঁর 
বাম হস্তে ধৃত একটি বিশালাকৃতি গোলাকার ঢাল। ৩. গ্রীসের দেব-দেবী। জিউস, পোসেইদোন ও 
আইদেস নিজেদের মধ্যে বিশ্বৱহ্মাণ্ড ভাগ করে নেন: অন্তরীক্ষ (অর্থাৎ স্বর্গ) ও মর্তোযের 
আঁধকারী হন জিউস (285), পোসেইদোন (০61০7) হন সমুদ্রের রাজা, আর আইদেস 
(Aides বা Hades) পাতালের আঁধকারী। আইদেসের পায়ের কাছে বসে আছে ব্রিমস্তক 
বিশিষ্ট সারমেয় -- কের্কেরোস্‌। হেরার্লেস 'িংহচর্মাবৃত বিশাল মল্গরের উপর ভর দিয়ে 
দণ্ডায়মান; সুকঠিন কর্ম সম্পাদনের শেষে বিশ্রামের ভঙ্গিতে তাঁকে দেখানো হয়েছে। $২৯-য়ের 
অন্তর্ভুক্ত ২য় ও ওয় প্রশ্নের উত্তরদানে এই ছবিটি ব্যবহার করো। 


মেঘতাড় জ্যাস দেব* ছঃদড়িলেন রোষভরে তবে 

জাহাজ উপারি মেঘ, ঘনকৃষ্ণ, নিম্নে ফোঁসে তার 

সাগরবারধি কালো। হুস্ব, জানি, তার পথ বটে! 
পশ্চিম দিগন্ত হতে সিংহনাদে আসে ছ;টি' দেব 
জোঁফিরোস* সাথে লয়ে তাণ্ডব জলঘার্ণর লীলা; 
পালসহ মাস্তুল ক্ষধত আক্রোশে ভাঙি 


* জন্য্স দেব-দেবতা জিউস। -- অন 
** জোঁফরোস (Zep)৮০5) পাঁশ্চম বায়ুর দেবতা। 


১৭০ 


‘ইলিয়াদ’ থেকে। আখিলেস্‌ বান্ধৰ পান্নোক্সসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া 


দীৰ্ঘে প্রস্থি শত পদ সাজায় সামধ কাঠে চিতা, 
তদ্যুপরি রাখে তারা, শোকাপ্ল্যত, বীরে মৃত এবে। 
অতঃপর দেয় বলি মেদল অয;ত মেষ আর 


১৭১ 


আলাম্পয়া পাহাড়ে অবাস্থত জিউস দেবমান্দরের অভ্যন্তরভাগ। পেদনঃকল্পিত।) সিংহাসনে 
আসান দেবতা জিউস। তাঁর এক হাতে রাজদণ্ড এবং অন্য হাতে যুদ্ধের জয়দারী দেবীর মার্তি। 
মান্দিরটি খ্যী, পু. ৫ম শতকে নিৰ্মিত হয়েছিল। "জিউসের ম্চুর্ত ভাস্কর ফিদিয়াস প্রথমে কাঠ 
দিয়ে তৈরি করে তাকে হস্তীদন্তের পাংলা আবরণে মোড়াই করে দেন। প্রাচীন কালে পাঁথবীর 
‘সপ্তমাশ্চর্যের’ মধ্যে এই হ্যুর্তও পাঁরগাঁণত হতো। আলম্পিয়া সম্বন্ধে পরে তোমরা পড়বে। 


বৃষদল বক্রশ্‌ঙ্গ, নিয়া খলি চর্ম-আবরণ 
চার্বপঞ্জ দিয়া তার ঘেরে বার পেন্রোরু;স দেহে 
অরিন্দম আঁখলেস... ক্রন্দনাবিধর এবে, হায়, 
ছোঁড়ে বলী মহারোষে সঃগ্রীব চতুরশ্ব সেথা... 
আরো দ;ই সারমেয় নিক্ষোপিয়া চিতার মাঝারে 


শোকমত্ত আখিলেস নেয় তুলি তাক্ষ্ম তাম্ফলা, 
দ্বাদশ বন্দীরে বেধে, কাটে ক্রোধে (লীচকর্ম বটে!) 
রয়ের দলালে, হায়, দ্বাদশ বারের প্রাণ নাশে। 


দেমেত্রা ও পেসেফোনে সম্পৰ্কাঁয় পরাণ 
এই পুরাণে প্রকৃতির কোন্‌ বৈশিষ্ট্য রূপায়ত হয়েছে? 


উর্বরতার দেবী দেমেত্রার কন্যা সঃম্দরী পের্সেফোনে একদিন মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ 
ধরিত্রী দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং কৃষ্ণ অশ্বৰাহী রথে এসে আবির্ভূত হলেন পাতালের অন্ধকার 
দেবতা আইদেস্‌। মৃত আত্মাদের বাসস্থান তাঁর ভুগভ'স্থ রাজ্যে তিনি অপহরণ করে নিয়ে 
গেলেন পের্সেফোনেকে। মাতা দেমেত্রা কন্যার চিন্তায় বিষ হয়ে গেলেন, তখন ফুল শ্যাঁকয়ে 
গেল, ঝরে গেল গাছের পাতা, যব আর দ্রাক্ষাকুর্জেও কোনো ফল ফললো না। পাঁথবীতে দক্ষ 
দেখা দিলো। জিউস তখন আইদেসকে ডেকে পের্সেফোনেকে মায়ের কাছে প্রাত 
বছরে অন্তত কয়েক মাসের জন্য ফাঁরয়ে দেবার আদেশ দিলেন। পের্সেফোনে পাঁথবীতে এসে 
পেণঁছলেই দেমেত্রা পনরায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন, পাঁথবীতে বসন্তকাল দেখা দেয়। আবার যখন 
ভুগে চলে যান পের্সেফোনে, তখন ফের শোকাভিভূতা হয়ে যান মাতা দেমেত্রা, পৃথিবীতে 
হেমস্তকাল শর; হয়। 


? ১. প্রকৃতি কীভাবে গ্রীকদের ধর্মে প্রাতফলিত হয়েছে? গ্রীক, মিশর ও ব্যাবলনবাসীদের 

* ধৰ্মাবশ্বাসে রূপায়িত প্রকাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করো। তাদের মধ্যে 
সাদৃশ্য ও' পার্থক্য খুজে বের করো। ২. গ্রীকদের দৈনন্দিন জীবনযান্রা কীভাবে তাদের 
ধর্মে প্রাতফলিত হয়েছেঃ ৩. গ্রীকদের ধর্মীবশ্বাসে তাদের শ্রেণীবৈষম্যের প্রাতফলন 
কীভাবে ঘটেছে? *৪. প্রাচীন কালে ধর্মীবশ্বাসের উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছিল সে সম্বন্ধে 
তোমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো। &. গ্রীসে ধর্ম কীভাবে 'সম্দ্রান্তবংশয়দের আধিপত্য দৃঢ়তর 
করে তুলোছল ? প্রাচীন যুগে পাঁথবীতে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে তোমার সাধারণ মতামত 
ব্যক্ত করো। ৰ 


অষ্টম অধ্যায় 


দাসমালিকাঁভত্তিক সমাজ স্থাপন 
ও খবীন্টপৰ ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে নগর-রান্ট্রের উদ্ভব 


$ ৩০-৩১, আথেনীয় দাসমালিকদের রাষ্ট্র 
(দ্র. মানাঁচন্র ৪) 


খ্যীষ্টপর্ব ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে আভজাত শ্রেণীর শাসন 


মনে করতে চেষ্টা করো--গ্রীঁসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রীসে জীবনযান্রা সহজতর 
হয়েছিল ($ ২৫:১)। 


১, হোমারীয় য্যগের শেষভাগে আত্তকা। মধ্য গ্রীসের যে দক্ষিণ-পূর্বাংশ সমুদ্রের 
ভিতরে বহ্দুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে উপদ্বীপ, সেখানেই অবাস্থিত আত্তিকা 
(Attica) প্রদেশ। কৃষিকার্যের উপযোগী সমতল ভূমিতে অধিকাংশ লোক বসবাস 
করতো। পাহাড়ী অণ্চলকে ব্যবহার করা হতো ছাগল ও ভেড়ার পশ.চারপক্ষেত্ 
হিসেবে। 

আত্তকা প্রদেশের পাশ্চম অংশ ছিল প্রশস্ত সমভূমি; তার মধ্যখানে উঠে গেছে 
একটি খাড়া শৈলাটিলা। খন. পু. ২য় সহস্ৰাব্দে সেখানে আথেন্স* নগর পত্তন 
হয়েছিল। টিলার চূড়ায় প্রস্তরপ্রাচীর বোণ্টত দূর্গ ছিল-_-আক্লোপোলিসূ। আর 
পাহাড়ের ঢাল; উপত্যকা ঘিরে বাস করতো আথেন্সের নাগারকবৃন্দ --আথেনায় 
জনগণ। শব্দ কর্তৃক আক্রান্ত হলে দ:গপাৰ্শ্ববৰ্তা এলাকার জনসাধারণ দভে'দ্য 
দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিত। 

আথেনীয়রা দোরীয়দের আক্রমণ প্রাতহত করে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষম 
রেখোঁছল। হোমারীয় যুগে আথেন্সের সম্দ্রান্তসম্প্রদায় আত্তকা জনসাধারণকে 
নিজেদের পদানত করে। আত্তকা প্রদেশের সকল আঁধবাসাদের নামকরণ করা 
হয়েছিল প্রধান শহরের নামে, অর্থাৎ তাদেরও বলা হতো আথেনীয়। 


* শহরটির প্রকৃত নাম আথেনাই, ইংরোজতে 4১:95 বলা হয়। -- অন 


১৭৪ 


২. আত্তিকা প্রদেশে কৃষি ও হস্তশিল্পের বিকাশ । আত্তকা অধিবাসীদের সবসময়েই 
শস্যঘাটীত পড়তো: তাদের জমিতে যব ও গমের ফলন খ;বই খারাপ হতো। কিন্ত 
"উপত্যকা অঞ্চলে জলপাই গাছ জন্মাতো প্রচুর পরিমাণে, আর পাহাড়ের ঢাল 
জায়গায়-- আঙর। খন, পু. ৮ম-৭ম শতকে আত্তকায় সুরা ও জলপাই তৈলের 
উৎপাদন বিশেষ উন্নাতি লাভ করে। 

গ্রীকরা মদ ও জলপাই তেল সংরক্ষণ ও স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য 
মাটির বড়ো বড়ো জালা--আন্ফোরা--তৈরি করতো। অনুরূপভাবে পোড়ামাট 
থেকে তারা ছাদের টালি, পয়ঃপ্রণালীর নল, মদ ও শস্যাঁদ রাখার পানর, ফুলদানী 
ইত্যাদি নিৰ্মাণ করতো। শিল্পীরা আবার এই সব ফুলদানীর উপর ছবি এ'কে দিত। 
আত্তিকায় মধাশল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। অন্যান্য কারগরগণ তোর করতো 
গশমী জিনিসপত্র, বা হাপরের গনগন আগমনে লোহা পেটাই করে অস্ত্রশস্ত্র, কিংবা 
সোনা-রুপার গয়না বানাতো। কর্মশালায় সাধারণত কারগর নিজে কাজ করতো, 
সময়ে সময়ে অবশ্য তার অধানস্থ দুই-তিনজন দাস খাটতো। 

উপদ্বীপের দাঁক্ষণাংশে আথেনাঁয়গণ রৌপ্যখাঁন খজে বের করে। খা, পু. ৭ম 
শতাব্দীতে আথেন্স রোপ্যমাদ্রা নিৰ্মাণ করতে সমর্থ হয় এবং সমগ্র গ্রীসে সেই 
‘মুদ্রার প্রচলন ঘটে। 


৩. বাণিজ্য ও সমযুদরযাত্রার প্রসার। আথেন্স শহর খুব দ্রুত শ্রীব্যাদ্ধ লাভ করে। 
আক্লোপোলিসের উত্তর-পশ্চিমে রীতিমতো এক মহল্লাই গড়ে ওঠে যেখানে কেবল 
কারিগরদের কর্মশালা ছিল। আথেন্সের কেন্দুস্থলে ছিল বাজারের চক-_-আগোরা। 
সমভূমির অধিবাসীরা এখানে মদ ও জলপাই তেল নিয়ে আসতো 'বাক্রুর জন্য, 
পাহাড়ী লোকেরা আনতো পশদ, আর কারগররা নিজেদের তৈরি জানসপ্র। 

আথেন্স নগরের অনাতদূরে ছিল জাহাজ নোঙরের' উপযুক্ত খাঁড়। এখানে 
হস্তাশল্পের নানাবিধ দ্রব্যাদ, আম্ফোরা ভার্ত মদ ও জলপাইয়ের তেল জাহাজে 
বোঝাই করা হতো। এই সব 'জানিস গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলে ও সমযদ্রপারের অন্যান্য 
দেশে বিক্য়ার্থে প্রোরত হতো। আর বিদেশ থেকে আনা খাদ্যশস্য, লবণ, নোনা 
মাছ ইত্যাদি জাহাজ থেকে এখানে নামানো হতো, দাসদেরও আনা হতো 
আথেন্সে বিক্রয় করার জন্য। 


৪. ধৰংসোল্মঃখ কৃষকসমাজ। আত্তিকায় প্রায়শঃই অনাবৃন্ট হতো। তখন ফসল 
বোনার জন্য চাষীদের কাছে নতুন বাঁজও থাকতো না। জলপাই ও আঙুর চাষে 
খরচ পড়তো প্রচুর এবং রোপণের বেশ কয়েক বৎসর পরেই শুধু এসব গাছপালার 
দ্বারা লাভবান হওয়া যেত। কৃষকরা সম্দ্রান্তবংশীয় লোকদের নিকট থেকে বেশ মোটা 
সুদে টাকা ধারা নিতে বাধ্য হতো। 

চাষীদের টাকা ধার দিয়ে উত্তমর্ণ ধনী ব্যক্তি চাষীদের জমিতে একটি বড়ো 
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১, জলপাই সংগ্ৰহ ৷ গ্রৌক পাত্রে আঁঙ্কত চিন্র।) ২. দ:’হাতল ও সরু গলা বিশিষ্ট বিশেষ 
ধরনের কু'জো আম্ফোরাতে করে তেল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (গ্রীক ফুলদানীতে আঙ্কত চিন্ন।) 
৩. জলপাই তেলের কেনাবেচা চলছে। গ্রৌক ফুলদানীতে অঙ্কিত চিন্র।) ৪. আথেন্সের 
প্রাচীন মদ্রা। মুদ্রার এক পিঠে দেবী আথেনার মস্তক খোদিত, অন্যাপঠে দেবীর পাত্র 
বাহন-_-পাখি। ৫. পিঠা 'িক্রেতা। প্রোচীন গ্রীক মৃন্ময় মন্ত ।) ৬. মুটির কর্মশালা। 
ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।) কর্মশালার মালিক জনৈকা মাঁহলার পায়ের মাপ নিচ্ছে, আর 
তার কর্মচারী তৈরি জুতো ধরে আছে। ডানদিকে: মালার স্বামী মালিককে নির্দেশ দিচ্ছে। 
৭. কামারশালা। ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।) কামার সাঁড়াশী দিয়ে উত্তপ্ত ধাতব শলাকা 
ধরে আছে, আর দাস তার উপরে হাতুড়ি ?টছে। ডাইনে: ফরমাইশদাতারা বসে আছে। 
দেয়ালের উপরে কামারের কাজ করার বাভিন্ন যন্ত্রপাতি ও তৈরি জিনিসপত্র ঝুলছে। 


পাথর পঠুতে রাখতো, এই পাথরটিকে বলা হতো জাবেদা পাথর। এই প্রস্তরখণ্ডের 
উপর লেখা থাকতো কবে এবং কাকে চাষী খণ শোধ করতে বাধ্য থাকবে। কৃষক 
ঠিক সময়ে খণ পাঁরশোধ করতে না পারলে সে শদধ্য সম্পান্তই হারাতো না, 
প্রায়শঃই সপরিবারে তাকে দাসত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করতে হতো। মাতাপিতারা প্রায়শঃই 
সন্তানসন্তীতদের দাস হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। 

খাঁ, পঢ়, ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে সন্দ্রান্তসম্প্রদায় আত্তকার আঁধকাংশ 
কাঁষক্ষেত্র দখল করে নেয়। বহ; কৃষক সবস্বান্ত হয়ে দাস জীবনযাপন করে। 
অন্যদের ভাগ্যও প্রায় একই রকম ছল তাদের জমিতে পড়ে থাকতো জাবেদা 
পাথর, যেমন দাসের শরীরে আটকানো থাকতো নামধাম লেখা গললগ্ন আংটা। 


৫, আথেন্সে আভজাতসম্প্রদায়ের শাদন। কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ জনগণ 
সন্দ্রান্তসম্প্রদায়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ পেত না। আথেনীয়দের 
শাসন করতো মোভুলদের পরামর্শসভা ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত নয় জন প্রশাসক। 
পরামর্শসভার সভ্যগণ, প্রশাসকবর্গ ও িচারকমণ্ডলী--সবই হতো আথেন্সের 
সন্ভ্রান্তবংশীয় লোকজন। 
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রঙিন আলোকাচন্ৰাবলী। 


প্রথম: লেখার কাজে ব্যস্ত রাজকর্মচারী। (খর, প্‌. ওয় 
সহস্রাব্দে মিশরীয় আমলার বর্ণরঞজিত মার্ত।) সে তার 
নিজের উপরওয়ালার হুকুম ও নির্দেশ লিখে রাখতো । 


(খা, পড়, ২য় সহম্রাব্দ।) হাতে -- রাজদণ্ড ও চাবুক; 
ললাটের উপরে সর্পমূর্তি; এসবই সম্রাটের ক্ষমতার 
প্রতীক। 


রঙিন আলোকাচন্রাবলী। 

তৃতীয়: রাজপোষাক পাঁরহিতা মিশরের সম্রাজ্ঞী 
নেফের্তিতি-র মস্তক। (চুনা পাথরে রাঞ্জত। খাঁ. পু. 
২য় সহস্রাব্দ।) . 


চতুর্থ: দেবমৃর্তসহ ফারাওনের ছাঁব। দেয়ালচিন্র। খাঁ, 
পু. ২য় সহস্ৰাব্দ।) ফারাওনের বামপার্থে _ দেবতা গোর, 
ডানপার্থে _ দেবতা তোৎ। 


রঙিন আলোক চিন্রাবলশ। 

পঞ্চম: আসিরায় রাজদরবারের ভিতরে কক্ষের দেয়াল। (যথার্থ বিলীফের 
সহায়তায় পরনার্নীর্মত ছবি। 'িলীফে অপার্থব কাল্পনিক মূর্তির সমাহার 
লক্ষণীয়। খৌ, পু. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগ |) 


ষষ্ঠ; নারামন্তক, চক্ষুদ্বয় রঙিন 
পাথরের। (চুনা পাথর দিয়ে তৈরি। 
দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া। খা. পু. ৩য় 
সহস্রাব্দের মধ্যভাগ ৷) 


সপ্তম: ব্রোঞ্জানার্মত ষাঁড়ের মাথা, 
চোখ রঙিন পাথরে তোরি। (দেক্ষিণ 
মেসোপটোময়া। খন. পু. ৩য় 
সহস্রাব্দ।) 


রঙিন আলোকচিন্। 

অষ্টম: ব্যাবলনের ইশৃতার তোরণ। (পননা্নীর্মত। খ্ী, পঢ়, ৬ষ্ঠ শতক।) 
সারা দেয়াল নীল ও কমলা রঙের ছোটো ছোটো টালি দিয়ে মোড়া। মাটি 
পঢড়িয়ে তোর পাতলা ই'টের একটা দিক ঝকঝকে পালিশ করা থাকলে তাকে টাল 
বলে। দেয়ালে পশহমূর্তি আঙ্কত, এদের অনেকগনুলোই কাল্পানক। নগর- 
পরিকল্পনার নক্সায় ইশৃতার তোরণ খুঁজে বের করো (প্‌ ১০০)। 


রঙিন আলোকাঁচত্র। 
নবম: পারসীক সৈন্যবাহিনী। (পারস্যের রাজদরবারে টালিখাঁচত 'িলীফ। খাঁ, প্‌. ৫ম শতাব্দীর প্রার্ত।) 
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রান আলোকচিন্র। 
দশম: দেল্‌ফি নগরে আথেনীয়দের খাজাপ্ঠীখানা। সারা গ্রীসদেশে প্রণম্য আযাপোলো মান্দির দেলফতেই 
অবস্থিত। এই ভবনাটিতে গ্রীক স্থাপত্যের কী কা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, খুঁজে বের করো। 


রঙিন আলোক চিন্রাবলী। 
একাদশ: মাটির তৈরি গ্রীক নারীমূর্তি। (খাঁ, পু. ৪র্থ শতকে নির্মিত, মাটির উপরে বর্ণলেপন করা 
হয়েছে।) লক্ষণীয়, নারীর কমনীয় দেহশ্রী, লালিত্য ও দপ্তভাঙ্গিমা সবই শিল্পী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে 


তুলেছেন। 


দ্বাদশ: নারামস্তকের আকারে নিৰ্মিত একটি গ্রীক কলস। (খাঁ, প্‌. ৪র্থ শতকের শেষাঁদক থেকে 
খত, পু. ওয় শতকের প্রারস্ত।) বর্তমান বুলগেরিয়ার কোনো এক স্থানে এটি খুজে পাওয়া গেছে। 


রঙিন আলোকাচন্রাবলী। 

নয়োদশ: খুী, পৃ. ৬ষ্ঠ শতকে নার্মত 
কৃষমুর্তি পৃজ্পাধার। ফুলদানির উপরে বিদেহী 
ও ন্রিমস্তকধারী দৈত্যের সাথে হেরারেসের যুদ্ধ 
আঁঙ্কত হয়েছে। হেরাক্লেসের শরে আহত হয়ে 
মাটিতে পড়ে আছে দৈত্যের ভৃত্য। 


চতুর্দশ: খু, পৃ. ৫ম শতকে নির্মিত লোহিতমূর্তি 
পুঞ্পাধার। ছাঁবিতে দেখা যাচ্ছে -- যনদ্ধযান্তার প্রান্কালে 
“পারবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে যোদ্ধা। এই 
ছাঁবাটর অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কী বলে তুমি মনে করো? 


রাঙন আলোক চিন্নাবলশী। 

পঞ্চদশ: রোমের জনৈকা তরুণীর প্রাতকৃতি। 
(পোম্পেইয়ে প্রাপ্ত ফ্রেস্কো।) এই প্রাতকৃতির নাম 
“মহিলা কৰি’ কেন, ব্যাখ্যা করে বোঝাও। 


ষোড়শ: ইস্‌ নগরের নিকটে মাকিদোনীয় ও পারসীক সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ। পোম্পেই শহরে প্রাপ্ত 
ছাঁবর একাংশ এখানে দেখানো হয়েছে। বামে _ মাকদোনীয় সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট। 
ডাইনে -- পলায়নপর ৩য় দারিউস। 


রাঁঙন আলোক চিন্রাবলী। 

সপ্তদশ: পোম্পেই নগরে একটি বাড়র আভ্যন্তরীণ গ্ৃহসজ্জা। বাড়ির ভিতরে বাগান 
ও ক্লানের চৌবাচ্চা; দেয়ালে ফ্রেস্কোর ভগ্মাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। দেয়ালের উপরে কাঁচা পলেস্তারার 
উপরে যে সব ছবি আঁকা হয়, তাকে ফ্রেস্কো বলে। পোম্পেই শহরে ঘরবাড়ির ভিতরে অনেক তৈজসপন্ন, 
আসবাবপত্র, দেয়ালচি্র অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। খণ নিয়ে কড়ারনামা লিখে দেওয়া শতাধিক 
চিরকুট পাওয়া গেছে কোনো ধনী মহাজনের সিন্দূক থেকে। মানুষজন ও পশুর দেহ পচে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে, পদাঞ্জভূত ভস্মের ভিতরে তাদের দেহের জায়গায় শহ্ধ পড়ে ছিল ফাঁকা জায়গা। 
প্রক্ববিজ্ঞানীগণ এধরনের ফাঁকায় জিপ্‌সাম ঢেলে ভস্মাকারে অবল'প্ত বস্তু প্রকৃতপক্ষে কী ছিল তা 
সঠিকভাবে নিরূপণ করে থাকেন। ১ম শতাব্দীতে এ শহরের রাস্তাঘাট দেখলে পোম্পেইয়ে আগত যে 
কোনো পর্যটকের মনে হতো, আঁধবাসীরা শহরাঁট এখনই ত্যাগ করেছে। 


অষ্টাদশ: জনৈকা রোমবাসিনী। (পোম্পেই নগরাঁতে প্রাপ্ত ফ্রেস্কো।) 


উনবিংশ রাঁঙন আলোকচিন্। | 
রোম নগরীর ফোরুমের একাংশ । ধৰংসপ্রাপ্ত ফোরুমের বর্তমান রূপ। এ স্থানের পিছন দিকে 
বামপাৰ্শ্বে আধুনিক কালের ঘরবাড় দেখা যাচ্ছে। 


বিংশ রঙিন আলোকচিন্র। 


ফোরএমের ধরংসপ্রাপ্ত অংশেরই পুনর্গঠিত রুূপ। পিছন দিকে বামপার্থে _ কাঁপতোলিউম 


টিলা। উনাৰংশ-বিংশ ছবির মধ্যে প্রাততুলনা করে দেখাও ফোর্মের ঠিক কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
এখন পর্যন্ত টিকে আছে। 


সম্ভ্রান্তবংশীয় জনৈক গ্রীক কাব ঘোষণা করেছেন: ‘জনগণের বুক কঠিন 
পদতলে নিষ্পিষ্ট করে রাখো, তাম্র বল্লম দ্বারা আঘাত করো তাদের, কেন না এমন 
জনগণ কোথাও নেই যারা স্বেচ্ছায় তাদের প্রভুর সূকঠোর শাসন’ সহ্য করে। 

বিচারকগণ সমস্ত মামলাই অন্দ্রান্তবংশীয়দের স্বার্থে সমাধান করতো। 
সম্ভ্রান্তবংশীয়দের হাতে ছিল তাদের বশংবদ সেনাদল, তারা অবাধ্য লোকজনের 
উপর নির্যাতন চালাতো। খ্দী. পু. ৭ম শতকে এমন অনেক আইন জার করা 
হয় যার ফলে খুব সামান্য দোষেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। যেমন, পরের 
বাগানে আঙুর পাড়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। লোকে বলতো, এসব আইন ‘কালি 
দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে'। মনে করা হতো, প্রশাসক দ্রাকোন্‌* এই 
আইনসমূহের প্রণেতা, তাই এগুলোকে বলা হতো 'দ্রাকোন আইন। 


* গ্রীক ‘দ্রাকোন্‌’ শব্দের এক অর্থ -- সৰ্প, অর্থাৎ মুর্তিমান সর্বনাশ ও' ধবংসের 
প্রতীক। সম্ভবত এই গ্রীক শব্দ হতেই পৌরাণিক মহাসর্প ‘ড্রাগন’ কথাটা এসেছে। আথেনীয়দের 
জন্য লিখিত আইনের প্রথম সংকলক ছিলেন দ্রাকোন (10:8০), খু, প্‌. আনুমানিক ৬২০ 
অন্দে তা সংকলিত হয়েছিল। -- অনু. 
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খ্যী, পু. ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে রাষ্ট্রের উদ্ভব। আথেনাঁয় রাষ্ত্রী এ সময়ে কাদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ করোঁছল ? 


উত্তম লোকদের দ্বারা শাসন'। সে কারণে এঁ সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের বলা হতো 
আঁভজাত। 
খন, গঢ় ৮ম-৭স শতাব্দীতে আথেনায় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে যা আত্তিকা 
প্রদেশের দাসসম্প্রদায়, কৃষক ও অবশিষ্ট জনসাধারণের উপর আঁভজাতদের শাসন 
বলপ্ৰয়োগ দ্বারা বজায় রেখোঁছল। 
9 ১. হোমারীয় যুগের গ্রীসের তুলনায় খ্যী. প্‌. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শুর নর দিকে আত্তিকা 
* অর্থনীতিতে কাঁ কাঁ পরিবর্তন ঘটেছিল? ২. প্রাকৃতিক কী কা বৈশিষ্ট্যের দরুন 
আত্তিকায় হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নাত সাধিত হয়োছল? ৩. আথেন্সে কীভাবে 
খ্ৰী, প্‌. ৮ম-৭ম শতকে সাধারণ মানুষকে দাসত্বে' পারবার্তত করা হতো? ৪. 'আভিজাত, 
কাদের বলা হতো? কীভাবে এই নামকরণ হয়েছিল? &. খাঁ, প্‌. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে 
আথেন্সে যে রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল, কাঁসে তার প্রমাণ মেলে? 


১৭৮ 


“দেমোসদের, বিজয় ও আথেন্সে রাষ্ট্রীভাত্ত সমদঢ়ীকরণ 


৬. দেমোস। আঁত্তকা প্রদেশের শাসক আঁভজাতবর্গ ব্যাতরেকে সমস্ত স্বাধীন 
আথেন্সবাসীদের। বলা হলো দেমোস। 

দেমোসের বোঁশর ভাগই ছিল কৃষক, কাঁরগর, মাঝিমাল্লা ও দিনমজুর । 
খণী, পু. ৮ম-থম শতাব্দীতে দেমোসের এক অংশ ধনী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে 
বাণক এবং জাহাজ ও কর্মশালার মালিক দেখা দেয়। তারাও দাস রাখতো এবং 
দিনমজুরদের ভাড়া খাটাতো। কিন্তু তা হলেও সমগ্র দেমোস ধনী ও নির্ধন 
নিৰ্বিশেষে ছিল অধিকারবাণ্টিত এবং আঁভজাতবর্গের অধান। 


৭. দেমোসের জয়। অভিজাত শ্রেণীর শাসনে সার্বকভাবে দেমোসের মধ্যে অসন্তোষ 
দেখা দিচ্ছিল। আথেনীয়দের শাসনব্যবস্থায় দেমোসও অংশ গ্রহণের আঁধকার লাভের 
জন্য প্রভূত চেষ্টা করে। তা ছাড়া দরিদ্রেরা খণ মওকুফ এবং অভিজাতসম্প্রদায়ের 
ভূ-সম্পান্ত আঁধকার করে ভূমিহীনদের মধ্যে তা বণ্টনের দাবি জানাচ্ছিল। 

খ্ী, পঢ়. ৬ষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে দেমোসের মধ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলে। জনগণ 
সভায় সমবেত হয়ে আভজাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত 
আরিস্তোতেলেস* লিখেছেন: ‘দেমোস আঁভজাতবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো! 
দেমোস ও আভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুর; হলো রক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষ ৷ 

গণ-অভ্যুর্থানের ভয়ে ভীত আঁভজাত শ্রেণী দেমোসের নিকট নতি স্বীকারে, 
বাধ্য হয়। খত. পঢ়, ৫৯৪ অন্দে আথেন্সের শাসনকর্তা নির্বাচিত হলেন সোলোন। 
দেমোস ও আঁভজাতদের মিটমাট করিয়ে দেবার ভার ছিল তাঁর উপরে । সোলোন 
সম্জ্ৰান্তবংশীয় হলেও দারিদ্র পারবারের সন্তান ছিলেন। সাহসাঁ যোদ্ধা, কাব এবং 
বাগ্মী হিসেবে তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। আথেনীয় গণ-সম্মিলনের সমর্থন লাভ 
করে তান শাসনভার পাঁরচালনা ও দেমোসের অবস্থার উন্নাত কল্পে আইন 
সংস্কার করেন। 


৪. খণ মওকুফ । সোলোনের দেশে কৃষকদের সমস্ত খণ মার্জনা করে দেয়া হয়। 
খণ-অপারশোধ হেতু দাসত্বে বন্দী আথেন্সবাসী ম্যা্ত লাভ করে। স্বাধীন 
আথেন্সবাসীদের দাসত্বে নিক্ষেপ করা এখন থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সোলোন 
লিখেছেন যে, তাঁর কার্যকলাপের সর্বাপেক্ষা চমৎকার সাক্ষ্য হচ্ছে: 


মাঁলন জননী মোর, লাঞ্ছিতা মৃত্তিকা, 
তব বক্ষ হতে ছিপড় অপমান ভার; 


* গ্রীক Aristoeles; ইংরোজতে লেখা হয় Aristotle, বাংলাতেও কমবেশী ইংরেজির 
অনুকরণে উচ্চারত ও তদন;রূপভাবে লিখিত হয়ে থাকে। জগদদ্বিখ্যাত এই মহাপাশ্ডিত খা, পঢ়, 
আনুমানিক ৩৮৪ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খাঁ, পু. ৩২২ সালে মারা যান। -- অন 
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১. সোলোন। প্রোচীন গ্রীক আবক্ষ মুর্ত।) মযার্তাটতে সোলোনের চারিত্রের কোন্‌ কোন্‌. দিক 
ফুটে উঠেছে? ২. যোদ্ধার যুদ্ধসাজ। (গ্রীক ফুলদানীতে আঁঙ্কত চিন্র।) 


ছিলে পূর্বে ক্রীতদাসী, স্বাধীনা এখন। 
আথেন্স, হে জন্মভূমি, অপূর্ব নগর, 
ফিরায়ে এনোছ আমি ভিনদেশ হতে 
বিক্রীত আত্মার দল; ম্যাক্ত ফিরে দিন্ম 
প্রভুভয়ে কম্পমান এদেশেরও দাসে! 


খণপ্রথা ও খাণের দায়ে দাসত্ব বাতিল হবার পর আত্তিকা প্রদেশে কৃষিকর্মের 
পাঁরমাণ ও কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
সোলোন-কৃত সংস্কারের ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা দাসদের অবস্থার 
কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তারা পূর্বের মতোই কম্টভোগ করছিল এবং তাদের 
সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পেতে থাকে। 


৯. আথেনীয় নাগাঁরক। আত্তিকার মূল পুরুষ বাসিন্দাদের সোলোন তাদের 
ধনসম্পদ অন্যায়ী ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করোছিলেন। তারা সকলেই আথেনীয় 
রাষ্ট্রের নাগারক* ছিল। 

সেনাদল বা নৌবাহিনীতে যোগদান আথেনীয় নাগারকগণের জন্য বাধ্যতামূলক 
ছিল। দ' বৎসর ধরে তরুণদের যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হতো। যুদ্ধের সময় নাগারকগণ 
নিজেদের অস্ত্শস্ত নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিত। ভূমিহীন নিঃস্ব দরিদ্র লোকেরা 
থেতেস্‌_হাককা ধরনের অস্ত নিয়ে পদাতিক বাহনীতে থাকতো, নয়তো 


* নাগরিক -- রাষ্ট্রপ্রবার্তত আইন অন্যায়ী যে ব্যক্তি অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের 
নিকট অবশ্যকর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকেন, তিনিই. নাগারক। 
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সোলোনের সংস্কারের পরে আথেনীয় সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহনী। আথেন্সে সমাজের কোন 
স্তরের কোন ধরনের সামারক বৃত্তি গ্রহণ করতো? 


যদ্ধজাহাজে মাঁঝমাল্লা হিসেবে কাজ করতো। নৌবাহিনীতে সেরা নাবকেরা যোগ 
দিত। য্দ্ধবর্ম কিনতে সক্ষম কৃষকেরা ভারি অস্তুশস্ত্রে সাঁজ্জত পদাতিক বাহিনীতে 
অংশ গ্রহণ করতো; এরাই ছিল আথেনীয় সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি। য্ুদ্ধাশ্ব 
ক্রয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজন অশ্বারোহী সেনাদলে কাজ নিত, এবং ধনী ব্যক্তিরা 
যদদ্ধজাহাজ অস্দ্েশস্্ে সজ্জিত করতো। 

আথেন্সের সকল নাগাঁরকই গণ-সম্মিলনে বা গণ-পাঁরষদে যোগ দিয়ে আলাপ- 
আলোচনায় অংশ নিতে পারতো । 


১০. আথেন্দে শাসনপারচালনা। সোলোন-কৃত আইন সংস্কারের পর আথেনীয় 
রাষ্ট্রের শাসনপাঁরচালনায় গণ-পাঁরষদ গ্যর্যত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সমাধান এবং প্রশাসক, বিচারক ও অন্যান্য সরকারী পদে 
উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিৰ্বাচন তার দ্বারাই সম্পন্ন হতো। আত্তিকার প্রত্যেক নাগারকই 
বিচারক হিসেবে নিৰ্বাচিত হতে পারতো । অন্যান্য গরদত্বপচর্ণ পদে ধনী ও সমদ্ধ 
পাঁরবারের (তারা আভজাতবংশীয় হোক বা না হোক) লোকদের নির্বাচিত করা 
হতো। ভুঁমহান নিঞ্বদের পক্ষে এসব পদ লাভ করা কখনোই সম্ভব ছিল না। 

আথেন্সে আভজাতদের ক্ষমতা খর্ব করা এবং শাসনকার্ষে দেমোসের 
অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সোলোনের সংস্কারের ফলেই ঘটে উঠতে পেরেছিল। 

অবশ্য অভিজাতবর্গ ও দেমোসের মধ্যে শন্রতা এ সংস্কারের পরেও নিঃশেষ 
হয় নি। অভিজাত শ্রেণী চাইতো অতীতের শাসনব্যবস্থা ফিরে পেতে, আর 
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দেমোস চাইতো তাদের সংগ্রামলন্ধ আৰ্জ'ত আঁধকার কায়েম রেখে তাকে আরো 
প্রসারিত করে তুলতে। তবে কি অভিজাত, আর কি অনাভজাত দাসমালিক-_ 
উভয়ই সর্বদা চাইতো দাসদের দাবিয়ে রাখতে এবং নতুন নতুন আরো দাস ক্রয় 
করতে। সে কারণে এই উভয় পক্ষই আথেনীয় রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধতে বিশেষ আগ্রহী 
ছিল, কেন না দাসদের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখায় তাদের স্বার্থ তো রাম্ট্রই রক্ষা 
করবে। 

খয়ী, পঢ় ৮ম-৬ম শতাব্দীতে আথেন্দে দাসমালিকাভাত্তক সমাজের উদ্ভব 
ঘটোছল এবং ফলে দাসমালিকাভাত্তক রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। 


দসেনাবাহনীতে ভাত হবার সময়ে 
আখেনীয় তরুণদের শপথ 


আমি এই পবিত্র অদ্তের অসম্মান করবো না এবং যযদ্ধক্ষেত্রে যেখানেই থাকি কখনোই 
আমার সঙ্গীকে পরিত্যাগ করবো না। আমি আমার পর্ণকুটির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবো এবং 
তার পরে পিতৃভুমিকে দল তো করবোই না, বরং আরো পরাক্রাস্ত ও শক্তিশালী করে তুলবো। 
আমি নিজে অন্যদের সাথে বৰ্তমানে প্রচলিত আইনকানুন, এবং ভাবষ্যতে যে সব আইনকানুন 
প্রবার্তিত হবে সে সবও মেনে চলবো। স্বদেশের সমদদয় পবিত্র বস্তুকে আম ভাক্তি করবে। 
দেবতারা আমার সাক্ষী -- সাক্ষী স্বদেশের সীমানা, গম ও যবের শস্যক্ষেত, জলপাইয়ের বাগান 
ও দ্রাক্ষাকু্জ ! 


% ৯. খাঁ, পু. ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে 'দেমোস' বলা হতো কাদের? দেমোসভূক্ত 

* লোকজন কি ‘বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসতো, নাকি একটি শ্রেণী থেকে? ২. সোলোনের 
আইন সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিল কেন? এতে কাদের উপকার হয়েছিল? 
৩. সোলোন-কৃত সংস্কারের পর আথেনীয় জনগণ কী কী আঁধকার লাভ করোছল 
এবং কোন্‌ কোন্‌ দায়িত্বপালনে তারা বাধ্য থাকতো? ৪. সোলোন-কৃত সংস্কারের 
পূর্বে এবং পরে আথেনীয় রাষ্ট্র কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো? এই সংস্কার আথেনীয় 
রাষ্ট্রকে আরো বেশী জোরদার করেছিল কেন, ভেবে বলো। ৫&. সোলোনের সংস্কার 
কোন্‌ শতকে হয়েছিল? এবং সেই শতকের কোন্‌ চতুর্থাংশে ঃ সোলোন-সংস্কারের 
সময়ে মিশরে স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল কি? হিসাব করে বলো, সোলোন- 
কৃত সংদকারের পর ২৫০০ বংসর কোন্‌ বছরে পূর্ণ হয়েছে? 


$ ৩২. স্পার্তায় খষ্টপচর্ব ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে দাসমালিকদের রাষ্ট্র 


মনে করতে চেষ্টা করো--খ্যী, পু. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে কোন্‌ উপজাতিরা গ্রীক 
আক্রমণ করোছিল ($ ২৫:৪)। 


১, পেলোপন্নেসসের দাঁক্ষণ-পূর্ব অঞ্চলে লাকোনিয়া নামে একটি প্রদেশ ছিল। 
তার মধ্যভাগে যে নদী-অববাহিকা ছিল তা তিন দিক থেকে অত্যন্ত উদ্চু ও দুর্গম 
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পর্বতমালা দ্বারা বৌম্টত। পাহাড়ী অঞ্চলে লৌহের খাঁন ছিল। লাকোনিয়ার 
সম.দ্রোপকূল হয় খাড়া পৰ্বতময় নয়তো-বা নিচু জলাভূমি; নৌচলাচলের জন্য 
মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। অববাহিকা অঞ্চলের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, 
পশমচারণক্ষেল্ৰও ছিল চমংকার। পেলোপন্নেসসের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবাস্থিত 
মেস্েনিয়া প্রদেশ, শস্যশ্যামল দেশ রূপে আরো বেশি প্রসিদ্ধ অর্জন করেছিল। 


২. দোরায়গণ লাকোনিয়া জয় করে সেখানে জ্পার্তা নামে নগর স্থাপন করে। 
বিজয়ীরা নিজেদের নাম দিয়েছিল স্পার্তান্‌। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর তারা 
মেস্সেনিয়াও দখল করে নেয়। 

বাঁজত জনগণের সংখ্যাগাঁরষ্ঠ অংশকে স্পার্তানরা দাসে পাঁরণত করে। দাসদের 
বলা হতো িলোতেস*, অর্থাৎ 'বন্দীত্বে আবদ্ধ'। 

বিজয়শরা অতঃপর দাসমালিকাভাত্তক সমাজের পত্তন করে এখানে। প্রত্যেক 
স্পার্তান একখণ্ড করে জমি পেত; কয়েকটি িলোতেস-পারবার (অর্থাৎ দাস- 
পরিবার) মিলে তা চাষবাস করতে বাধ্য হতো। সমকালাদের ভাষ্য অন্যযায়ী, 
হিলোতেসরা ‘তাদের মালিককে নিজের পরিশ্রমে জাম থেকে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর 
অর্ধেক দিতে বাধ্য হতো'। 

িলোতেসগণ অত্যাচারী শোষক স্পার্তানদের ঘৃণা করতো এবং বহুবার 
বিদ্রোহ করেছিল। হিলোতেসরা যাতে সর্বদা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে এবং 
বিদ্রোহ করার সাহস না পায় তজ্জন্য তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সাহসী ও 
শাক্তশালী হতো স্পার্তানরা তাদের মেরে ফেলতো। 

হিলোতেস এবং স্পার্তানদের মধ্যে সংগ্রাম ছিল দ্টটি অসম শ্রেণী _ দাস ও 
দাসমালিকদের মধ্যে সংগ্রাম; এ ছিল শ্রেণীসংগ্রাম। 


৩. সবচেয়ে বড়ো আকারে হিলোতেস-অভ্যুর্থান (অর্থাৎ দাসাবিদ্রোহ) ঘটেছিল 
খর, পঢ় ৭ম শতকে মেস্সেনিয়ায়। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর অভ্যুত্থানে 
অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা পরাজয় বরণ করে তাদের একাংশ মহাদ্যগগম এক 
পর্বতিশীর্ষে আশ্রয় নেয়। 

স্পার্তানা এই পলাতক িলোতেসদের অবরোধ করে রাখে। রান্রে প্রচণ্ড 
বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্যে তারা চুপিচুপি হামাগ্দাড় দিয়ে পাহাড় বেয়ে উপরে গিয়ে 
ওঠে। বিদ্যুতের আলোকে তখন শুরু হয় নির্মম সংগ্রাম। হিলোতেসগণ শমুধ্য 
নিজেরাই নয়, তাদের স্ম্রীরাও যুদ্ধ করোছল। প্রাচীন লেখকের রচনা সাক্ষ্য দিচ্ছে: 
‘এমন কি তাদের স্ত্রীরা হাতে পাথর নিয়ে শুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়য়োছল। হাতে 


* হিলোতেস্‌ গ্রেরক i০০5) শব্দাট ইংরেজিতে 19০৮ রূপে পারচিত। -- অন; 
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অস্ম তুলে নিয়েছিল তারাও, 
আর পারুষরা যখন দেখলো 
তাদের পত্রী ক্রীতদাসীর 
জীবনযাপনের চেয়ে স্বামীর সাথে 
সহমরণকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তখন 
তাদের সাহস ও বারত্ব সহস্রগমণ 
বাঁধত হয়োছল।' 
তিন দিন তিন রাত্রি 
একনাগাড়ে য্দ্ধ চলে। স্পার্তানরা 
চারাঁদক থেকে বিদ্রোহীদের ঘিরে 
ফেলে। তাদের অবস্থা ছিল 
আশাহান। কিন্তু ওঁদকে আবার 
স্পার্তানরাও দেখতে পাচ্ছিল যে, 
যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষাতর পাঁরমাণও 
বিপুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা তখন 
বিদ্রোহীদের কথা দিলো যে, 
সংগ্রামরত স্পার্তান যোদ্ধা। প্রাচীন মুর্তি।) যাবার অঙ্গীকার যাঁদ তারা করে, 
তা হলে তাদের স্বাধীন হিসেবে 
গণ্য করা হবে। এই বাঁরত্বপূর্ণ সংগ্রামে হিলোতেসদের এক অংশ দাসত্ব থেকে 
মক্ত গেল বটে, কিন্তু জন্মভূমি পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হলো। 


৪. হিলোতেসদের উপরে নিজেদের প্ৰভুত্ব বজায় রাখার জন্য স্পার্তানরা 


অত্যাবশ্যকীয়রূপে যার প্রয়োজন অনুভব করলো, তা হলো রাষ্ট্র অর্থাৎ 
সেনাবাহিনী, আইন, বিচারব্যবস্থা। 


রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হলো স্পার্তানগণ। বয়োপ্রবীণদের 
পরামর্শসভার জন্য সম্ভ্ৰান্ত স্পার্তানদের ভিতর থেকে লোক নির্বাচন করা হতো। 
ছিল তাদেরই। এই সভায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং অপরাধীদের বিচার ও 
শাস্তিদান করা হতো। 
অস্ত্রধারণে দক্ষ সমস্ত স্পার্তান ছিল সৈনিক; যুদ্ধ ব্যাতরেকে অন্য কোনো 
কাজকর্ম করা আইনবলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়োছল। শান্তর সময়েও স্পার্তানরা 
সারা দিন সেনাশাবরে অতিবাহিত করতো; সেখানে তারা প্যারেড করতো, 
দৌড়াতো, বর্শা ক্ষেপণ ও অন্যান্য সামরিক বিদ্যাদ অন্যশীলন করতো। 
স্পার্তান সৈন্যেরা ভালো অন্ব্শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকতো । তারা সকলেই ছিল 
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জি] 


মেস্সেনিয়ায় বিদ্রোহী হিলোতেসদের সাথে স্পার্তানদের যুদ্ধ। আমাদের সমসামাঁয়ক কালে 
জনৈক শিল্পীর আঁকা ছবি।) 


পদাতিক সেনা। যুদ্ধকালে তারা সৈন্য সমাবেশ কয়েকটি সারিতে বিন্যস্ত করতো; 
এধরনের সৈন্যসঙ্জাকে বলা হতো ফালাঙ্গোস্‌। রণাঁশঙা ও সমবেত একতান-গণীতির 
আওয়াজের মধ্যে সারবদ্ধ ফালাঙ্গোস্‌ শন্,বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতো; দেখে মনে 
হতো, বর্শাসাঁজ্জত সার সার বর্ম দিয়ে তোর একটি দেয়াল যেন এগিয়ে যাচ্ছে। 


&. স্পার্তান ছেলেদের বাল্যকাল থেকেই ভবিষ্যং সৈনিক এবং দাসমালিকদের 
স্বার্থরক্ষকরূপে গড়ে তোলার জন্য য্দ্ধাবদ্যায় শিক্ষাদান করা হতো। ইস্পাতকঠিন 
দেহ ও মনের যাতে আঁধকারী হতে পারে সেজন্য ছোটো ছোটো ছেলোপলেদের 
অত্যন্ত কঠোর অবস্থার মধ্যে মান্য করা হতো। দেহচর্চাই তাদের প্রায় সমস্ত সময় 
আঁধকার করে থাকতো ৷* 


* পাশ্চাত্যে প্রচালত প্রবাদ 'সপার্তানের মতো বাঁচা মানে দেহকে শীত-গ্রীত্ম সর্বপ্রকার 
আবহাওয়ার উপযুক্ত মজবুত করে গড়ে তোলা। 


নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হাতো। বেত্রাঘাতের ফলে ক্ষতাবিক্ষত শরীরের রক্তে মাটি 
ভিজে যেত, তার উপরে সাজাপ্রাপ্ত তরুণ পড়ে থাকতো । তাদের মনকে হিংস্র ও 
দেয়া হতো। 

জোম্ঠদের যাবতীয় নিৰ্দেশ বিনাপ্রশেনে অবনত মস্তকে পালন করতে হতো। 
অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের এমন কি কথা বলা পর্যন্ত বড়োদের হুকুম ছাড়া নিষিদ্ধ 
ছিল। গ্রাঁকরা ঠাট্রা করে বলতো, পাথরের তোর মূর্তিও হয়তো শদূনবে কথা বলছে, 
কিন্তু স্পার্তান ছেলেদের গলার এতটুকু আওয়াজও কখনো শুনতে পাবে না। 

আত সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে সঠিক কথা বলা শেখানো হতো তাদের। 
সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট কথা বলার ধরনকে বলা হয় 'লাকোনীয় অর্থাৎ লাকোনিয়ায় 
প্রচলিত বাকৃপদ্ধতি*। যেমন ধরো, যুদ্ধে পাঠাবার সময় মা ছেলের হাতে বর্ম 
তুলে দিয়ে বলছে: ‘সাথে করে, নয়তো ওপরে’; স্পার্তায় বর্ম বিহীন হওয়া 
কলঙ্কজনক ব্যাপার বলে গণ্য হতো; যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির দেহ তার বর্মের উপরে 
ফেলে শাঁবরে নিয়ে আসা হতো। 'বর্ম সাথে করে, নয়তো বর্মের উপরে’ বাক্যটির 
অর্থ তাই-_-ভীরুর মতো নিজেকে দেখানোর চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু-বরণও শ্রেয়। 

স্পার্তার তরুণসম্প্রদায় প্রচণ্ড শক্তিশালী, সাহসী ও সহ্যশাক্তসম্পন্ন যোদ্ধা 
হিসেবে বেড়ে উঠোঁছল, কিন্তু তারা যেমন ছিল নিষ্ঠুর, তেমান অসভ্য কদাচিৎ 
তারা িখতে-পড়তে পারতো । 


জ্পার্তান তরঃখদের জীবনযাত্রা 
(প্রাচীন এীতহাঁসক প্লঃতাকের রচনা থেকে) 


নিজ সন্তানকে পিতা মোড়লের কাছে নিয়ে আসতো। মাঁদ দেখা যেত সন্তান গ্ৰাদ্থ্যবান ও 
শক্তসমর্থ, তখন মোড়ল তাকে মান্যয করে তোলার অন্/মাত দিত; আর সন্তান দনর্বল ও 
হানদ্বাস্থ্য হলে তাকে গহৰরে ফেলে দেয়া হতো। 

সাত বংসর বয়স হলেই সব ছেলেদের একত্র সমবেত করে বিভন্ন দলে ভাগ করা হতো। 
অতঃপর তারা থাকা-খাওয়া সবই একসাথে করতো একই রকম অবস্থার মধ্যে থেকে। দলের 
মাথা করা হতো সেই ছেলোটকে যাকে দেখা যেত মাদ্ধসম্পূক্ত ব্যাদ্ধবিবেচনায় অন্যদের চেয়ে 
বোঁশ দক্ষ। বাদ বাকি অন্য সবাই এমনভাবে তাকে অন;সরণ করতে, তার নির্দেশ মান্য করতে, 
তার দেওয়া শাস্তি সাহসের সাথে সহ্য করতে বাধ্য ছিল যে, এ যেন মঃখব/জে শঃুধ্য সব শুনে 
যাবার একটা বিদ্যায়তন মনে হতো। 

লিখন ও পঠনের অভ্যাস ততোটুকুই করানো হতো, যতোটুকু না হলেই একেবারে নয়। আর 
তার বাইরে সমস্ত "কিছুই ছিল এই সব অভ্যাসাদির অনুশীলন -- বিনাবাক্যে নির্দেশ মান্য করা, 


* বাংলায় অবশ্য এধরনের কোনো কথা প্রচলিত নেই, তবে সমগ্র পশ্চিমী জগতে আছে; 
ইংরোজি বাগ্বাধ ও অলংকারশাস্ত্ে 1909০ শব্দের উৎপত্তি এখান থেকেই। -- অন্ন 
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১, একটি ছোটো ছেলে পায়ের কাঁটা তুলছে। প্রোচীন গ্রীক মযার্ত।) দৌড় প্রতিযোগিতায় 

দৌড়াতে গিয়ে ছেলোটর পায়ে কাঁটা বিধে যায়। তব; কষ্ট সহ্য করে সে দৌড়োয় এবং প্রথম 

স্থান অধিকার করে। এর পরে বেচার বসে বসে কাঁটাটা বের করছে। ২. মল্লযযদ্ধ। (প্ৰাচীন 
গ্রীক মূর্তি) 


সাহসিকতার সাথে দ?ঃখকষ্ট সহ্য করা, য্যদ্ধানশীলনে জয়ী হওয়া। যতো বয়স বাড়তো ততো 
কঠোর অবস্থার মধ্যে তাদের রাখা হতো-_মাথা ন্যাড়া করে দেয়া হতো, খালি পায়ে 
তাদের চলাফেরা করতে হতো, এবং বিনা কাপড়ে খেলাধূলা করতে হতো। তাদের বারো বৎসর 
পুর্ণ হলে তারা পরার জন্য বৎসরে মাত্র একটি করে আলখেল্লা জাতীয় পোষাক গেত। তাদের 
গায়ের চামড়া কক্শ হয়ে যেত। গরম জলে গা-হাত ধৌত করতে পারতো না। তারা খড়কুটি 
দিয়ে নিজ হাতে প্রস্তুত তোশকের উপরে শুয়ে ঘমাতো। 


স্পার্তান কাব তির্তেওস*-য়ের কবিতা থেকে 
রাক্ষ জন্মভূমি আর দেশের সন্তানে 
দাঁড়াই বিক্ৰমে, এসো; যায় যাক প্রাণ! 
যুদ্ধ করো প্রাণপণে, হে তর;ণ দল, 


* খ্যী. পঢ়, ৭ম শতকের কাব [75105 গ্রীক ভাষায় যুদ্ধাবযয়ক কবিতা লিখে গেছেন। 
অন 
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সারিবদ্ধ হও সবে। ধিক্‌ তোরে, যাঁদ 
হান ভার;তার বশে যদ্ধ ছাড়ি আসো। 
বক্ষে রাখো গর্বে ভার সাহস বিগ;ল, 
দেহ-মন পণ রাখো, যুদ্ধে পছ; নয়... 
এসো তবে, দৃঢ়পদে দাঁড়াও ভূমিতে 
বারদর্পে বলভরে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় 
ওষ্ঠাধরে দত্ত চাঁপ,, হে বীর সম্ভান। 


9 ১. স্পাৰ্তার সমাজে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী ছিল? আত্তিকা ও স্পার্তার মধ্যে 

*  জনশ্ৰেণীবন্যাসগত পার্থক্য কী কী ছিল? ২. শ্রেণীসংগ্রাম মানে কাঁ? স্পার্তায় 
শ্রেণীসংগ্রাম কোন্‌ রুপে দেখা দিয়েছিল? সংপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির দেশে দেশে শ্রেণীসংগ্রামের 
দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দাও। ৩. স্পার্তায় রাষ্ট্রব্যবস্থা কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো? তোমার 
উত্তর য্যাক্ত দ্বারা সপ্রমাণ করো। ৪. স্পার্তায় পন্রসম্তানকে মানুষ করে তোলার 
সর্বপ্রধান লক্ষ্য কী ছিল? কী কী উপায়ে সেই লক্ষ্যে তারা পেণশছতো? স্পার্তান 
শিশুদের শিক্ষাদানপ্রণালীর মধ্যে তোমার কী ভালো লেগেছে এবং কী লাগে নি? 
€. বর্তমান পাঁরচ্ছেদের ($৩২) উপচ্ছেদসমূহের শিরোনামা নিৰ্দেশ করো। 


$ ৩৩. গ্রীসে এবং ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরীয়. তীরে 
নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ 


দ্রে. মানচিত্র ৪ এবং ৫) 


মনে করতে চেষ্টা করো--খণী, পু, ১ম সহম্রাব্দের শুরুর দিকে গ্রীকদের অধিকৃত 
এলাকা কাঁ কাঁ ছিল (১৫১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মানচিত্র দেখ)। 


১. গ্রীসে নগর-রাষ্ট্র। খু, পু. ৮ম-৬জ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসের প্রায় সব শহরেই 
স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বিকাশত হয়ে উঠোছল। শহর আর তৎপার্্ববতাঁ 
গ্ৰামাণ্ডল নিয়ে ছিল রাষ্ট্রের সীমা। এধরনের নগর-রাম্ট্রসমূহের নিজস্ব সেনাবাহিনী 
থাকতো, থাকতো রাজকোষ এবং নিজেদের মদ্রাও তারা ঢালাই করতো। 

গ্রীসের বহু নগরেই দেমোস ও আভিজাতবর্গের মধ্যে নির্মম সংগ্রাম চলেছিল। 
বেশ কিছ; শহরে দেমোস খণদাসত্ব বাতিল করতে এবং রাষ্ট্রপারচালনায় অংশগ্রহণের 
অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়োছল। অন্যান্য শহরে আঁভজাতসম্প্রদায়ই কঠিন 
হস্তে শাসনক্ষমতা ধরে রেখোছল; সে সব নগরে দেমোসের অবস্থা যে কেমন ছিল 
তা গ্রীক কবি হোঁসওদ (তান খা, প্‌. ৮ম শতকের শেষভাগ থেকে খা, পু. ৭ম 
শতকের, প্রথম দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন) তাঁর নীতিকবিতায় লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। (দ্র. 8 ৩৩-য়ের শেষে সন্নিবিষ্ট পধক্তমালা।) 

নগর-রাষ্ট্রের ভিতরে এই সংগ্রাম অনেককেই মাতৃভূমি ত্যাগ করে যেতে বাধ্য 
করোছিল। হোঁসওদ লিখেছেন যে, 'খণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য এবং অনাহারের 
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১, ক্রিমিয়া অণলে গ্রীক শহর খের্সোনেসের নগরপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ । আলোকচিন্ন।) তোরণসহ 
প্রাচীরের নিম্নাংশ মাটিতে ঢাকা পড়েছে। তোরণের উপরে দেয়ালের গায়ে ছোটো দরজা ছিল। 
প্স্তরানার্মত এই প্রাচীরের পাথরগদুলো ভালো করে লক্ষ্য করো। ২. সিসিলিতে খা. প্‌. ৫ম 
শতাব্দীতে নিৰ্মিত একটি গ্রীক ধর্মমন্দির। (আলোকচিত্র) ৩. সিসিলির 'সিরাকউস নগরে 
ব্যবহৃত মনুদ্রা। মুদ্রার উপরে সূর্যদেবের ছবি-_ক্বর্ণরথ ছনুটিয়ে আকাশ পাড় 'দচ্ছেন। 
৪. প্রাচীন গ্রীক বাঁণজ্যপোত। &, প্রাচীন গ্রীক যুদ্ধজাহাজ ফুলদানীর উপরে আঁঞ্কিত ছবি।) 
ব্রোঞ্জ বা লোহা দিয়ে মোড়া জাহাজের সঞচাল সম্মুখভাগ; শন্রপক্ষায় জাহাজের পাৰ্শ্বদেশ এর 
ধাক্কায় ফুটো হয়ে যেত। যুদ্ধজাহাজ ও বাঁণজ্যপোত ভালভাবে দেখে বিচার করে বলো, এগুলোর 
তৈরির পিছনে নির্মাতাদের মনে সর্বপ্রথমেই কোন্‌ উদ্দেশ্য কাজ করোছল। 


হাত থেকে পরিন্রাণের জন্য’ গরিবেরা পালিয়ে গিয়েছিল। সম্দ্ৰান্তবংশীয়দের বিজয় 
ঘটলে তাদের 'বিপক্ষদলের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। দেমোসের 
হাতে শাসনক্ষমতা চলে এলে তার শত; আঁভজাতদের বহিষ্কার করে দিত। জনৈক 
গলায়নপর অভিজাতের লেখায় এর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে: ‘আমার জাঁকজমকপর্ণ 
ভবনের বিনিময়ে পালিয়ে যাবার জন্যে জাহাজ পেয়ে গোঁছি। 


২. উপানিবেশ। গ্রীকরা কাঠের টেকসই জাহাজ তৈরি করতে জানতো। সওদাগরেরা 
দ্রব্যাদ নিয়ে সাগরপারের নানা দেশে যেত। পশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল 
মিলেতুস্‌, এশিয়া মাইনরের এক গ্রীক শহর। সবচেয়ে ভালো অন্ত্রশস্ত নির্মাণের 
খ্যাতি ছিল কোরিল্থ নগরের, আর আথেন্সের ছল শ্রেষ্ঠ কুস্তকারের জন্য খ্যাতি। 

প্রথম দিকে বাঁণকেরা অজ্পকালের জন্য ভিনদেশে পাড়ি দিত নিজেদের দ্রব্যাদি 
বাঁনময়ের জন্য। পরে গ্রীসের বাঁণিজ্যনগরীগদুলো ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরায় 
তীরবর্তী স্থানসম:হে চিরস্থায়ী উপানবেশ* নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে। 

উপানবেশ স্থানে গিয়ে দেশান্তরী হতে চাইতো গ্রীসের প্রচুর লোক: অধিকতর 
মুনাফা প্রত্যাশী কাঁরগর, ভূমিহীন কৃষক আর অবস্থার চাপে দেশান্তরী হতে বাধ্য 
যারা। যে সব শহর নতুন উপাঁনবেশ নির্মাণ করছে তারা এ সব উপানিবেশে তাদের 
সামারক ও সওদাগরী জাহাজের সারবদ্ধ বহর পাঠাতো। 


৩. উপাঁনিবেশের জাবনযান্রা। ভিনদেশের মাটিতে গ্রীকদের অধিকৃত অণ্ডলগমলো 
হতো হয় কোনো উপসাগরের পাশে, নয়তো কোনো নদীমুখে। সে সব স্থানে 
তারা শহর নির্মাণ করে তার চতুষ্পার্থে দুগ“প্রাচীর তুলে দিত। বাঁহরাগত 
চাষবাস করতো, পশদ্চারণ করতো, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার 'বাভন্ন উপজাতিদের 
সাথে ব্যবসা চালাতো। স্থানীয় উপজাতিদের কাছ থেকে গ্রীকরা দাসদের ক্রয় 
করতো । দাসদের একাংশকে উপাঁনবেশেই রেখে দেয়া হতো কাজ করবার জন্য, বাদ 
বাকি সকলকে বিক্রয়ের জন্য গ্রীসে পাঠিয়ে দেয়া হতো। 

উপানিবেশগদুলোয় দাসমালিকদের স্বাধীন নগর-রাম্ট্র গড়ে উঠলো। অনেক 
উপনিবেশই আকারে গ্রীসের বড়ো বড়ো শহরের মতো ছিল। সাগর থেকে বোঁশ 
দুরে গ্রীকরা যেত না। জনৈক প্রাচীন লেখক লিখে গেছেন, ডোবার চারপাশে ব্যাং 
যেমন বসে থাকে, গ্রীকরাও তেমান সাগরের তীরবতাঁ অঞ্চলে ঘিরে ছিল। 


* উপনিবেশ অর্থে এখানে বোঝাচ্ছে _ ভিন্ন দেশ থেকে আগত ও বসবাসকারী 
জনগোষ্ঠী । ধনতান্মিক রাষ্ট্রের আঁধকারতুক্ত দেশ বলতে যে ‘উপনিবেশ’ শব্দ আমরা ব্যবহার 
করি, তা কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে না। 
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প্রাচীন গ্রাস থেকে দূরদেশে কী পাঠানো হতো, আর গ্রীসে নিয়ে আসা হতো কোন্‌ কোন্‌ 
দিলি? ছাঁতে ৰণিত বিমন মজার চিনতে গারো কিনা দেখ। কোন, ছবিতে মধ্য এবং 
পাপিরস আছে, বলো। 


৪. উপনিবেশ গড়ে ওঠার তাৎপর্য। নিজেদের বিভিন্ন উপানবেশের সাথে গ্রীসের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন গ্রীক হস্তাশজ্পের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল, এবং তার ফলে 
গ্রীসে হস্তশিল্প ও বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রসার ঘটে। সুবিধাজনক বন্দরগুলোর 
পাশে পাশে অবস্থিত গ্রীক নগরাগুলো, দুত বিকশিত হয়ে উঠছিল ৷ উপনিবেশসমূহ' 
থেকে দাস আমদানির ফলে গ্রীসে দাসতন্্র বিকশিত হয়ে ওঠে। যে সব জায়গায় 
উপনিবেশ দেখা দিয়োছল, সেখানে বাণিজ্য ও গ্রীক সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে 
থাকে; এবং স্থানীয় উপজাতিগ্লো দ্রুত আদিম সমাজব্যবস্থা থেকে 
দাসমালিকভীত্তক সমাজে উন্নীত হয়? 


মাতৃভাষাকে তারা কখনো পরিত্যাগ করে নি। নিজেদেরকে তারা হেল্লেন নামে 
অভিহিত করতো, আর নিজ মাতৃভূমিকে বলতো হেল্লাস। 


৫, সোভিয়েত দেশের দাক্ষণাণ্ঠলে গ্রীক উপানবেশ। কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের 
তীরে এখনো অনেক প্রাচীন গ্রীক নগরীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান-__দর্গ প্রাচীর, 
বাঁড়ঘর ও ধর্মমন্দিরের অবশিষ্টাংশ আজো পড়ে আছে। ধ্বংসাবশেষ ও সমাধির 
মধ্যে প্রত্বতত্ীবদগণ প্রাচীন মরা, হস্তাশজ্পের নানান 'জানিসপন্র, গ্রীক ভাষায় 
লিখিত বন্তুসামগ্রী খুজে পেয়েছেন। সে সব জিনিস অংশত গ্রীস থেকে আনীত, 
আর অংশত স্থানক। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাপ্চলে অবাস্থত প্রাচীন ও 
সমদ্ধ গ্রীক ন্গরসমূহের অন্যতম একটি শহর গড়ে উঠোঁছল কেচ“ প্রণালীর* তারে, 
নাম-_-গান্তিকাপেইওন্‌। (সোভিয়েত দেশের ভৌগোলিক সামার মধ্যে অন্যান্য 
গ্রীক শহর মানচিত্রে খুঁজে বের করো।) 

খন, গঢ় ৫ম শতাব্দীর দিকে ককেশাস থেকে স্পেন পর্যন্ত সাগরতীরবতণঁ 
অঞ্চলসমনহে শত শত গ্রীক নগর-রাম্ট্র উদ্ভুত হয়েছিল। 


হোঁসওদের নীতিকিতা থেকে বূলবুল ও বাজপাখির গল্প 
বুলবুল ও বাজপাঁখর অন্তরালে কাব প্রকৃতপক্ষে কাদের অঙ্কন করেছেন? 


বুলবুল পক্ষীরে বিশীধ তীক্ষ্য নখরেতে 
শুন্যগামী শ্যেন, জানো, তারে কী কহিল? 
যন্মণায় বুলবুল আতনাদ ছাড়ে, 

ওদিকে সম্ভাষ তারে শ্যেন বাণী বাড়ে; 
“্ব্থাই চে'চাস তুই, ওরে হতভাগা, 

মোর শক্তি বহ; বেশি; নিতে পারি তোকে 
যথা ইচ্ছা তথা কিংবা পেতে পারি তোকে 
খাবার টোবলে আর নইলে ছেড়ে দিতে॥ 


১. গ্রীসে রাষ্ট্রের উত্তব কেন হয়োছল? আথেন্স' ও স্পার্তার ইতিহাস থেকে দ্টান্ত 
উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।'২. গ্রীক নগর-রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 
কী ছিল? এসব বৈশিষ্ট্য কীভাবে দেখা দিয়েছিল? ৩. গ্রীকরা কীভাবে উপাঁনবেশ 
পত্তন করেছিল, বলো। কেন তারা, উপানবেশ পত্তন করোঁছল, বলো। 


ত" 


* সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন প্রজাতন্তরে ক্লিমিয়া অণ্থলে আজভ্‌ সাগরকে কৃষ্ণ 
সাগরের সাথে যুক্ত করেছে কের্চ প্রণালী। _ অন্য 
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খত, গু ১১শ-৯ম ও খ্ঞী, পু, ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে গ্রীসের ইতিহাস সম্বন্ধে তোমরা জানতে 
পারলে। এই সময়পারিধির প্রত্যেকটি যুগে গ্রীকদের জীবন কীরকম ছিল, তাও তোমরা 
জেনেছো। ইতিহাসাবজ্ঞানে ‘যুগ’ বলে চিহত করা হয় সেই সব সময়কে যা তার পর্ব'বর্তা ও 
পরবর্তী কাল অপেক্ষা নার্দষ্টভাবে তাংপর্যপূর্ণ। ইতিহাসকে বাভিন্ন যুগে বিভক্ত করলে 
ইতিহাসের গাঁতাবাঁধ বুঝতে সনাবধে হয়। গ্রীক হতিহাসের যূগবিভাগ চিহিত করতে ২৫৪ 
পৃষ্ঠায় ম্যাদ্রত কালপঞ্জী তোমাদের সাহায্যে আসবে। 

খুী, পু. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে এবং খ্যী, পূ. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীক জনগণের জীবনযাত্রার 
মধ্যে প্রাতিতুলনা করো: 

ক) খ্ৰী, পু. ৫ম শতকের দিকে বাভিন্ন স্থানে গ্রীকদের বসাতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কী কী 
পাঁরবর্তন এসোঁছল? 

খ) কৃষিকর্ম, হস্তাশক্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী কী পাঁরবর্তন এসেছিল? 

গ) গ্রীকদের সমাজব্যবস্থার বিন্যাসে কী কা পাঁরবর্তন ঘটোছিল? 

ঘ) শাসনপাঁরচালনায় কী কা পাঁরবর্তন হয়েছিল? 

* তোমার খাতায় একটি তালিকা তোর করো যার িরোনামা হবে: "যী, পঢ়, ১১শ 
থেকে ৩য় শতক পর্যন্ত গ্রীক ইতিহাসে যুগাঁবভাগ'। তালিকা কীভাবে করবে তার দণ্টান্ত 
২৫৩ পৃষ্ঠায় ম্যাদ্রত তালিকায় দেখ। এ অনমযায়ী খী, পন. ৮ম-৬ম শতাব্দীতে গ্রীকদের 
জীবনধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লেখ। 


নবম অধ্যায় 


খ্যাঁষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতন্দ্ের বিকাশ 
ও আথেন্সের উন্নতি 


$ ৩৪. গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ 
(দ্র, মানচিত্র ৪ এবং ১৯৬ পণ্ঠোব মানচিত্র) 


মনে করতে চেষ্টা করো খা. পু, ৫ম শতকের প্রারম্ভে পারস্য সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক 
সীমা ও তার জনসংখ্যা কী ছিল ($ ১৬:৫, এবং ১০১ পৃঙ্ঠার মানচিত্র); আথেনীয় সৈন্যবাহিনী 
কাদের নিয়ে কীভাবে গঠিত হয়োছল $ ৩০-৩১:৯)। 


১. মারাথনের য্যদ্ধ। খ্ডী. পু. ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এক শত্রুর ভয়াবহ অভিযান 
গ্রীক জনগণকে শাঁঙকত করে তুলেছিল। অত্যন্ত পরাক্রমশালী পারস্য সাম্রাজ্য 
ঈজিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপ ও সাগরের উত্তর উপকূল দখল করে নিয়োছিল। 
সম্রাট প্রথম দারউস সমগ্র গ্রীসের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে 
চাইছিলেন। 

খন, পু. ৪৯০ সালে পারস্য বাহিনী জাহাজে চড়ে ঈীজয়ান সাগর অতিক্রম 
করে আত্তকায় মারাথন ময়দানে অবতরণ করলো, জায়গাটি আথেন্স থেকে মান 
৪২ কিলোমিটার দুরে। 

যাঁদও আথেন্স-বাহিনী পারসীকদের চেয়ে বহুগণ ছোটো ছিল, তব; মাতৃভূমি 
রক্ষার্থে বারত্বের সাঁহত তারা যুদ্ধ করোছল। মারাথন যুদ্ধে পারসীকগণ পরাজয় 
বরণ করে দ্রুত জাহাজে চড়ে গ্রীস ছেড়ে পালিয়ে যায়। (যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা ১৯৬ 
পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। এতদ্‌সঙ্গে ১১ নং রাঁঙন ছাবটিও দেখ ৷) 


২. জেক্‌ সেসের গ্রীস আভযান। খত, গু, ৪৮০ অন্দে পুনরায় পারস্যের সৈন্য ও 
নৌবাহিনী গ্রীস আভমুখে যাত্রা করলো। সম্রাট প্রথম দাঁরউসের মৃত্যুর পর নতুন 
সম্রাট জেক্‌সেস্‌ বাহিনীর আঁধনায়কত্ব গ্রহণ করোছলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: 
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১. মারাথনের যুদ্ধ। ২. থের্মোঁপলের পথে য্দ্ধ। 


‘যারা আমাদের দ:ষ্টিতে দোষা (অর্থাৎ পারসীকদের সাথে যারা যুদ্ধে লিপ্ত), এবং 
যারা নির্দোষ উভয়ের উপরেই আমরা সমভাবে দাসত্বশৃঙ্খলের জোয়াল তুলে দেবো ৷’ 

জেক্বসেসের বাঁহনীতে পারসীক ছাড়াও পারস্য-অধিকৃত অন্যান্য দেশের 
যোদ্ধারাও ছিল, যেমন--আপসরীয়, মিশরাঁয়, ব্যাবিলনীয়, এশিয়া মাইনরের গ্রীক 
জাতি ও অন্যান্যেরা। যুদ্ধজাহাজসমূহ তৈরি করতে সম্রাট 'ফানসীয়দের বাধ্য 
করোছল। পারস্যসম্াটের অধীনে যোদ্ধদল গ্রীস দখলের জন্য আনচ্ছাভরে রওনা 
দিলো। 

জেক্বসেসের সৈন্যদল বিনাযদ্ধে উত্তর গ্রীস দখল করে নিতে সক্ষম হয়োছল। 
কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ গ্রীসের বেশ কয়েকটি নগর-রাষ্ট্র শন্ু-আভিযান প্রতিহত করার 
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উদ্দেশ্যে নিজেরা এক্যবদ্ধ হয়োছিল। স্পার্তার সম্রাট লেওনিদাসের আঁধনায়কত্বে 
গ্রীক বাহিনী সংকীর্ণ থেমোঁপলে গিরিপথ পাহারা দিয়ে মধ্য গ্রীসে পারসীকদের 
প্রবেশপথ অবরোধ করে রইলো। 


৩. থৈৰ্মোপিলেতে ম্দদ্ধ। জেক্সেস্‌ থের্মোপলে অভিমুখে যাত্রা করলেন। 
লেওনিদাসের নিকট দূত পাঠালেন অন্ত্ত্যাগ ও পারস্যবাহনীর হাতে 
অন্দ্রসমর্পণের নির্দেশ জানিয়ে। লেওাঁনদাস উত্তর দিয়েছিলেন: ‘এসে নিয়ে যাও ৷’ 
জেক্সেস্‌ প্রোরত দূতদের একজন গ্রীকদের ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
পারস্যবাঁহনীর বিশালত্ব সম্বন্ধে গল্প করেছিল: ‘আমাদের তাঁর আর বল্লম এত 
যে ছংড়লে সূর্য ঢেকে যাবে। গ্রীক যোদ্ধা উত্তর দিয়েছিল: “ঠক আছে, কী আর 
করা যাবে, অন্ধকারের মধ্যেই তা হলে যুদ্ধ করবো। 

দুদিন ধরে পারস্যবাহিনী গ্রীকদের উপর আক্রমণ চালালো। পারসীক 
সেনাপতিরা আনচ্ছক সৈন্যদের চাবুক মেরে মেরে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছিল। সব 
আক্রমণই গ্রীসের সৈন্যের প্রতিহত করে। কিন্তু রাত্রে কোনো এক বিশ্বাসঘাতক 
পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ ধরে রাস্তা দেখিয়ে পারসীকদের নিয়ে আসে। 
লেওানদাস্‌ যখন দেখলেন যে" তাঁর গ্রীকবাহিনী প্রায় শরুবেম্টিত হয়ে পড়েছে, 
তখন তিনি স্পার্তান ব্যতিরেকে সমস্ত গ্রীকদের পিছ; হটতে আদেশ দিলেন। 
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সাল নাগাদ পারস্য 
HH Yat ত প্রভাবাধীন এলাকা 


পারস্যের প্ৰতিদ্বন্দী সংগ্রামে লিপ্ত 
গ্রীক রাষ্ট্রসমূহা . 


প্‌, ৪৮০ অন্দে জেক্কসেসের 
জি 


১৫৪৮০ প্রধান প্রধান যুদ্ধের স্থান-কাল 


৬৫ 0 ৬৫ ১৩০কিম. 
৮৮--৮ল 


১, জেক্সেস বাঁহনীর গ্রীস আক্রমণ । 
২. সালামিস্‌ প্রণালীতে য্দ্ধ। 


িওনদাসের সাথে তিন শ'জন স্পার্তান যোদ্ধা এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হলো: 
এতে করে পারস্যবাহনীকে কছু সময়ের জন্য বাধাদান করে অবশিষ্ট গ্রীকদের 
রণভূমি ত্যাগের সুযোগ দেয়া গিয়োছল।* 

পারসীকগণ মধ্য গ্রীস অধিকার করে নিল। আথেন্সবাসীরা তাদের নগর৷ ছেড়ে 
চলে গেল। যুদ্ধে সক্ষম সমস্ত পুরুষ পদাতিক বাহিনী বা নৌবাহিনীতে যোগ 
দিলো । আথেন্সের নারী, বৃদ্ধ, শিশ; ও দাসদের পেলোপোন্নেসসে নিয়ে যাওয়া 
হলো এবং সালামিস দ্বীপে নৌবাহিনীর প্রহরাধীনে তাদের রাখা হলো। জাহাজ 
ও দ্বীপ থেকে তারা দেখতে পেলো, জেক্বসেসের দেশে তাদের জন্মশহর কীভাবে 
দাউদাউ করে জবলছে। 


৪. সালামিসের য্দদ্ধ। আত্তকা ও সালামিসের মধ্যে যে প্রণালী রয়েছে সেখানে 
গতর সম্মিলিত নৌবাহিনাঁ দাঁড়িয়ে "ছিল। অন্যন্য জক রনির চেয়ে 
আকারে বৃহত্তর ২০০টি জাহাজ ছিল আথেনীয়দের। জাহাজগমলোর উভয় পার্শ্বে 
তিন সারিতে দাঁড় ছিল বলে তাদের বলা হতো ত্রিয়েরেস্‌, অর্থাৎ ব্রিপংক্তিক। 
তাদের প্রত্যেকাটতে ১৮০ জন করে দাঁড়ী ও ২৩-৩০ করে সৌনক থাকতো । 


* বহু পরে এ স্থানে যুদ্ধের জায়গায় লেওানদাস্‌ ও তাঁর যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ 
করা হয়। তার উপরে লেখা ছিল: ‘হে পাঁথক, আমাদের আন্তম সম্বন্ধে স্পার্তানদের বলো: 
দ্বধৰ্মে স্থিত থেকে আমরা আমাদের অস্থি এখানে রেখে গেলাম।” 
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১১, ২, ৩. গ্রীক সৈন্য। প্রোচীন গ্রীক শিক্পনিদশন।) ৪, ৫. প্রসাঁক দৈন্য। প্রোচীন 
শিল্পনিদর্শন।) 


খোলামেলা বাহির সমুদ্রে আধকতর দক্ষতার সাথে কর্মক্ষম বিশালাকার ও ভারি 
পারসীক নৌযান অপেক্ষা গ্রীকদের ব্রিয়েরেস্গুলো ছিল দ্রুততর গতিবেগ সম্পন্ন 
উপরন্তু সালামিস্‌ প্রণালীতে কোন্‌ জায়গায় জলের নিচে চড়া জেগেছে, বা কোথায় 
জলতলে খাড়া গিরিশ.ঙ্গ মূখ উচিয়ে রয়েছে গ্রীকরা তা ভালোই জানতো । 
প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করে গ্রীকদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। আত্তকার উদ্চু 
সমদুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে অমাত্যবর্গ পারবৃত জেক্সেস্‌ দেখতে লাগলেন, তাঁর রণতরী 
গ্রীকদের মুখোমুখি হচ্ছে। আর সালামস্‌ দ্বীপ থেকে বৃদ্ধ ও নারীর দূল তাকিয়ে 
তাকিয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগলো। য্দদ্ধজয় অথবা মৃত্যু -_-আথেনীয়দের সামনে অন্য 
কোনো পথ খোলা নেই: পশ্চাদপসরণ করলে তাদের সকল পাঁরবার দাস হয়ে যাবে। 
পারস্যের নৌবাহিনী প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করামান্রই গ্রীক রণতরার দাঁড়ীরা 
একসাথে তাদের দাঁড় বেয়ে শত্রুর দিকে প্রবলবেগে ধেয়ে এলো ৷ অগ্রসরমান গ্রীক 
ব্রিয়েরেসের ধাক্কায় শত্রুপক্ষের জাহাজের দাঁড় ভেঙে গেল, জাহাজের সম্মখস্থ 
নসাচণ্ দিয়ে শন্রুতরীর পার্থদেশ ছিদ্র হয়ে গেল। পারসীকদের জাহাজ 
অকেজো করে দিলো গ্রীকরা। চড়ায় ঠেকে, জলতলের 1গিঁরিশ্‌ঙ্গে আঘাত লেগে এবং 
নিজেদের মধ্যে গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে পারস্য-রণতরীর ২০০টরও বোঁশ জাহাজ 
ডুবে গেল। বাঁক নৌযান যা ছিল, রণে ভঙ্গ দিয়ে পম্চাদপসরণে বাধ্য হলো। 


৫. গ্রণকদের চড়ান্ত ৰিজয়। পারসীক নৌবাহিনীর পরাজয়ে জেক্সেস্‌ তাঁর 
সেনাবাহনীর একাংশ 1নিয়ে দ্রুত গ্রীস ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন। পারস্য ফিরে 
যাবার রাস্তাও পাছে গ্রীক যুদ্ধজাহাজ বন্ধ করে দেয়, সে ভয় তাঁর ছিল। 

গ্রীসে ফেলে রেখে যাওয়া পারসীক সেনাদের সাথে সম্মিলিত গ্রীক বাহিনীর 
যুদ্ধ হলো খন, পু. ৪৭৯ অন্দে প্লাতেম্বা শহরের কাছে। দীর্ঘকাল ধরে ভয়ানক 
সংগ্রাম চলেছিল। শন্ন; নিধন করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিলো গ্রীকরা। 


১৯৮ 


পারস্য সম্রাটের পদানত গ্রীকদের স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম চলোছল আরো 


৩০ বংসর ধরে। 

সাগরতারের বহ, গ্রীক নগর-রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে এক্যবদ্ধ জোট গঠন করলো । 
এই জোটের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সভ্য ছিল আথেন্স। আথেন্সের আঁধনায়কত্বে 
গ্রীকদের এই সাম্মীলত শাক্ত পারস্য নৌবাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য 
করেছিল এবং এঁশয়া মাইনরের সমদদ্রতীরবতাঁ ভূখণ্ডে দুঃসাহসিক আভিযান 
চালিয়েছিল। পারস্যের সম্ৰাট তখন বাধ্য হয়ে বিভিন্ন দ্বীপে ও এশিয়া মাইনরের 
উপকুলবতর্ঁ অঞ্চলে অবাচ্ছিত গ্রীক নগর-রাম্ট্রসমনহের স্বাধীনতা স্বীকার করে 
নিয়ে তাদের সাথে শান্ত ছ্থাপন করলেন। 


মারাথনের যুদ্ধ 


(হেরোদোতোস্‌ ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের রচনা অবলম্বনে) 


মারাথন যুদ্ধে গ্রীক স্মাতেগোস্‌দের সমরবিদ্যাকৌশল এবং" গ্রীক সেনার সাহাঁসকতার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় কীসে? 


্লারাথনের ময়দানে পারস্যবাহনী অৰতরণের দ;ঃসংৰাদ আথেন্সে এসে পেশছঢলো। আথেনীয় 
আভিজাতবর্গের এক অংশ পারসীকদের পক্ষে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো; তাদের আশা 
ছিল, পারস্যসম্মাটের সহায়তায় তারা গ্যনর্বার দেমোসের উপরে প্ৰভুত্ব করার আঁধকার লাভ 
করবে। 

আথেম্সবাসীদের তখন সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। আথেনীয় সৈন্যদল দ্রুত সমবেত 
হলো। তাদের মধ্যে ছিল ভা অস্বশদ্তে সজ্জিত ১০ হাজার পদাতিক; ছোটো শহর প্লাতেয়া 


১৯৯ 


এক হাজার সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়োছল সাহায্য করার জন্য। স্মাতেগোস্‌দের* আঁধনায়কতে 
সেনাবাহিনী শত্রুর মুখোম্টাথ হতে চললো। মারাথন ময়দানে চতু্দিকের উচু টিলা থেকে দেখা 
যাচ্ছিল, আথেম্সবাসণদের সামনে পারস্যবাহিনীর ছাউনি এবং সম্যদ্রতীরে টেনে আনা তাদের 
রণতরী সারি সারি পড়ে আছে। আথেনীয় সৈন্যদলের চেয়ে আকারে পারস্যবাহিন বহুগণ 
বড়ো। 

শত্যরা যাতে আথেন্সের দিকে অগ্রসর হতে না পারে সে পথ বন্ধ করে দিয়ে গ্রীকরা 
গারসীক অশ্বারোহাঁ যোদ্ধাদের অগম্য সব পাহাড়ী টিলায় উঠে রইলো। আভিজ্ঞ স্মাতেগোস্‌ 
মিল্‌তিয়াদেসের উপর বাহিনী পরিচালনার ভার অর্পণ করা হলো। 

প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী উভয় পক্ষই সামনাসামান অবস্থান করে রইলো। অবশেষে গ্রীক 
বাহিনী ফালাঙ্গোসে সারিবদ্ধ হয়ে মারাথন ময়দানে রণাভিযান করলো। মিল্তিয়াদেস্‌ জানতেন 
যে, পারস্যবাহিনীর সেরা সৈন্যদল থাকে বাহিনীর মধ্যভাগে। ফালাঙ্গোসের উভয় পার্শ্বদেশে 
তান নিজস্ব বাঁহনশর সেরা যোদ্ধাদের রাখলেন। 

শম্তঃসৈন্যের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত তীরের নিচে আথেন্সবাহনণ পারস্যবাহনীকে আক্রমণ 
করলো। তাদের সাহস ও শীক্তর পিছনে কাজ করছিল একাটিমান্র বোধ যে, তারা লড়ছে 
মাতৃড়ামর জন্য, জননী, জায়া ও সন্তানসম্তাতর জীবন ও জ্বাধীনতা রক্ষার জন্য। 

হাতাহাতি য্দ্ধ শর; হয়ে গেল। আথেনীয় ফালাঙ্গোসের দর্বল মধ্যভাগ ছিন্নভিন্ন করে 
ফেলে পারস্যসেনারা বিজয়োল্লাস করতে লেগে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই গ্রীক ফালাঙ্গোসের 
পাৰ্শ্বদেশের সর্বাপেক্ষা শাক্তশালশ দলগ/লো ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্র/বাহনশীকে তাড়া করলো, এবং 
তার পরে শন্র;পক্ষণয় সেরা দলগুলোর উপর দ;সঁদক থেকে আক্রমণ করে বদলো। পারসীকরা সে 
আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে নিজেদের জাহাজের দৰে দৌড়ে পালাতে লাগলো । শন্ত;পক্ষের 
এটি জাহাজ দখল করে নিল গ্রণীকরা, আর অন্যগ্বলো ততক্ষণে সম্দদ্রের বকে পাড়ি জমিয়েছে। 

একটি আথেনীয় সৈনিক আথেম্দৰাসীর কাছে এই সসংবাদ দ্রুত বহন করার জন্য আনন্দে 
৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ-_মারাথন থেকে আথেন্স-- দৌড়;তে লাগলো। নগরপ্রবেশের পর 
সে চিৎকার করে উঠোঁছল: “আথেনীয় ভাইসব, তোমরা আনন্দ করো, আমরা জিতেছি!, আর 
পরক্ষণেই নিজে মত্যুদূখে পতিত হলো। এই মহাদৌড়ের স্মিত সংরক্ষপার্থেই পরবতর্ীকালে 
৪২ কিলোমিটার দশর্ঘ দোঁড়প্রাতযোগতা 'মারাথন দৌড়” প্রচালত হয়। 


* দ্ত্রাতেগোস্‌ (9৮865) -- আথেনীয় সেনা ও নৌবাহনী পাঁরচালনার জন্য 
নির্বাচিত সেনাধ্যক্ষ। 


২০০ 


এঁদ্খলোস* রচিত 'পারসীক' কাব্য থেকে 


বিশ্বাবখ্যাত গ্রীক কাব এস্খলোস নিজে সালামিসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে 
সম্পর্কে বর্ণনা তাঁর 'পারসীক' কাব্যে পাওয়া যায়। 


পলায়ন মানসে নহে 

প্রস্তুতিছে হেল্লেন সেনা গাছ’ সামগান 
সগন্তীর ধায় বেগে আক্রমিতে শত্রুর 
একই সাথে অকস্মাং দাঁড়ের আঘাতে 


ভেসে আসে চিৎকার পারস্য দলের, 

একটি জাহাজ তার তান্তরচ%; লয়ে 

করিল আঘাত... জৰলে সবখানে রণ ভয়ানক। 
পারস্যবাহিনী ছিল অনঢ দাঁড়ায়, 

কভু যবে অগণন তরী যত তার 

সংকীর্ণ সাগরে মরে ঠেলাঠেলি করি, 


অগ্রভাগে বাহি” চলে দক্ষিণী সেনা, 
ধায় পিছে সার সার দাঁড়ের মহলা, তখন আঘাত হানে সর্বাদক হতে 
তীন্রবেগে ধায় নোৌদল, সেই সাথে 
উঠিল গৰ্জ'ন: “ধাও বেগে, হেল্লাস সম্ভান ! 
মাতৃভূমি রক্ষা করো, রক্ষো পাঁরজনে 
দারা-প্যত্র সবে, দেবমন্দির আর 
প্রাপতামহের কবর। জেনো, যাদ্ধ এবে -- 
সর্বস্ৰ সাধনা। 


ডুবিল সকল তরী। জলধিসাললে 


? ১. গ্রীক ও পারসীকদের য্দদ্ধ সম্পাৰ্কত এই তালিকাটি প্রণয়ন করো: 


হয়োছিল কনে 


২. পারসীকদের সাথে যুদ্ধে গ্রীকরা জয়ী হয়োছল কেন? মূল কারণগুলোর অন্তত 
তিনাট উল্লেখ করো। উত্তরদান কঠিন মনে হলে এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও: ক) 
পারস্যবাহিনী অপেক্ষা গ্রীক সৈন্যদল কেন ভাল যুদ্ধ করতে পেরেছিল? খ) গ্রীক 
সেনা ও নৌবাহিনীকে অস্মশস্মে সুসজ্জিত কেন সম্ভব হয়েছিল? গ) জেক সেসের 


* গ্রীক ট্র্যাজক নাটকের জন্মদাতা এস্খিলোস (৫২৫-৪৫৬ খা, পৰ্বোব্দ) মহান নাট্যকার 
রূপে অদ্যাবীধ সমাদৃত। তাঁর অসংখ্য নাটকের মধ্যে মাত্র সাতটি খুজে পাওয়া গেছে। বাংলায় 
তাঁর নাম ইংরেজির (4১95০5195) অনুকরণে লোকে সাধারণত ইস্কিলাস (ইস্কাইলাস) বা 
এাঁসকলাস (এস্কাইলাস) লেখে। -- অন; 
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সেনা ও নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো গ্রীক শহর কি যুদ্ধ করতে পারতো? 
৩. সোলোন-সংস্কারের পর থেকে মারাথন যুদ্ধ পর্যন্ত কত বংসর আঁতবাহিত 
হয়েছিল? এখন হতে কত বছর আগে মারাথন যুদ্ধ সংঘাটত হয়েছিল? খী, পু 
৪৮০. অব্দের পরবতর্শ বংসর কোন্‌াট? খাঁ, পু. ৪৮০ অন্দের পূর্ববর্তী বৎসর 
কোন্‌টি? *৪, খণী, পু, ৬ষ্ঠ শতকে আথেন্সে দেমোসের বিজয় কীভাবে মারাথন ও 
সালামিস যুদ্ধে গ্রীকদের জয়লাভে সহায়তা করোছিলঃ *€. যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
কোনো গ্রীক যোদ্ধার পক্ষ থেকে তার জবানীতে থের্মোপলে অথবা সালামস যুদ্ধ 
বর্ণনা করো। 


$ ৩৫. খ্ীষ্টপৰ ৫ম শতকে গ্রাঁসে দাসতন্ত 
দ্রে. মানচিত্র ৪) 


মনে করতে চেষ্টা করো _আথেন্সে মানুষদের দাসে পরিণত করার কোন নিয়ম বাতিল করা 
হয়েছিল; তা কেন এবং কবে করা হয় ($ ৩০-৩১:৮)। 


১. গ্রীসে দাস আমদানী। খ্যী. পু. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে দাসদের সংখ্যা পূর্বের 
চেয়ে রীতিমতো বেড়ে গিয়েছিল। 

যুদ্ধের ফলে বহ, দাস পাওয়া যেত। যুদ্ধবন্দী সোনিকদেরই শুধ; নয়, তাদের 
স্ত্রী ও সন্তানসন্তাতদেরও গ্রীকরা শন্ন;,দেশ থেকে ধরে এনে দাসত্বে আবদ্ধ করতো। 
এশিয়া মাইনরের উপকূলে একবারের আক্রমণেই আথেন্সবাসীগণ ২০ হাজারের 
উপর লোককে বন্দী করে এনে দাস হিসেবে বাজারে 'বাক্র করে দেয়। 
বোদ্বেটে_অর্থাং জলদস্যরা_তাদের দ্ৰুতগামী জাহাজ নিয়ে অন্যান্য 
বাণিজ্যজাহাজ আক্রমণ করতো, সমদ্রতীরবতাঁ জনপদের উপর ঝাঁপয়ে পড়তো । 
তার পর এভাবে লোকজন ধরে এনে দাস হিসেবে তাদের 'বাক্রু করে দিত। 
ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরাঁয় বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা দাসদের গ্রীসে নিয়ে 
আসা হতো গ্রীক হস্তাশল্প ও অন্যান্য দ্রব্যের বানময়ে। 

দাসের সন্তানসন্তাতিও দাস হিসেবে গণ্য হতো, এবং তাদের মা যে দাসমালকের 
সম্পত্তি, তারাও তার সম্পাত্ত হিসেবে বিবেচিত হতো। অবশ্য এধরনের ছেলো'পলের 
সংখ্যা ছিল একান্তই নগণ্য, কেন না গ্রীসে দাসদের জীবন এত দুঃসহ ও কঠোর 
ছিল যে, তারা শেষ পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা যেত। 

গ্রীসে আঁধকাংশ দাসই ছিল 'বিদেশাগত, তবে গ্রীকও তাদের মধ্যে দেখা যেত। 
‘কিছ কিছু নগর-রান্ট্রে খণ অপরিশোধের দায়ে লোকজনকে দাসে পাঁরণত করা 
তখনো চলোছিল। 


২. দাস ব্রয়বিক্রয়ের বাজার । প্রায় সমস্ত গ্রীক নগরেই দাস-বাজার ছিল। সেখানে সব 
সময়েই প্রচুর ‘মাল’ পাওয়া যেত। প্ঃরুষ, নারী, কিশোর-কিশোরী ও একেবারে 
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খর, পঢ় ৫ম শতকে গ্রীসে দাসত্বের উৎস: যুদ্ধবন্দী, জলদসন্যতা, খণশোধে অক্ষম 
ব্যাক্তকে দাস হিসেবে বিক্রয় এবং দাসদের সন্তানসন্ততি। 


দাসশ্রমের প্রধান প্রয়োগ: খানতে, হস্তাশক্পের নানান ধরনের কারিগর বৃত্তিতে, কৃষকৰ্মে, 
গহভৃত্য হিসেবে। 


ছোটো ছেলেমেয়েরও কেনা-বেচা চলতো। তাদের বুকের উপর ঝুলিয়ে দেয়া ছোটো 
কাণ্ঠফলকে লেখা থাকতো তার দেশ, বয়স এবং কা কা কাজ সে করতে পারে 
তার ফিরিস্তি। খাঁরদ্দাররা এই সমস্ত জ্যান্ত মাল’ বাছাই করে কেনার জন্য তাদের 
দৈহিক শক্তি ও সহ্যক্ষমতা পরাঁক্ষা করতো, তাদের শরীরের মাংসপেশী টিপে 
টিপে দেখতো, ভার জিনিস তুলতে এবং দৌড়ঝাঁপ করতে বাধ্য করতো। 


৩. দাস-এ্রম। গ্রীসের সেই সমস্ত এলাকাই সর্বাপেক্ষা দাস অধ্য্যাষত ছিল যেখানে 
পাথর ও আকারক খাঁন ছিল এবং হস্তশিল্প বিকাশ লাভ করোছল। সর্বাপেক্ষা 
শক্ত পারশ্রমের কাজ গ্রীকরা দাসদের দিয়েই করাতো। আকারিক ও মর্মর প্রস্তর 
সংগ্রহের 'কাজ একমাত্র দাসরাই করতো । কোনো স্বাধীন গ্রীক, তা সে যত দারদুই 
হোক, কখনোই পাথর ভাঙার ও আকাঁরক সংগ্রহের কাজ করতো না। বাণিজ্যপোতে 
কর্মরত দাস-দাঁড়ীরা একটানা একসুরো শিঙাধ্বানর তালে তালে অত্যন্ত ভারি দাঁড় 
টানতে থাকতো। 
খডী, পঢ় ৫ম শতাব্দীতে ধনী গ্রীসবাসীরা হস্তাশল্পের বড়ো বড়ো 
প্রতিষ্ঠানাদির মালিক হয়ে বসে। এধরনের একেকাঁট কারখানায় এক শ' জন পর্যন্ত 
দাস কাজ করতো। যে কাজ তাদের করতে হতো তা জল ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত 
পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল। যেমন মৃত্শিজ্পের কর্মশালায় দাসেরা জল তুলতো, জৰালানি 
নিয়ে আসতো, মাটি ছেনে তার দলা বানাতো, কুমোরের চাকা ঘোরাতো। পান্রাদি 
তোর এবং তা অলংকরণের কাজকর্ম করতো স্বাধীন কমাঁরা। (দ্র. রাঙন ছাঁৰ ১২) 

হস্তাশল্পের চেয়ে কাষকাজে কমসংখ্যক দাস নিয়োগ করা হতো। চাষারা 
নিজেরাই স্বহস্তে চাষবাস করতো। অবশ্য 'বষয়সম্পান্ত সম্পন্ন ধনীরাই শুধ নয়, 
অবস্থাপন্ন কৃষকরাও বাড়তে দাস রাখতো। তারা যব ও গম মাড়াই করতো, পা 
দিয়ে ছেনে এবং পেষণযন্দের সাহায্যে আঙুরের রস ও জলপাইয়ের তেল বের 
করতো, ভারি ভারি ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেত হাটবাজারে। জাম চাষআবাদের ব্যাপারে 
দাসদের সাধারণত শ্বাস করা হতো না। 

গৃহভৃত্য হিসেবে দাস ব্যবহারের প্রচলন গ্রীসে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান 
ছিল। অবস্থাপন্ন গৃহে ৩-৪ জন করে দাস থাকতো, আর ধনী লোকের বাড়িতে 
থাকতো ৫০ জন পর্যন্ত দাসদাসী। 


৪. দাসদের শান্তদান। বেত্রাঘাত ও নানাবিধ শান্ত ব্যাতরেকে দাসদের খাটানো যেত 
না। তারা নিজেদের পাঁরশ্রমের ফলাফল বিষয়ে কখনোই আগ্রহী ছিল না, কেন না 
যাই সে করুক না কেন সবই তো তার মালিক পাবে। ‘ওদিসি’ মহাকাব্যে বলা 
হয়েছে: ‘দাস অমনোযোগাঁ; মালিক তাকে কাজ করতে বাধ্য না করলে সে স্বেচ্ছায় 
কোনো কাজ করতে চায় না... 

দাসদের কাজকর্মের খবরদার করতো পাঁরদর্শক। হয়তো একটু হাঁফ ছাড়ার 
জন্য কাজে একটু ঢিল দিয়েছে কোনো দাস, অমনি সঙ্গেসঙ্গে তার পিঠে চাবুক 
পড়তো। প্রায়শঃই চাবুকের প্রান্তদেশ শিসা দিয়ে মোড়ানো থাকতো । পিঠে-কাঁধে 
চাবুকের মারে দগদগে ঘা হয়ে নেই, এমন দাস কদাচিৎ চোখে পড়তো । 

দাসকে যে কাঁ পরিমাণ কষ্ট দেয়া হতো সমকালীন ব্যাক্তিদের লেখায় তার 
বর্ণনা পড়লে শিউরে উঠতে হয়: চাবুক মারো, মারো কিল, চড়, ঘষে, লাথি, 
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১. খাঁনতে কর্মরত দাস। ফেলদানিতে আঁঙ্কত চিন্ত) ২. আথেনীয় কুস্তকারের কাজ। (গ্রীক 
ফুলদানির উপরে আঁকা ছবি। বৰ্তমান গ্রন্থে কোথায় এই আঁৎকত ছবি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করা 


হয়েছে, খুজে বের করো। ৩. উর্ধাকাশ থেকে বিহঙ্গদণষ্টতে দেখলে আথেন্স ও পিরেউস শহরকে 
যেমন দেখায়। পেনঃকজ্পিত রূপ ।) 


ছ্যাকা দাও, গাঁট মুচড়ে দাও, নাকের মধ্যে সিরকা ঢেলে দিতে পারো, কিংবা পেটের 
উপরে ইস্ট চাপিয়ে রাখতে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারো!’ 


৫. দাসমালিকদের সাথে দাসের সংগ্রাম। দাস সর্বদা যতভাবে সম্ভব সবরকমে 
মালিকের ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করতো: যন্তপাঁত ভেঙে দিত, গৃহপালিত 
পশ খোঁড়া করে দিত, কী করে সবচেয়ে খারাপ ভাবে কাজ করা যায় তার চেষ্টা 
করতো। প্রায়ই মালিকদের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করতো, যাঁদও ভালোই 
জানতো যে একবার ধরা পড়লে কাঁ দঢ়ার্বষহ অত্যাচারই না সইতে হবে। নিষ্ঠুর 
দাসমালক দাস কর্তৃক নিহত হতো বড়ো কম নয়। মাঝে মাঝে দাসদের বিদ্রোহ 
দেখা দিত। এ ছিল শ্রেণীসংগ্রাম -- দাসমালিকের বিরদ্ধে দাসের সংগ্রাম। 

খড়, পু. ৫ম শতকের মধ্যভাগে ভয়াবহ ভূমিকম্পে স্পার্তা নগর ধৰংস হয়ে 
যায়। তখন চতুৰ্দিক থেকে হিলোতেসের দল স্পার্তায় ছুটে আসে; উদ্দেশ্য _ 
আকাঁস্মকভাবে দাসমালিকদের কৰ্জা করে ফেলে ভালোমতো একটু শিক্ষা দেওয়া। 
স্পার্তাবাসীরা এই আক্রমণ প্রতিহত করোঁছল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে 
সমর্থ হয় নি। তখন তারা বাধ্য হয়ে অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের দাসমালিকদের সাহায্য 
চেয়েছিল। আতঙ্কিত, ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া স্পার্তান দূত হিলোতেসের সাথে 
তাদের যুদ্ধে অন্যান্যদের সহায়-সামর্থ প্রার্থনা করে ফিরোছিল। কয়েকটি নগর- 
রাষ্ট্র সাহায্যও করেছিল। তব মোটের উপর হিলোতেসের এক অংশ নিজেদের 
মুক্তি অর্জন করে স্পার্তা ছেড়ে চলে গিয়োছল। 


? ১, খত, পু, ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে লোকজন কাঁভাবে দাসে পারণত হতো? ২. গ্রীসে 

* দাসরা কী কী কাজ করতো? ৩. সুপ্রাচীন প্রাচ্যভুমির বিভিন্ন দেশের তুলনায় গ্রীসে 
দাসমালিকভিাত্তিক সমাজ ব্যাপকতরভাবে যে বিকশিত হয়ে উঠোঁছল তার প্রমাণ কি? 
৪. দাসরা তাদের মালিকদের সাথে কাঁ কাঁ উপায়ে সংগ্রাম করেছিল? কমপক্ষে ছ’টি 
উপায় বলো। এই সংগ্রাম কীজন্য শ্রেণীসংগ্রাম আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে? 


$ ৩৬. খনষ্টপূর্ব ৫ম শতকের মধ্যভাগে আথেন্সের শক্তি ও সমৃদ্ধি 
দ্রে. মানচিত্র ৪ ও ৫) 

১. আথেনীয় নৌ-জোট*। পারস্যের সাথে শান্ত স্থাপনের পরেও আথেন্সের 
অধিনায়কত্বে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমহের জোট অব্যাহত' রইলো। এই জোটের সদস্য 


* এই জোট ইংরেজিতে ভিন্ন নামে পাঁরাচত। প্রথমাঁদকে জোটের সভা অনুষ্ঠিত হতো 
দেলোস্‌ দ্বীপে এবং সেখানেই এর খাজা্চিখানাও ছিল বলে এক The Delian League 
নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। _ অন; 
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ছিল ২০০টিরও বোঁশ নগর-রাষ্ট্। যুদ্ধজাহাজ ও সামারক বাহিনী ছিল 
সামাগ্রকভাবে জোটের অধান। জোটের সদস্য প্রত্যেক নগর-রাম্টরকে নার্দষ্টসংখ্যক 
জাহাজ নির্মাণ করতে হতো অথবা জোটের অর্থতহবিলে চাঁদা দিতে 
হতো। ঢু 

আথেনীয় সেনাপতিরা সমগ্র জোটের অধীনস্থ নৌবাহিনী ও সৈন্যদল 
পরিচালনা করতো। জোটের খাজাণ্ণীখানা আথেনীয়গণ নিজেদের শহরে তুলে নিয়ে 
আসে এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অর্থ-তহাঁবলে কী পরিমাণ চাঁদা দিতে হবে 
তাও তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে দিত। জোটাটর নামকরণ করা হয় আথেন?য় 
নৌ-জোট, আথেনীয়দের বলা হতো -__ সমুদ্রের রাণী" ।, 


২. আথেন্সের নৌ-বাঁণজ্যের উন্নাতি। সমদ্রপথে আথেন্সের আধিপত্যের জন্য তাদের 
বাণিজ্য অত্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠছিল। যুদ্ধজাহাজ দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আথেনীয় 
বাঁণজ্যপোতসমূহ ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরে পাড়ি জমাতো। আথেন্স থেকে 
ছশকলোমিটার দুরে অতিশয় গভীর ও শান্ত উপসাগরের তীরে আথেনীয়রা 
[িরেউস বন্দর নির্মাণ করে; তাতে জেটি, গুদাম ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা 
ছিল। পান্তকাপেইওন্‌, সিরিয়া, মিশর, সাঁসাল ও অন্যান্য নানান দেশ থেকে আগত 
বহ; জাহাজ এই বন্দরে মাল খালাস করতো।. আত্তকায় এবং গ্রীসের অন্যান্য 
অঞ্চলে প্রস্তুত মালপন্রাদও এখানে নামানো হতো। (দ্র. রাঙন ছবি ১৩।) এমন 
কি গ্রীস থেকে বহ দূরে অবাস্থিত অনেক দেশে প্রত্বতত্ববিদগণ খাঁ, পঢ়, ৫ম 
শতকের আথেনীয় কারগ্ররদের তোর অনেক আম্ফোরা ভগ্ন ও আভাঙা অবস্থায় 
খুজে পেয়েছেন। বন্দরে আনীত মালপন্রের জন্য বাঁণকগণ আথেন্সের সরকারি 
কোষাগারে শুল্ক অর্থাৎ বাণিজ্য কর 'দিত। 

বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে দেশে শান্ত থাকাকালেও আথেন্সে জ্যান্ত মাল’ 
আমদান করা হচ্ছিল; গ্রীসে বৃহত্তম দাস-বাজারগুলোর একাট এখানে গড়ে উঠোঁছল ৷ 


৩. আথেন্সের রোপ্য খাঁন। আথেনীয় রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বিভিন্ন খানতে হাজার 
হাজার দাস-মজুর খাটতো। মাটির গভীর নিচে ধম্নাচ্ছছ বাঁতর স্বল্পালোকত 
গহবরে তারা শাবল, গাঁইীতি আর ভারি হাতুঁড় দিয়ে আকারক ভাঙতো। সেখানে 
মাটির তলায় স্মড়ঙ্গ এত সংকীর্ণ হতো যে এমন কি শঃয়ে পড়ে তাদের কাজ করতে 
হতো। িশোরবয়সী দাসদের কাজ ছিল আকারক ভার্ত ভারি চুবাঁড় হামাগ্দাঁড় 
্রস্তরখণ্ডের উপরে আকাঁরক রেখে লোহার মূষল মেরে মেরে তা ভাঙতো এবং পরে 
যাঁতাকলে তা গুড়ো করতো। যাঁতা ঘোরাবার কাজ করানো গাধা দিয়েও সম্ভবপর 
ছিল, কিন্তু আথেনীয়রা দাসদের দিয়ে করানোই বোঁশ পছন্দ করতো, কেন না তা 
আরো শস্তা পড়তো, এতে আথেনীয় কোষাগারে রাজস্ব আসতো প্রচুর। আকারিক 
সংগ্রহ ও ভাঙার কাজে দাসদের এত পরিশ্রম করানো হতো যে তারা আহার-নিদ্রার 
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সময় খুবই সামান্য পেত। রাষ্ট্রের মালিকানায় যে সব লবণ কারখানা ছিল, সেখানে 
দাসদের খাটানো হতো। 
৪. আথেনায় রাষ্ট্রের এঁশ্বৰ্য কাদের কাজে লাগতো । খাঁ. প্‌. ৫ম শতকে গ্রীস 
দেশে আথেন্স নগর-রাম্ট্র সর্বাপেক্ষা সমদ্ধশালী হয়ে ওঠে। 

আথেনীয়দের ধনসম্পদের ফলে বড়ো বড়ো সার্বজনীন ভবন ও নগররক্ষার্থে 
বিশালাকার দযগ্ণাঁদ নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠেছিল। নিজেদের শহরের চারাদকে 
তারা মিনারসমেত দর্গপ্রাচীর তুলেছিল। এমন স:দীর্ঘ প্রাচীর তারা তোর করোছল 
যে লোকে বলতো লম্বাই। আথেন্স থেকে পিরেউস্গামী পথ এই প্রাচীরটি রক্ষা 
করতো; শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে এরই আড়ালে থেকে আথেন্সবাসীগণ সমদ্রের 
সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারতো । 

স্থাপত্যের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল আথেন্সের আক্রোপোঁলসে। এখানে 
পারসাঁকদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাঁড়র জায়গায় অপূর্ব সব মান্দর ও মার্ত তোর 
করা হয়েছিল। এতে শুধু আথেনীয় রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে নয়, সমগ্র আথেনীয় 
নৌ-জোটের অর্থ-তহবিল থেকে অর্থ ব্যায়ত হয়োছল। 

নির্মাণকার্যের ফলে আথেনীয় কারিগর, পাথরকাটিয়ে, শকটচালক, মাঝি প্রভৃত্তি 
পেশার লোকজনদের পক্ষে সর্বদাই উপার্জন করা সম্ভব হয়োছিল। 

'সম্দ্রের রাণী” শাক্তশালী নৌবহর টিকিয়ে রেখোঁছল। জাহাজে চাকরি করার 
জন্য আথেন্সের কোষাগার থেকে টাকা খরচ করে মাইনে দেয়া হতো; আথেন্সের 
বহ; লোক দাঁড়ী ও মাঁঝমাল্লার চাকার নিয়ে এই মাইনের উপরই জীবনধারণ 
করতো। 

একইভাবে অন্যান্য পদে আসানব্যক্তিদের, বিচারকদের পাঁরশ্রমিক দেয়া হতো ৷ 
লটারির মাধ্যমে এই সব পদে বাভনন ব্যাক্তকে বসানো হতো। খ্ী, পু. ৫ম 
শতাব্দীতে ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যাক্তরাও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রায় সমস্ত পদে 
আধা্ঠিত হওয়ার আধিকার আদায় করেছিল। প্রচুর গাঁরব আথেনীয় সরকারি চাকার 
করে সেই উপার্জনে কালাতিপাত করতো। একটি হাসির কবিতায় বলা হয়েছে: 

একটা কথা কি বলবে আমায়, বাবা, = 
সকালে ও রাতে মোদেরে কেমন করে 
খাওয়াবে? পয়সা, বাল, কোথেকে হবে? 
বিনামূল্যে কাঙালীভোজন করানোরও চল 'ছিল। আথেন্সবাসীদের কোনো 


খাজনা দিতে হতো না। 
আথেন্সের দাসমালিকাভীত্তিক রাষ্ট্রের নাগাঁরক হওয়া সম্মানজনক তো ছিলই, 
উপরন্তু তার সুযোগস্মবধাও ছিল বহন 
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পিরেউস বন্দরে মাল আমদানী 
খে, পঢ়. ৫ম শতকের একটি বর্ণনা থেকে) 
মানচিত্রে নিম্নবার্ণত দেশ ও শহর খুজে বের করো। 


কত জিনিসই না এখানে আসে। কিরেনা উত্তর আফ্ৰিকা) থেকে আসে গো-চর্ম, কৃষ্ণ 
সাগরীয় অণ্ডল থেকে আসে নোনতা মাছ, উত্তর গ্রীস থেকে __- খাদ্যশস্য ও মাংস, সিসিলি 
পাঠায় তার শূকর ও পনির; মিশর থেকে আসে জাহাজের পাল আর পাঁপরস, গন্ধদ্রব্য আসে 
সিরিয়া থেকে; ক্রিট দ্বীপ পাঠায় মান্দর ও দেবমূর্তি নির্মাণের জন্য মূল্যবান কাঠ, আর 
লিবিয়া (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গজদত্ত স্ফীতকায় মেষ আর স্বপ্নের মতো মিষ্ট অজস্ৰ 
ফলমূল পাঠাতো বিভিন্ন দ্বীপ... এশিয়া মাইনর হতে আসে দাসদাস আর বাদাম। ফানাসিয়া 
পাঠায় গমের ময়দা, খেজ;র; আর কার্থেজ (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গালিচা। 


১. আথেনীয় নৌ-জোট কীভাবে গঠিত হয়েছিল ? এই জোট গঠন করার পিছনে কারা, 

*- কী কারণে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল? ২. খ্ডী, পু. ৫ম শতকে আথেনীয় রাষ্ট্রের 
ধনসম্পদ কী কাঁ উৎস থেকে সণ্চিত হয়েছিল? ৩. আথেন্স নগরের সমৃদ্ধি ও শক্তি 
বৃদ্ধির ফলে আথেনীয় জনগণ কী উপকার পেয়োছল ? 


$ ৩৭. আথেনীয় দাসমালিকদের গণতন্ত্র 
(দ্র. মানচিত্র ৪) 


মনে করতে চেষ্টা করো--সোলোনের সংস্কার সাধনের ফলে দেমোস কাঁ কাঁ অধিকার 
পেয়েছিল ($ ৩০-৩১: ৮, ৯, ১০)। 


১. আথেন্সে গণ-সম্মিলন। খা, পু. ৫ম শতকে আথেন্স রাষ্ট্রে সর্বাধিক ক্ষমতা 
গণ-সম্মেলনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মাসে ৪ বার এই সভা বসতো। এখানে আইনাবাঁধ 
প্রণয়ন এবং যুদ্ধ ও শান্তি সম্পাকতি 'সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হতো; আথেন্স ও নৌ- 
জোটের কোষাগারের দায়িত্বগ্রহণ, স্মাতেগোস ও অন্যান্য উচ্চ পদে 'বাভন্ন ব্যক্তি 
নির্বাচন এই গণ-সম্মেলনেই সম্পন্ন হতো। 

আত্তকার সমস্ত নগর ও গ্রাম থেকে আথেনীয়গণ এসে গণ-সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করতে পারতো । সাধারণত কয়েক সহস্র লোক জমায়েত হতো, তাদের বোশর ভাগই 
শহরের বাঁসন্দা। সভায় ভয়ানক তর্কাবতর্ক হতো। কোনো বাগ্মী হয়তো 
আভজাতবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে বক্তৃতা দিচ্ছে, আর কেউ-বা--দেমোসের জন্য। 
সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হতো। (দ্র. রঙিন ছাব ১৪) 


২. আথেন্স রাষ্ট্রের পাঁরচালনায় পেরির্লেস। খড়. পু. ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
পেরিক্লেস নামে জনৈক রাম্ট্রীয় কমা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে উঠোছলেন। 
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ধনী ও সমৃদ্ধ পাঁরবারে পেরিক্রেসের জন্ম; তাঁর জমিজমায় বহুসংখ্যক দাস 
কাজ করতো । 1তাঁন অত্যন্ত প্রাতভাবান ও শিক্ষিত ব্যাক্ত ছিলেন। আথেন্সে 
যেখানে অজস্র ভালো বাগ্মী ছিলেন, সেরকম স্থানে পেরিক্রেস তাঁর অপূর্ব ভাষণে 
সকলকে জয় করে নিতেন। স্বভাবে তান শান্ত ও সংযমী ছিলেন, কিন্তু যখন 
কোনো হুদ্ধ বক্তৃতা দিতেন, গ্রঁকরা বলতো যে, তখন তানি শত্রুর উপর 1বিদন্যং ও 
বজ্রপাতকারী জিউসের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়ে যেতেন। 

খা, পু. ৪৪৩ অব্দে অন্যভ্ঠিত গণ-সম্মেলন পোরিক্লেসকে রাস্ট্রের সবচেয়ে 
উচ্চপদ প্রথম স্ত্রাতেগোসের আসনে 'র্বাচত করলো এবং তার ফলে আথেন্স ও 
নৌ-জোট পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। 

আথেন্সের অধীনে সমস্ত গ্রীসকে একন্রিত করার চেষ্টা করোছলেন পেরিক্রেস। 
তান সর্বোপায়ে নৌ-জোটকে শক্তিশালী করোছিলেন এবং আরো নতুন সদস্যকে 
নিজেদের জোটে টেনে এনেছিলেন। কিছু কিছ নগর-রাষ্ট্র এ জোটে আথেন্সের 
আধনায়কত্বে বিরূপ হয়ে জোট ত্যাগ করার মনস্থ করে। তাদের সেধরনের চেষ্টা 
পোরিক্লেস নিষ্ঠুরভাবে সশস্ত্র উপায়ে দমন করেন। জোটভুক্ত সদস্য নগর-রাষ্ট্রসমূহে 
তান ভূমিহীন আথেনীয়দের পুনর্বাসন করিয়ে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলেন। 

গণ-সম্মেলনে পেৱরিক্লেস আথেন্সে 'বাভন্ন সার্বজনীন ভবন ও দ্যপ্রাচীর 
নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন। 

দেমোস পেরিক্লেসকে সমর্থন জানায়। ১৫ বৎসর ধরে, পোরক্লেস যতাঁদন 
জীবিত ছিলেন ততাঁদন গণ-সম্মেলন তাঁকে প্রতি বৎসর প্রথম স্ত্রাতেগোস্‌ পদে 
নির্বাচন করে এসেছে। 


৩. আথেনীয় গণতন্ত্র ও তার দাসতন্্রী চাঁরন্র। আথেন্সে রাজ্ট্রপারচালনাপদ্ধাতকে 
গ্রীকরা বলতো দেমোক্রাতিয়া্ অর্থাৎ 'দেমোসের শাসন'। নিজেদের শাসনক্ষমতাকে 
দেমোস দাসমালিকাঁভীত্তক সমাজকে আরো শক্তিশালী করা এবং নৌ-জোটভুক্ত 
সদস্যদের আথেন্সের অধীনস্থ রাখার কাজে ব্যবহার করেছিল। এতে যে শুধ 
দাসমালকরাই আগ্রহী "ছিল, তা নয়; ভূমিহীন ব্যক্তিরা যারা খাঁন ইত্যাদিতে 
দাসশ্রমের ফলে এবং জোটের সদস্যদের দেওয়া চাঁদায় উপকৃত হাচ্ছিল, তাদেরও 
স্বার্থ ছিল এতে। 

দাসদের উপর দাসমালিকদের কর্তৃত্ব ও শাসন আথেনীয় গণতন্ত্র সংরক্ষণ 
করোছল; এ গণতন্ত্র ছিল দাসমালিকদের স্বাৰ্থে । 

আথেন্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গ্রীসের আরো অনেক নগর-রাষ্ট্র গণতন্ত্র 
প্রবর্তন করে। সর্বত্রই তা দাসদের উপরে স্বাধীন ব্যক্তিদের শাসন ছিল। 


* এই শব্দ থেকে ইংরেজি ৫577০০8০/ শব্দের উদ্ভব, আমরা যার বাংলা করেছি 
এণতন্য’। _ অন্য 
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১, খ্ৰী. পঢ় ৫ম শতকে এথেন্সে দাসমালিকদের গণতন্ত। ২. পোৱরক্লেস। প্রোচীন গ্রীক আবক্ষ 
মুর্ত।) শিরম্ত্াণ পিছনে সরানো। যুদ্ধের সময়ে গ্রীকরা শিরদ্্াণ দিয়ে মুখ পর্যন্ত ঢেকে দিত। 


তব্দ খাঁ, পু. ৫ম শতকে গণতন্তবের বহুল প্রসারলাভ সত্তেও আত্তিকায় 
সংখ্যালাঘষ্ঠ একটা অংশই শুধ; সেই শাসন কাজে লাগাতে পেরোছল। আথেন্সে 
যে পুরদষ ব্যক্তিদের বাবা-মা উভয়েই জন্মসূত্রে আথেন্সের বাঁসন্দা, শদধ্যমান্র 
সেই সব পুরুষই নাগারকত্বের সব আঁধকার লাভ করতে পারতো । 

অন্যত্র থেকে এসে আত্তিকায় বসবাসকারী লোকজন ও তাদের বংশধর আথেন্সের 
নাগারক অধিকার থেকে বণ্চিত ছিল। 'আত্তিকায় বসবাসের অনুমতি লাভের জন্য 
তাদের নার্দন্ট কর দিতে হতো। যাঁদ কেউ মিথ্যে করে আথেনীয় নাগরিক বলে 
নিজের পরিচয় দান করতো, তা হলে তাকে দাসে পাঁরণত হতে হতো। 

আথেনীয় নারী গণ-সম্মেলনে যোগদান তো দূরের কথা, বাঁড়র বাইরে কখনো 
পা দিত না। নারীর একমান্র কর্তব্য বলে ধরা হতো “নিজের ঘরকন্না সামলানো 
আর স্বামীর সেবা করা 

দাসদের অবস্থার সাথে গৃহপালিত পশুদের, জীবনের কোনো পার্থক্য ছিল না। 


৪. আথেন্সে সামাজিক জীবন। যদিও আথেন্সের নাগারকত্ব দানের নিয়মকানুন 
অত্যন্ত কড়াভাবে মেনে চলা হতো, তব; প্রাচীন কালে আথেন্সের মতো পাঁথবীর. 
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আথেনীয় 'আগোরা'। চিত্রটি আধ্দীনক শিল্পীর আঁকা।) মাঝখানে: বিদেশাগত লোকের সাথে 

আলাপরত একদল আথেন্সবাসী। বামাঁদকে: মাটির উপরে 'জীনিসপন্র রেখে কুস্তকার তার 

হাঁড়পাতিল 1বিক্লি করছে। ডাইনে: জনৈক 'ধনী আথেনীয়কে আসতে দেখা যাচ্ছে, তাকে 

অনুসরণ করছে কয়েকজন দাস; চাষা গাধার পিঠে চাপিয়ে মাল আনছে ‘ক্রয়ের জন্য। দুরে 
পিছনে সবিশাল আক্লোপোলিস দৃশ্যমান। 


আর কোথাও এত বেশি লোক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে নি। 
দাসের কাঁধে কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে আথেনীয় পুরুষ নিজের ফাঁকা 
সময়ের বেশির ভাগই কাটাতো শহরের সার্বজনীন সামাজিক নানান কাজে। 

আথেন্সে সর্বাঁধক জনাকীর্ণ ও কোলাহলমখর স্থান ছিল আগোরা। সকাল 
থেকেই সেখানে দোকানপসারি, বসে যেত। সন্ধ্যের সময় সেগুলো আবার তুলে নেয়া 
হতো। আগোরার এক প্রান্তে আথেনীয় রাষ্ট্রের আইনাবধি খোদিত বৃহৎ একটি 
্রস্তরফলক রাখা থাকতো, সেখানে আগামী গণ-সম্মেলনের সংবাদ, বিচার সংক্রান্ত 
ঘোষণাদি টাঙিয়ে দেয়া হতো। সেখানে ধনী লোকজন আসতো, দিনের কাজ শেষ 
করে আসতো কাঁরগরের দল এবং বাজারে নিজেদের জিনিসপন্ন বিক্রি করার পর 
চাষীরাও আসতো। আগোরাতে আথেনীয়রা কোথায় কী ঘটছে তার খবরাখবর 
জানতে পারতো । প্রাচীন কালে গ্রীসে আগোরার গরুত্ব ততখানিই ছিল, আজ 
আমাদের কাছে সংবাদপত্র, রোডও ও টোলিভিশনের গুরুত্ব যতখানি। 

তরুণ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা গিমনাসওন্‌ অর্থাৎ যে স্থানে বিখ্যাত পণ্ডিতজন 
তাঁদের ভাষণ দান করতেন, অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন, সেখানে 
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সমবেত হতো। এখানেও অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্বাবধানে গ্রীকরা শরারচর্চা 
করতো ৷ 

কন্সার্ট বা সংগাতান্মজ্ঠানের জন্য নিৰ্দষ্ট বিশাল ভবনে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ গায়ক 
ও বাদকদের প্রতিযোগিতা অন্যান্ঠত হতো। সংগীত রাঁসক প্রচুর লোকজন এখানে 
এসে জড়ো হতো, তারাই প্রাতিযোগিতায় বিজয়ীদের নির্ধারণ করতো। 

হাজার হাজার দর্শককে আনন্দদানের জন্য বংসরে অন্তত বেশ কয়েক বার নাটক 
মঞ্চস্থ করা হতো। 

স্বাধীন নাগারকদের ব্যাদ্ধিবৃত্তি ও দেহসৌম্ঠব বিকাশত করার ক্ষেত্রে আথেনীয় 
সামাজিক জীবন এক বিশাল দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল। 


9 ১. আথেনীয় দাসমালিকভিত্তক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নালাখত লোকজন 

* কেন আগ্রহী ছিল: (ক) বড়ো বড়ো ভূস্বামী, খে) কারিগর শ্রেণী, গে) সওদাগর, 
(ঘে) চাষী এবং (ঙ) ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যাক্তি; ২. সোলোনের সংস্কার ও পোরক্লেসের 
শাসনের মধ্যে কত বংসর আঁতিক্রান্ত হয়েছিল ; এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক কী? 
৩. প্রাচীন মিশরীয় রাষ্ট্রের সাথে আথেনীয় রাষ্ট্রের তুলনা করো। তাদের 
মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য নিরূপণ করো। প্রাততুলনার জন্য ৬৪ ও ২১১ পঙ্ঠোয় প্রদত্ত 
নক্সা ব্যবহার করো। ৪. প্রাচ্য দেশসমূহে সম্রাটদের শাসন, আর অন্যত্র আভজাতবর্গ বা 
'দেমোক্লাতিয়ার, শাসন -- এর মধ্যে কোনৃঁটি সংস্কৃতীবকাশে সর্বাপেক্ষা সহায়ক 
হয়েছিল? যুক্ত সহকারে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো। ৫, খ্ী, পৃ. ১১শ থেকে 
খা, পু. ৩য় শতক পর্যন্ত গ্রীক ইতিহাসের মৌলিক যুগাঁবভাগ সংক্রান্ত সারণীটি 
দ্র. ২৫৪ পণ্ঠা) আরো বিশদভাবে পরিবর্ধন করো। 


দশম অধ্যায় 


খনীষ্টপর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে গ্রীক সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ 


$ ৩৮. লিপি ও শিক্ষায়তন। অলিম্পিক খেলা 
দ্রে. মানচিত্র ৪) 


১. প্রাচীন গ্রাসে লিপিমালা। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কালে গ্রীসে যে লিপি চালু ছিল 
খাঁ, পু. ২য় সহস্রাব্দের শেষ দিকে তার প্রচলন উঠে যায়। বিস্মত সেই লিপিমালা 
গ্রীস আর কখনো গ্রহণ করে নি। হোমারায় যুগের শেষ ভাগে ফানসীয়দের লিপির 
সাথে গ্রীক পরিচিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত করে গ্রীকরা মোট ২৪টি 
অক্ষরের বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। লিপিমালার বিকাশ সাধনে এ ছিল এক আভনব 
বৃহৎ পদক্ষেপ। 
পাতলা মোম দিয়ে মুড়িয়ে তার উপরেও । যে কোনো ধাতু দিয়ে তোর ছড়ির এক 
প্রান্ত ধারালো করে নিয়ে সেই প্রান্তদেশ দিয়ে মোমের উপরে লিখতো তারা। ছাড়ির 
অন্য প্রান্ত হতো থ্যাবড়া; এই দিকটা দিয়ে তারা লেখা মুছে ফেলতে পারতো। এই 
ধাতুনার্মত ছাঁড়াটর নাম স্তিল্স্‌। স্পষ্ট ও নিৰ্ভুল লেখার ব্যাপারে গ্রীকরা অত্যন্ত 
খুতখদতে ছিল। তারা বলতো: ‘ঘন ঘন স্তিল,স্‌ ওল্টাও, তার মানে -- ছড়ির ধারালো 
প্রান্ত দিয়ে লেখো, তার পরেই ছাঁড়র অন্য দিক থ্যাবড়া প্রান্ত দিয়ে তা মুছে 
ফেলো, এভাবে বারংবার লিখে লিখে হস্তাক্ষর সুন্দর করো। 

পাঁপরসের উপরে লিখিত গ্রীক প:ঁথপত্ব দেখতে হতো লম্বা ফিতের মতো) 
গোল করে ম্যাড়য়ে তা রেখে দেয়া হতো, তখন নলের মতো দেখাতো। প্রাচীন 
গ্রীসের অধিবাসীগণ বই পড়া খুব পছন্দ করতো, বই প্দনার্লাখত হতো বহু বার, 
আর সে সবের সযত্ন সংরক্ষণেও তারা ছিল অত্যন্ত যত্ববান। 
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২. গ্রীক বিদ্যায়তন। স্বাধীন গ্রীসবাসীর ছেলোপলেরা সাত বংসর বয়স থেকে 
পাঠশালায় যাওয়া-আসা করতো। কারিগর ও কৃষকের সন্তান শুধু প্রারাস্তক শিক্ষা 
লাভ করতো, কেন না একটু বড়ো হলেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে হতো তাদের। 
ধনী ব্যক্তিদের ছেলেরা 'িমূনাসওনে ১৮ বংসর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া 
করতো । 

গ্রীক বিদ্যায়তনগমলোয় স্পষ্ট ও স্মন্দরভাবে কথা বলা শেখানো হতো। ছাত্ররা 
হোমার, হোঁসওদ্‌ ও অন্যান্য কাবর কবিতা পাঠ করতো। গ্রাসবাসী বিশেষত 
হোমারের কবিতা অত্যন্ত ভালবাসতো; ‘ইলিয়াদ’ ও ‘ওাঁদাস’ মহাকাব্যদ্ধয় যাঁদও 
কয়েক হাজার পধীক্তর দীর্ঘায়তন কাব্য, তবুও অনেকেরই তা কণ্ঠস্থ থাকতো। 
ছবি আঁকা, নাচ, গান এবং লরা বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখানো হতো তরুণদের । 
নাচতে না জানলে, গাইতে না পারলে সে লোককে গ্রীকরা আঁশাক্ষিত জ্ঞান করতো। 
দেশের শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যাপনঠসমূহ স্থাপিত ছিল আথেন্সে। 

সন্তান যাতে সাহস’, শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগাতি হবার জন্য উপয্ক্ত শিক্ষালাভ 
করে সোঁদকে গ্রীকরা অত্যন্ত নজর 'দিত। 'বিদ্যায়তনে যোদ্ধা তৈরি করা হতো-- 
যারা রাষ্ট্রকে বাঁচাবে। ছাত্রের বয়স যত বাড়তো, তত বোশ করে তারা দেহচর্চা 
করতো-_দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকাত ও বর্শা নিক্ষেপ। 

ছাত্র অলস ও অবাধ্য হলে তাকে চামড়ার বেল্ট, ছাঁড় ও বেত দিয়ে প্রহার করা 
হতো। ধনী লোকের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পেশছে দিত বৃদ্ধ দাস, সে লক্ষ্য রাখতো 
যাতে তার প্রভুপদত্র ঠিকমতো ভদ্র ব্যবহার করে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মান দেখিয়ে 
রাস্তা ছেড়ে দেয়। 

দাসদের ছেলেদের পক্ষে বিদ্যায়তনের দ্বার বন্ধ ছিল। গ্রীসে মেয়েদের লেখাপড়া 
শেখাবার জন্যও কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। মায়েরা মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ, 
হাতের কাজ ইত্যাদি শেখাতো। 


৩. আলাম্পিয়া। গ্রীসে উৎসব দিবসে নানান ধরনের ক্রীড়া প্রাতযোগতার আয়োজন 
করা হতো। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত 
ক্লীড়া-প্রাতযোগিতা : আঁলম্পিয়া শহরে প্রাত ৪ বছরে একবার করে এই উৎসব 
আয়োজিত হতো। পেলোপোন্েসসে অবস্থিত ছিল এই নগরী । (তোমরা উত্তর 
গ্রীসের আলম্পীয় পর্বতের সাথে একে আবার গ্দালয়ে ফেলো না।) 

গ্রকদের নিকট আঁলম্পিয়া ছিল তীর্ঘ্থান। তার কেন্দস্থলে অবস্থিত ছিল 
অপূর্ব এক ধর্মমান্দর _আঁলম্পীয় জিউস মন্দির; মান্দিরাটর নামে নগরের 
নামকরণ করা হয়োছল। মহান গ্রীক ভাস্কর 'ফাঁদয়াস নিৰ্মিত জিউসের বিশাল 
দেবমর্ত ছিল এই মান্দরে। (১৭২ পৃচ্ঠায় প্রনা্নীর্মত মন্দিরের ছবি দেখ ।) জিউস 
মন্দিরকে ঘিরে তার চারপাশে আরো অন্যান্য মন্দির এবং দেব-দেবী, বীর ও 
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১, প্রাচীন গ্রীক লিপি। ২. মোম দিয়ে পালিশ করা তক্তা ও স্তিল:স। ৩. আথেনীয় চতুৰ্পাঠী। 

ফুলদানর উপর অঙ্কত চিন্র।) বইপন্রের পাঠাভ্যাস ও “লরা’ বাদ্যযন্তে সংগীতানুশীলন 

চলছে। ছাত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে যে দাস তাকে ডানাঁদকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। 

৪. অলাম্পিয়া। পেনঃকজ্পিত রূপ1) মধ্যভাগে _ প্রধান জিউস মন্দির। তার পাশে __ অন্যান্য 

মন্দির এবং ক্রীড়াবজয়ীদের মুর্তি। ছোটো ছোটো ভবনের সার বিভিন্ন শহরের কোষাগার, 

আলাম্পয়াকে প্রদত্ত উপহার। মাঝখানে ফাঁকা মাঠের চারদিকের গিমূনাসওন, অন্যান্য ভবন ও 
প্রীতযোগিতার জায়গা । 


১. পদস্কোবোলোসূ”। ভোস্কর মিরোন্‌ ৷) এই মূর্তিটি সম্বন্ধে তোমার কা ধারণা হচ্ছেঃ 
২. অশ্ববাহী রথচালনা প্রাতযোগতা। (ফুলদানর গায়ে অণ্কিত চিন্ল।) ৩. প্রাতযোগিতার সময়ে 
উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী। (ফুলদানির গায়ে অঙ্কিত চিন্র।) 


ক্রীড়াবিজয়ীদের প্রস্তরমুর্ত ছিল। মান্দরসমূহের পিছন দিকে ক্রীড়াদি 
অন্দশীলনের জন্য অনেক ভবন ঁছল। 

খেলা দেখার জন্য সারা গ্রীস থেকে হাজার হাজার দর্শক এসে জড়ো হতো। 
পায়ে হেটে, ঘোড়ায় চেপে, গাড়িতে করে, নৌকা চেপে দলে দলে লোক আসতো। 
এমন কি বহন্দুরের উপনিবেশগ্লো থেকেও গ্রীকরা এসে হাজির হতো। 
আঁলাম্পয়া নগরকে ঘিরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো আরেকটা শহর--তাঁব; খাটানো 
ছাউনির শহর। আলাম্পয়ায় মেয়েদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; 
আইনভঙ্গকারিনীর একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। 


৪. অলিম্পিক খেলা । অলিম্পাঁয় ক্রাড়াপ্রাতযোগতায় গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলীরা 
দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোঁড়া, মষ্টযুদ্ধ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ 
করতো । কিশোর বয়সী প্রাতযোগীদের জন্য নির্ধারিত ছিল একটি 'দিন। 
প্রাতযোগিতায় সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক খেলা ছিল চার ঘোড়ায় টানা শকটচালনা 
প্রাতযোগিতা। হাজার হাজার দর্শকের হৰ্ষধৰানর মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠ মোট 
১২ বার প্ৰদক্ষিণ করতে হতো। শকটের উপরে দণ্ডায়মান ঘোড়সওয়ার তা চালিয়ে 
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নিয়ে যেত। এর জন্য প্রচণ্ড সাহস ও অভূতপূর্ব কলাকৌশলের প্রয়োজন হতো। 
দধর্ষ এই প্রতিযোগিতায় প্রায়শঃই হয় ঘোড়দৌড়-মাঠের থাম, নয় তো অন্য 
প্রীতযোগাীর গাঁড়র চাকায় ধাক্কা লাগতো; ভেঙে পড়ে যাওয়া শকটের উপর দিয়ে 
অন্যেরা তাদের গাঁড় হাঁকিয়ে বাতাসের বেগে বোরয়ে যেত। এরকম একেক পাল্লা 
দৌড়ে ১০টা গাড়ির মধ্যে ৮টা অন্তত ভেঙে যেত। (দ্র. ২১৭ পণ্ঠায় ২ নং ছাব এবং 
রাঙন ছবি ১৬) 

গ্রীসে স্বাধীন নাগারকদের প্রত্যেকেরই আলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণের 
অধিকার ছিল। কিন্তু তার জন্য দরকার হতো বেশ কয়েক বংসরের নিরন্তর 
সাধনা; অথচ কৃষক ও কারিগরদের অত সময় কোথায় যে ক্রীড়া অনুশীলনে ব্যয় 
করবে! সেজন্য বস্তুত অবস্থাপন্ন লোকজনেরাই শুধ এতে অংশ নিতে পারতো । 
দৌড়ে সক্ষম চারটি ঘোড়া কেনা গ্রীসে একমাত্র ধনী দাসমালকদের পক্ষেই সম্ভবপর 
ছিল। একবার অত্যন্ত ধনী এক আথেনীয় প্রাতযোগিতায় ৭ দল (প্রত্যেক দলে 
৪টি করে ঘোড়া) ঘোড়া পাঠায়; প্রতিযোগিতায় তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান 
অধিকার করোছল। প্রাতযোগতায় বিজয়ী হতো যে নিজের জীবন বিপন্ন করে 
ঘোড়া ছুটিয়েছে সেই ঘোড়সওয়ার নয়, ঘোড়াগ;লোর মালিককে গণ্য করা হতো 
বিজয়ী বলে। 

িচারকমণ্ডলী সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে কণ্ঠে মালা পরিয়ে বিজয়ীদের 
পুরস্কৃত করতেন; এই মালা তৈরি করা হতো জলপাই গাছের ডালপাতা 'দিয়ে। 
বিজয়ী যখন নিজের শহরে ফিরে যেত, তখন তার সমস্ত অধিবাসী তাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে নগরের বাইরে এসে দাঁড়াতো; ক্রীড়ায় জয়লাভের 
মধ্য দিয়ে সে যে তার শহরকে বিখ্যাত করে৷ দিয়েছে, এ ছিল তারই স্বাকীতি। 
বিজয়ীর সম্মানে তার প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হতো। 

যে মাসে আলম্পিক খেলা অন্যুষ্ঠিত হতো, তাকে পবিভ্র মাস হিসেবে গণ্য করা 
হতো। এ সময়ে যদ্ধাবগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল গ্রীসে। গ্রীকরা বংসরগণনা শর; করোছল 
প্রথম আলাম্পক খেলা থেকে; কিংবদন্তী অনুযায়ী খী, পু. ৭৭৬ অন্দে তা 
অন্মাষ্ঠত হয়েছিল। 


১. প্রাচীন লিপিমালা থেকে কাঁভাবে নতুন লিপি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, বলো। গ্রীক 
লিপির তাৎপর্য কী? ২. আথেনীয় এবং স্পার্তান _ এই দ: ধরনের শিক্ষায়তনের 
মধ্যে কোন্‌টি তোমার বোশ পছন্দ? এদের কোন্টার কী তোমার পছন্দ ও অপছন্দ হয়, 
বলো। ৩. প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলায় কী তোমার ভালো লাগে এবং কী ভালো 
লাগে না, বলো। *৪, অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণকারী কোনো খেলোয়াড় বা একজন 
দর্শক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি বিবরণ দাও। 


~~ 
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$ ৩৯, প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমণ্ট 


মনে করতে চেষ্টা করো -- দিওানসিওস দেবতার সম্মানে গ্রীসবাসী কোন্‌ সময়ে উৎসব 
পালন করতো ($ ২৯:২)। 


১, রঙ্গমণ্ডের জন্ম। দিওঁনাঁসওসের উৎসবের সময়ে গ্রাম ও নগরের রাস্তায় 
শোভাযাত্রা বের করে কৃষকেরা উৎসব উদ্‌যাপন করতো। গান গেয়ে গেয়ে তারা 
দিওনিসিওস সম্পকাঁয় পুরাণ বর্ণনা করতো, পরাণ-কাহিনীর সমস্ত চরিন্লগলো 
তারা অভিনয় করে দেখাতো। দিওনাসওসের নিত্যসঙ্গী পার্শ্মচর সাতিরোস্‌দের 
অনুকরণে উৎসবমুখর শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারনগণ ছাগচর্ম পাঁরধান করতো । 
প্রায়ই তারা শহর বা গ্রামের খ্যাতনামা লোকজনদের হাস্যকর নকল সেজে, 
হাসিগাট্রা _ রঙ্গতমাসা করে দর্শকদের আনন্দ জোগাতো। অনুষ্ঠানে 
অংশগ্রহণকারীদের চারদিক ঘিরে ভিড় করে থাকতো দর্শকের দল। যাতে 
বোঁশসংখ্যক মানুষ এই অভিনয় দেখতে পারে তার জন্য পরে পর্বতের পাদদেশে 
তা আয়োজন করা হতো। 

আথেন্সে তা অভিনীত হতো আক্রোপোঁলসের পাদদেশে । দর্শকবৃন্দ পাহাড়ের 
ঢাল; জায়গায় বসতো; নিচে তাঁবু খাটানো হতো, গ্রীক ভাষায় তাকে বলা হতো 
স্কেনে। তার ভিতরে আঁভনেতারা পোষাক পাঁরবর্তন করতো এবং তার কাছাকাছ 
স্থানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে যেত। পরে অবশ্য তাঁকুর জায়গায় ছোটোখাটো বাড়ি 
তৈরি করা হয়, আভনয়ের সময়ে বাড়িটিকে সাজানো হতো। নাম অবশ্য 'স্কেনে'ই 
থেকে যায়। তার সামনে থাকতো খোলা জমি --ওখে“ল্মা, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকতো 
কোরাস দল। পাহাড়ের ঢালতে দর্শকদের বসার জন্য বোণ্ তৈরি করা হয়োছল 
প্রথমে কাঠ দিয়ে, পরে অবশ্য পাথর দিয়ে তোর করা হয়। 

এভাবেই খ্ী. পু. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ দিক থেকে খা, পু. ৫ম শতকের প্রথম 
দিকের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে প্রথম রঙ্গমণ্ণ তোর হয়েছিল গ্রীসদেশে। 
থেয়ার্রোন্*__রঙ্গমণ্ট বোঝাতে প্রযোজ্য এই গ্রীক শব্দটর অর্থ ছিল “দর্শকদের 
ঈনানছানা। হলি এনা ৬৬৬৬ ঠা পম মহত রান 
তৈরি করা হয়োছল। 


২. গ্রীক মঞ্চে অভিনেতা ও কোরাম দল। উৎসবের সময়ে মণ্টে অভিনয় করা হতো 
এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক দিন একনাগাড়ে সে অভিনয় চলতো । প্রত্যেক 
দিন কয়েকাঁট করে নাটক মণ্স্থ করা হতো। 


* এই শব্দ থেকেই ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপাঁয় ভাষায় থিয়েটার শব্দটি এসেছে। -- 
অন 
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থিয়েটারে আভনয় করতো শুধ পুরুষেরা, নারী চারত্রের ভূমিকাতেও তারাই 


অভিনয় করতো। অভিনেতারা মুখে চরিত্রোপযোগী মুখোশ পরে নিত: ছেলে বা 
মেয়ের সুখোশ, কিংবা ক্রোধ বা প্রার্থনার ভাবপ্রকাশক, অথবা আনন্দ বা হতাশা 
বোঝাবার জন্য সেইভাবে আঁকা কোনো মুখোশ । নাটক চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী 
তারা মুখোশ বদলে ফেলতো। ঝকঝকে রঙে রঞ্জিত মুখোশ এমন কি বিশাল মঞ্চের 
পিছন সাঁরর লোকেরাও ভালোভাবে দেখতে পেত। একটু উণ্চ্‌ হওয়ার উদ্দেশ্যে 
আভনেতারা পায়ের তলায় ছোটো কাঠ লাগাতো। 

মণ্টাভনয়ে কোরাসের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 'ছিল। নাটক যেমন হতো 
আবার কখনো-বা এমন কি ব্যাঙ বা পাঁখর সাজে সজ্জিত হতো। 
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১. গ্রীক থিয়েটার আলোকচিন্ন।) ডাইনে: ধৰংসপ্রাপ্ত স্কেনে। পাহাড়ের গা বেয়ে অর্ধবৃস্তাকারে 
উঠে গেছে দর্শকদের বসবার সারি সার আসন। মধ্যস্থলে _- ওখেস্ব্রা। (সেকালে গ্রীক থিয়েটার 
দেখতে কেমন ছিল তা ১৫ নং রঙিন ছবিতে দেখানো হয়েছে।) ২. ট্র্যাজেড অভিনেতাদের 
মুখোশ। ৩. কমোঁড অভিনেতাদের মুখোশ। ৪, ট্র্যাজেড অভিনেতা । (গ্রীক মূর্তি।) ট্র্যাজোঁড 
অভিনেতা একটু উ'চু হওয়ার জন্য কী করেছিল? ৫. কমোড আঁভনেতা। গ্রৌক মার্ত।) 


৩, ট্র্যাজেডি। পুুরাণাভীত্তক একধরনের নাটককে বলা হলো ত্রাগোদিয়া। শব্দটির 
মূল অর্থ ছিল ‘ছাগলের গান'। প্রাচীন কালে যখন অভিনেতারা ছাগচর্ম পারধান 
করে অভিনয় করতো, সেই তখন থেকে এই শব্দটি চাল; হয়ে গিয়েছিল। ট্র্যাজেডির 
চারব্রাবলী হতো সাধারণত দেবতা কিংবা পদরাণকথিত বার। বিভিন্ন চারত্রের মধ্যে 
সংঘাত, তাদের কীর্তি দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং বিনাশ দেখানো হতো প্র্যাজেডিতে। 

্্যাজোঁডর প্রথম বিখ্যাত লেখক ছিলেন আথেনীয় নাট্যকার এস্খলোস। (তাঁর 
কোন্‌ রচনার সাথে তোমরা ইতিমধ্যে পাঁরচিত হয়েছে, মনে করে দেখ।) তাঁর 
রাঁচত ট্র্যাজেডির মধ্যে অন্যতম একটি হলো “বন্দী প্রামাঁথউস'। 

নাটকে প্রামাঁথউস কোরাস দলকে বলছেন যে, জিউসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তান 
উল.খাগড়ার শিকড়ে করে আগুন নিয়ে এসে মানুষকে দিয়েছেন, বাড়ি তোর, 
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পশুপালন করা শিখিয়েছেন, ‘অক্ষর পাঁরচয় ও গণনা’ করতে শিখিয়েছেন, জাহাজ 
আবিম্কার করেছেন। এ সবের জন্য জিউস নুদ্ধ হয়ে তাঁকে বেধে এক পর্বতশঙ্গে 
ফেলে রাখতে আদেশ দেন। 

প্রীমথউস জানতেন যে, জিউসের ক্ষমতা ভবিষ্যতে কে খর্ব করবে। ওঁ গপ্ত 
তথ্য প্রামাথউস প্রকাশ না করা পর্যন্ত জিউসের আদেশে হোমস তাঁর উপর ভয়াবহ 
অত্যাচার করতে হুমাক দেন। কোরাস জিউসকে দোষা সাব্যস্ত করে প্রামীথিউসের 
জন্য সমবেদনা জানায়, কিন্তু নতি স্বীকার করতে অনুরোধ করে। প্রমিথিউস 
ণজউসের মোসাহেবকে' দৃপ্ত স্বরে জবাব দেন: 


হেন শাস্তি নাই ভবে, হেন শাঠ্যকলা 
যদ্বারা জউস মোরে কহাবে গোপন। 
আমারে হানুক বাণ তড়িৎ আঘাত, 
প্রলয়গঞ্জন যথা পাতালপনরীর, 
শ্বেতপক্ষ ঝঞ্চা যাদি ছে'ড়েও লামা, 
আমূল উপাঁড় সব করে ভূপাতিত, 
তবুও আমারে সে যে ভাঙিতে অক্ষম, 
কাঁহব না--হাঁনবল কে তারে কারবে। 


ট্র্যাজেডির শেষে দেখা যায়, প্রচণ্ড অশানগর্জন ও বিদম্যৎংপাতের মধ্যে গিরিশৃঙ্গ 
শৃঙ্খলিত প্রামাথউসকে নিয়ে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। 
মহান গ্রীক নাট্যকার সোফোকেয়েস* রচিত ‘আন্তিগোনে’ অন্যান্য ট্র্যাজেডির 
মধ্যে সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য; নাটকটি আথেনীয় থিয়েটারে প্রথম মণ্স্থ 
হয়েছিল। 


৪. কমোঁড। উৎসবের রঙ্গরস-হাসিতামাসা ও হাস্যপারহাস মুখের অভিনয় থেকে 
সৃষ্টি হয়োছল কোমোঁদয়া_আনন্দোজ্জবল, পাঁরহাসদীপ্ত নাটক। কোমোদিয়া 
শব্দের অর্থ ‘আনন্দিত আঁধবাসাদের গান’। 

কমোঁড দর্শকদের যে শুধু আনন্দ পাঁরবেশন করতো, তা নয়। প্রায়শঃই তার 
মধ্যে সমকালীন সমস্যাঁদর রুপায়ণ দেখা যেত, যেমন--য্দদ্ধ আরো চালানো হবে 
কিনা, কিংবা সান্বস্থাপন দরকার কিনা ইত্যাঁদ। গণ-সম্মেলনের অস্তার্নীহত 


* আথেনীয় নাট্যকার সোফোক্লেয়েস (৪৯৭-৪০৬ খাঁ, পূ্বাব্দ) ৪৬৮ খ্নীষ্টপূর্বাব্দে 
এাঁস্থলোসকে হারিয়ে পুরস্কার লাভ করোছলেন। শতাধিক নাটকের জন্মদাতা হলেও আমাদের 
হাতে এসে পেশছেছে তাঁর মাত্র সাতাঁটি নাটক, তন্মধ্যে 'রাজা অয়দিপাউস', 'আত্তিগোনে, 
ও 'এলেকত্রা" সমধিক খ্যাত। বাংলায় তাঁর নাম ইংরেজির (5০ph০cle5) অনুকরণে লোকে 
সাধারণত সফোরেস বা সোফোরেস লিখে থাকে। -- অনু. 
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সংঘর্ষ থিয়েটারেও চলতে থাকতো--কমোঁড রচায়তাগণ নিজেদের প্রাতিপক্ষকে 
হস্যকরভাবে নাটকে উপস্থিত করতেন। দর্শকেরা নাটকের চাঁরন্রের মধ্যে নিজেদের 
সমকালীন লোকজনদের সহজেই সনাক্ত করতে পারতো। পরিহাসের ভিতরেই 
ক্ষ্যরধার বুদ্ধি ও ব্যঙ্গের সাম্মলন ঘটানোর জন্য সাঁবশেষ খ্যাতি অর্জন করোছিলেন 
আথেনীয় কমেডি রচাঁয়তা আঁরস্তোফানেস*। 

কমোড নাটকের চাঁরত্র কখন কখন দেবতা হতো। কপট ও লোলুপ ভাবে 
অঙ্কিত চারন্রাদ সাধারণ মন্ষ্যচারন্রের বান ভরাট উদ্‌ঘাটন করে দেখাতো। 


৫. রঙ্গমণ্চের গ্রীক দর্শক। গ্রীসের আঁধবাসীরা রঙ্গমণ্ডের খুব ভক্ত ছিল। অভিনয়ের 
দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সঙ্গে জলখাবার নিয়ে দর্শকবৃন্দ থিয়েটারে চলে 
আসতো । আথেন্সে কোনো নাটক মণ্স্থ হলে অন্যান্য শহর থেকেও প্রচুর নাট্যামোদী 
এসে ভিড় জমাতো। আথেনীয় রঙ্গমণ্ডে ১৭ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলানের মতো 
জায়গা ছিল। অন্ষ্ঠানের পর দর্শকদের নিয়ে গাঁচত একট কামাটি শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকার 
ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচন করতো । চিরহারং বৃক্ষের পাতা দিয়ে তোর পর্রমাল্য 
ও মূল্যবান উপহারে বিজয়ীদের ভূষিত করা হতো। হাজার হাজার খ:তখ:তে 
দর্শকদের মনোরঞ্জন করা বড়ো সহজ ছিল না। অন্যপক্ষে, গ্রীসে নাট্যকারদের 
অকল্পনীয়রুপে সম্মান করা হতো, রঙ্গমণ্টকে লোকে বলতো “বয়স্কদের 'বিদ্যাপনঠ'। 
থিয়েটার দেখতে যাবার জন্য গরিব লোকজনকে আথেন্সে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অর্থ 
দেয়া হতো। 


সোফোক্রেয়েসের দ্যাজোঁড 'আন্তিগোনে” 
এই নাটক দেখে দর্শকদের মনে কোন চিন্তা ও ভাবের উদয় হতো? 


দ্বল্দ্বযদ্ধে দুই ভাই পরস্পরকে নিহত করে। তাদের একজন 1নজের মাতৃভুমিতে শত্রুদের 
নিয়ে আসায় দেশের রাজা হুকুম জার করেন যে, তার মৃতদেহকে সমাধিস্থ না করে হিংস্ৰ পক্ষণীর 
শিকার হিসেবে উন্চক্ত স্থানে ফেলে রাখতে হবে, অন্যথায় আইন অমান্যকারণর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। 
মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগ্নী আস্তিগোনে যখন হেল্লেনদের পাঁবত্র আচার অনুযায়ী ভ্রাতাকে সমাধিস্থ 
করতে যাচ্ছিলেন তখন প্রহরী আত্তিগোনেকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসে। দ্ধ রাজা মেয়েটিকে 
জাবন্ত কবর দেবার আদেশ দেন। রাজার ছেলে, যার সাথে আন্তিগোনের বিবাহের কথা, পিতাকে 
এই শাস্তদান যে অন্যায় তা বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাজার মনে কোনো করুণার উদ্রেক 
হয় না। 


* আরিস্তোফানেসের (Aristophanes) জন্ম খ্যীজ্টপূর্ব ৪৪৬ সালে এবং মৃত্যু ৩৮৫ 
খ্যীষ্টপূর্বাব্দে আনুমানিক)। কবি ও প্রহসন রচাঁয়তা ছিলেন 1তান। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত 
গ্ৰন্থ পবহঙ্গ' এবং ‘অশ্ববাহ’ ৷ 
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এক অন্ধ জ্ঞানী প্যরূষ ভবিষ্যদ্বাণী) করেন যে, পবিত্র আচার ভঙ্গ করা ও নিষ্ঠুরতার জন্য 
রাজাকে শাস্তি পেতে হবে: "শীঘ্রই তোমার ভবন নারী ও পঢ়রষের আৰ্তনাদে গুণ হবে, 
নগরসমূহের ক্রোধ বার্ধত হবে তোমার উপরে ।, রাজা ভয় পেয়ে আস্তিগোনেকে মনাক্ত দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখাঁন দূত এসে সংবাদ দেয় যে, আত্তিগোনে মারা গেছেন এবং তাঁর ভাবা 
প্ৰামী তরবারি ধারা আত্মহত্যা করেছে। আরেক জন দূত এসে বলে যে, রাণাঁও পাত্রের 
মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। 

কোরাসের একটি গান আথেনীয়দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল: 


এ ভবে রয়েছে মহান শক্তি বহ; তব; নর, মানি, বলিশ্রেষ্ঠ ভবে। 
ঝঞ্চার গজন, সাগরতরঙ্গ কভু অবহোল ছোটো উদ্দাম অবাধ... 
মানুষের মখে ভাষার মহিমা আর বায়ুগতিসম মুক্ত চিত্তাভার। 
অথবা আইন -- তাহারই সৃজন বটে... হেমস্তকালে ঝড়ে বাদলেতে, 
ঘাতক তুষার হইতে বাঁচায়ে নিজে মাথা গ;জিবার ঠাঁই খুঁজে নেয়। 
মহামারী ব্যাধি পরাজয় মানে তার; বহ;গাতি মন দূরভবিষ্য দেখে, 
কিন্তু তথাপি -- অজেয় রাজার প্রাণও শাশ্বত বিনা করুণ ধংসে মজে। 


এক চতুর আথেনীয়র প্রস্তাব অন.ায়ী পাখিরা মাটি ও আকাশের মাঝখানে একটি শহর 
নির্মাণ করতে থাকে। পূর্বে দেবতারা মন্ফ্য-উৎসার্গত বাঁলধূমে জীবনধারণ করতো। এখন 
পাখিরাই তা আঁধকার করতে থাকে। জিউসের জ্ঞাতে মেয়ের পোষাকে পাঁখদের নিকটে আসেন 
প্রামাথউস; তিনি এসে পাঁখদের বলেন যে, বলি না পেয়ে দেবতারা উপবাসে মরণাপন্ন হয়ে 
গড়েছে। এদিকে তাঁর পিছন 1পিছন জিউসের দই দূত -- পোসেইদোন ও হেরাক্লেস -- এসে 
হাজির। আথেনীয় লোকাট দাবি জানায় যে, জিউস নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিক এবং 
পাঁথবীর উপরে তার প্রভূত্ক্ষমতা পাঁখদের হাতে তুলে দিক; তার বদলে অবশ্য সে 
বিবাহোৎসবৰ উপলক্ষে এক মহাভোজের আয়োজন করবে। কমোঁডতে হেরারেসকে ভোজনবণীর 
মহাপেটুকরূপে অঙ্কন করা হয়েছে _ তাকে উত্তম আহার জোগালে তাকে দিয়ে সব 
কিছুই কাঁরয়ে নেয়া সন্তব। আর পোসেইদোন -- পরইচ্ছাবশ নির্বোধ। চতুর আথেনীয় 
ভদ্রলোকটি তাদের কাছ থেকে জিউসের কন্যাকে পত্নীরূপে পাবার সম্মাত আদায় করে 
নেয়। 


% ১. গ্রীসে রঙ্গমণ্টের উদ্ভব কীভাবে ঘটেছিল? তার উদ্ভাবক কে, ভেবে বলো। 

* ২. ট্র্যাজোড ও কমোঁড কী থেকে এসেছে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? ৩. প্রাচীন 
গ্রীসে থিয়েটার ভবন কীভাবে তৈরি করা হয়োছল? 1থিয়েটার ভবনের নক্সা বুঝিয়ে 
বলো এবং তার সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অংশগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪. গ্রীসে রঙ্গমণ্ণকে 
‘বয়স্কদের বিদ্যাপীঠ, বলা হতো কেন? সেখানে কী শেখানো হতো? *৫. প্রাচীন 
গ্রীক থিয়েটার ও আমাদের বর্তমান যুগের থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়ের 
মধ্যে মিলই-বা কোনখানে ? 
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$ ৪০. খ্যশষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীক স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য ও চিত্রকলা 
(দ্র. মানচিত্র ৪) 


মনে করতে চেষ্টা করো--মিশরাীয় মন্দির ও আপিরীয় প্রাসাদগুলোয় কাকে মাহমান্বিত 
করে অঙ্কন করা হয়েছিল ($ ১৩:৩; $ ১৭:২)। 


১. সার্বজনীন ভবনসম[ূহের স্থাপত্যশৈলী। আগোরা, গিমৃনাঁসওন্‌, থেয়ান্রোন্‌ 
সমস্ত সার্বজনীন স্থানই গ্রীঁসবাসীগণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করার জন্য পৰিশ্ৰম 
স্বীকার করেছিল। 

গল্পগদুজব ও বিশ্রামের জন্য তারা সাধারণত পোর্টিকোর* ছায়ায় এসে জড়ো 
ছাদ ধরে রাখার জন্য; পরে অবশ্য পাথর দিয়ে, এবং তা প্রায়শঃই মর্মরপ্রস্তর 
হতো, স্তম্ভ নির্মাণ শুরু হয়। পোর্টকো থাকার ফলে দাঁক্ষণসূর্যের খর 
রোদ্রতাপ গায়ে লাগতো না, অথচ সমাগত লোকজনরা গায়ে চমৎকার হাওয়া 
পেত। 

মন্দির নির্মাণের ভিতর দিয়েই হেল্লেনীয় স্থাপত্যকলার মূল বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক 
স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। নগর-রাষ্ট্রসমূহের জনগণের সামাজিক জীবনধারায় অন্যতম 
কেন্দ্রভূমি ছিল মন্দির। তার ভিতরেই অবাস্থিত ছিল কোষাগার, তার আশেপাশে 
সমারোহে উৎসব পালিত হতো। অন্যান্য ঘরবাড়ি থেকে মন্দিরকে বিশিষ্ট ও 
আলাদা দেখাবার জন্য মজবুত ও উচ্চু ভিতের উপর মন্দিরভবন নির্মাণ করা হতো। 
মান্দর আয়তক্ষেন্রাকার করে তৈরি করা হতো, তার ছাদ হতো দ7াদকে ঢাল;। ছাদের 
ঢালু দুটি অংশ কার্নসের সঙ্গে মিলে এক ত্রিভুজের সৃষ্টি করতো, ভবনের উপরে 
সম্মুখভাগে এই ব্রিভূজাকার গাঁথনাটির নাম ফ্রোন্তোনে। 

মন্দিরে পোর্টকো থাকতো; পোর্টিকোর স্তস্তগুলো সাধারণত সারা মান্দরের 
চতু্দিকে ঘিরে তৈরি করা হতো। দর্শকের মনে অত্যন্ত গভীর ও সুমহান ভাব 
উদ্দীপ্ত করার জন্য পোর্টকোর স্তম্ভ বিশালাকার করা হতো, দেখে মনে হতো 
প্রস্তরানার্মত ভূমিতল থেকে সেগুলো যেন উত্থিত হয়েছে। এধরনের স্তম্ভের নাম 
দোরীয়। আর যাঁদ জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির গড়ার দরকার হতো, তখন তৈরি করা 
হতো ছিমছাম ধরনের ইয়োনীয় স্তম্ভ; তার উপরে আঁকাবাঁকা প্যাঁচালো অলংকরণ 
থাকতো যা দেখলে ভেড়ার বাঁকা শিং মনে পড়ে যেত। (দ্র. ২২৬ পণ্ঠো এবং 
দশমসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্র ৷) 


* কোনো ভবনের সম্মূখভাগে বা পার্শ্বদেশে দেয়ালগান্রের বাহিরে এক বা ততোধিক 
সার স্তম্ভ গৃহের ছাদ ধরে থাকতো; কক্ষবহিভু'ত এই স্থানটিই পোর্টিকো। বর্তমান গ্রন্থে 
বংশাতসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্র যে ভবনটি আছে তাতে পোর্টকো রয়েছে। লাতিন 
'গোর্তিকুস্‌, শব্দ থেকে এই ইংরেজি শব্দের উত্তব। _ অনু. 
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৯, গ্রীক মন্দিরের মডেল। উপরের ছবিতে বাইরে থেকে মান্দর যেমন দেখতে হতো; নিচের 

ছবিতে মান্দরের অভ্যন্তরভাগ দেখানো হয়েছে: কালো কালো ফুটাক ও রেখাগুলো স্তম্ভ ও 

দেয়ালের চিহ্ন। ২. স্তম্ভের উপারভাগ। এই স্তপ্তসমূহের কী নাম তোমার পঠিত অংশে তা খাঁজে 

বের করো। ৩. বল্লমধারী। (ভাস্কর পোলিক্রিতোস।) ৪. দেবী আথেনার মস্তক। (ভাস্কর 
ফিদিয়াস ৷) 


২. গ্রীক ভাস্কর্য । মন্দিরের বাঁহর ও ভিতর প্রস্তরমনীৰ্ত ও রিলাফ দ্বারা সমসজ্জিত 
থাকতো । শহরের ময়দানে এবং 'বাভন্ন সার্বজনীন স্থানে প্রস্তরমুর্ত স্থাপন করা 
হতো। প্রতারক পারহাস করে বলেছিলেন যে, আথেন্সে জীবন্ত মানুষের চেয়ে 
মচার্তর সংখ্যা বোঁশ। 

মর্মর প্রস্তর কেটে, ব্রোঞ্জ ঢালাই করে, কাঠ খোদাই করে মূর্তি গড়ে তুলতো 
ভাস্কর্যাশজ্পীরা । মর্মর পাথরের মূর্তি তারা মানুষের গায়ের রংয়ে রাঁঞ্জত করতো, 
আর ব্রোঞ্জ নিৰ্মিত মুর্তির চোখ তোর করতো রাঁঙন পাথর দিয়ে। কাঠের মর্তির 
উপরে গজদন্তের পাতলা আবরণ বসাতো এবং তাও মানুষের গায়ের রংয়ের মতোই 
দেখাতো। 

দেব-দেবী, বীর এবং সমকালীন লোকজনদের মূর্তি গ্রীক ভাস্করগণ এমনভাবে 
তৈরি করতেন যাতে দেহ সাম ও ম্‌খশ্রী সন্দর দেখায়। কোনো ব্যক্তি সাত্য 
সত্যই যে রকম দেখতে অবিকল সেই রকম চেহারার কাঠামো বা মুখের ধাঁচ রেখে 
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মুর্ত নির্মাণের কোনো চেষ্টা তাঁরা করতেন না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল, মনদষ্যদেহ কত সুন্দর হতে পারে তা দেখানো। দেহসোন্দর্যকে অত্যন্ত 
মূল্য দেবার জন্য তাঁরা তাঁদের মূর্তি সম্পূর্ণ নগ্ন বা অর্ধনগ্নভাবে নির্মাণ 
করতেন। 

খা, পু. ৫ম শতকে ভাস্করেরা কাঁভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কর্মরত মানুষের 
মূর্তি গড়া যায়, তা জেনে গিয়োছলেন। লোকে দৌড়াচ্ছে, যুদ্ধ করছে, চাকতি বা 
বর্শা নিক্ষেপ করছে -- ইত্যাদি নানান ভাঙ্গর মুর্তি তাঁরা গড়তে পারতেন। মিরনের 
তোর ণদস্কোবোলোসত (চাকাত 'নক্ষেপকারাঁ) মার্ত দেখলে তোমার, মনে হবে 
যে, ক্রীড়াবিদ যেন এইমাত্র চাকাত নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত গ্রহণ করছে আর 
তার পেশল হাত বহুদুরে চাকতিটা ছুড়ে ফেলবে। (দ্র. ২১৭ পচ্ঠোয় ১ নং ছবি) 

নিৰ্মিত মূর্তিতে শুধয মানুষের দেহসৌম্ঠবই নয়, তৎসঙ্গে তার সাহস, ধৈর্য 
ও কর্মোদ্যোগও তাঁরা প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন। হোমার বার্ণ ত সংগ্রামরত বীরদের 
প্রাতিকীত নিৰ্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রামী সমকালীন 
ব্যক্তিদের মাহমান্বিত করেছেন। {জিউস ও পোসেইদোনের বিশাল মাৰত নির্মাণের 
মধ্য দিয়ে গ্রীক নগর-রাষ্টসমূহের নাগাঁরক ও রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রাতাবাম্বিত 
করেছেন তাঁরা। (দ্র. ১৬০ পচ্ঠায় ১ নং চিত্রে মন্দিরের ফ্রোন্তোনেতে অবস্থিত 
মাঁ্তদিল) 
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মর্মর ও ব্রোঞ্জ নিৰ্মিত মূর্তি অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল বলে ঘরবাড়ি সাজানোর জন্য 
পোড়ামাটির তোর কমদামী মার্ত ও ফুলদানী তোর করা হতো। (দ্র. রঙিন 
আলোকচিন্র: একাদশ) 


৩. পঢ়পাধারে আঁঙ্কত চিন্রকলা। ফুলদানী নানান রকম আকারের হতো এবং সবই 
মস্‌ণ ও ঝকমকে দেখাতো। বহ; ফুলদানীই সমকালীন শিল্পকলার প্রকাশ ধারণ 
করে আছে। সমকালীন জীবনের ছবি এবং পুরাণ ও হোমারের মহাকাব্যের বিষয়বস্তু 
নিয়ে শিল্পীগণ ফুলদানীতে বা পূজ্পাধারে ছবি আঁকতেন। খ্রী. পু. ৬ষ্ঠ শতকে 
ফুলদানীর লালচে মাটির পটভূমির উপরে কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষা দিয়ে ছবি আঁকার প্রচলন 
হয়। এ জাতীয় ফুলদানীকে কৃষ্ণমূর্তি পৃজ্পাধার বলা হতো। খাঁ, প্‌. ৫ম শতকে 
ফুলদানী কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হতো আর তার পটভূমিতে মূর্তিগুলো ফুলদানীর 
আসল লালচে রং নিয়ে ফুটে বেরুতো। এধরনের ফুলদানীকে লোহিতমূর্তি 
প্জ্পাধার বলা হতো। (দ্র. রাঁউন আলোকচিত্র: ত্রয়োদশ ও চতুৰ্দশ) 


খ্যীষ্টপ্যর্ব ৫ম শতকে হেল্লেনীয় শিল্পকলা চরম বিকাশ লাভ করেছিল। হেল্লাসে 
এবং বহ; গ্রীক উপানিবেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিন্রকলার অভূতপূর্ব নিদর্শন 
সৃষ্টি করা হয়োছল। 
খঢী, পু. ৫ম শতকে শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল আথেন্স। আত্তিকায় 
নির্মিত পষ্পাধার গ্রীসে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বলে গণ্য হতো। আথেন্সে বহ, প্রখ্যাত স্থপতি 
ও ভাস্কর কাজ করতেন। আথেনীয় আক্রোপোলিস নিৰ্মিত হয়োছল ফিদিয়াসের 
তত্বাবধানে । আক্লোপোলিসে স্থাপিত ভবন ও মাৰত সমুহের জন্য গ্রীক শিল্পকলার 
তুঙ্গস্পর্শ' প্রাতভারূপে তাঁকে গণ্য করা হয়। 


খন, পঢ়, ৫ম শতকে আথেনীয় আক্লোপোলিস 
প্নেনঃকল্পিত) 


আক্রোপোলিস অবাস্থত ছিল শহরের সর্বাপেক্ষা উদ্চু স্থানে। তার চারপাশ ছিল পাথরের 
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; আক্রোপোলিস যে কালে দ্যর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তখন থেকেই 'এ 
প্রাচীর রয়ে গেছে। তার প্রবেশদ্বারের সামনে, ডানদিকে, পাহাড়ের উপরে জয়দাত্রী দেবীর 
ছোটোখাটো মন্দির। (মন্দিরে কী ধরনের স্তম্ভ তা লক্ষ্য করো।) বামাঁদকের ভবনে চিত্রকলা 
সংরক্ষণ করা হয়। সারবদ্ধ বহ; মর্মরস্তপ্ত সম্বালত বিশাল পোর্টিকোর ভিতর দিয়ে 
আক্লোপোিসের প্রবেশদ্বার। আক্রোপোঁলিসে প্রবেশদ্বারের ঠিক বিপরীতে দেবী আথেনার 
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বিশাল মার্তি ভাস্কর ফিদিয়াস এটা ব্রোঞ্জ দিয়ে তোর করেছিলেন। দেবার স্বৰ্ণ খচিত শিরস্ত্রাণ 
ও তাক্ষ্ম বল্পম পিৱেউস্‌গামী নাবকরাও দেখতে পেত। মারাথন যুদ্ধে দখলকৃত এশ্বর্যরাশি 
দ্বারা এই মার্ত নির্মাণ করা হয়োছল। আরো ডাইনে -- নগরলক্ষী দেবী আথেনার সম্মানে 
স্থাপিত সৃবিশাল মন্দির পার্থেনন। 

স্বর্ণাভ শ্বেত মর্মর দিয়ে পাৰ্থেনন গড়া হয়োছল। এর চতুর্দকে গোর্টিকো ঘিরে আছে। 
(কাঁ ধরনের স্তম্ভগঃলো, তা মনোযোগ দিয়ে দেখ।) ভবনের বাইরের দেয়ালগ্রান্রে রিলীফ আঁঙ্কত-_ 
তার বিষয়বস্তু আথেম্সবাসীদের উৎসব-শোভাযান্রা। পার্থেননের পশ্চিম ফ্রোন্তোনের উপরে আথেনা 
ও পোসেইদোনের তকর্যযদ্ধের চিত্র খঁচিত। প্রাণ অনুযায়ী --যে দেবতা আথেম্সকে সবচেয়ে 
ভালো উপহার প্রদান করবেন তিনিই নগররক্ষার ভার পাবেন। পোসেইদোন তাঁর ত্ৰিশূল দিয়ে 
পৰ্বতশঙ্গ বিদ্ধ করে কলের ঝর্ণা এনে দিলেন। আর আথেনা বর্শা ছাড়লেন মাটিতে, সে জায়গা 
থেকে জলপাই গাছ গাঁজয়ে উঠলো। আথেনা দেবীই নগররক্ষী হলেন। পুরাণের এই গল্পে 
আথেন্সে জলপাইয়ের চাষ লোকে যে কত গ্যর্যত্বপূর্ণ ভাবতো, তা দেখানো হয়েছে। 

পাৰ্থেনন ভবনে মোট কক্ষ-_-দ;টি। তার একটিতে 'ফাদয়াস নির্মিত এগারো মিটার উচু 
আথেনা মূ্তি। মার্তর মূখ, হাত এবং পা গজদত্ত খচিত, এবং পরিধেয় বস্য স্বর্পের। (এই 
মার্তর অন;করণে নিৰ্মিত প্রাচীন গ্রীক মর্মরমর্তি অদ্যাবধি সংরক্ষিত; তা দেখলে মূল মাৰত 
সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। দ্র. ১৭০ পষ্ঠায় ২ নং ছাঁব।) অন্য কক্ষটিতে আথেনীয় রাষ্ট্র ও 
নৌ-জোটের কোষাগার ছিল। উৎসবের সময় পার্থেননের নিকটে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণী বলি 
দেয়া হতো। 

পাৰ্থেননের বামাঁদকে আথেনা ও পোসেইদোনের সম্মানে নিৰ্মিত অনতিব্‌হৎ উজ্জ্বল এক 
মান্দির। এই মাঁন্দরভবনের একটি পোর্টিকোয় ছাদ ধরে রাখার জন্য স্তম্ভের বদলে রমপীমূর্তি 
ব্যবত হয়েছে দ্র. ২৩১ পৃঙ্ঠার ছাব।) মান্দরের পাশেই জলপাই বক্ষ, লোকের বিশ্বাস _- তাকে 
আথেনাই লাগয়েছিলেন। 

গ্লীসবাসীগণ আথেন্সকে দেশের সমন্দরতম শহর হিসেবে বিবেচনা করতো। জনৈক প্রাচীন 
লেখক বলেছিলেন: 'আথেন্স যাঁদ তুমি না দেখে থাকো, তো তুমি মাথামোটা বলতে হবে। আর 
দেখেও যাঁদ আলোড়িত না হও, তা হলে তুমি গর্দভ, আর চ্বেচ্ছায় যদি তা তুমি ছেড়ে 
আসো, তবে তো তুমি নির্ঘাং উট!” 

আথেনীয় আক্রোপোলিস ভয়ানকভাবে ধৰসপ্রাপ্ত হয়েছে। চিন্রাবলী, ফাঁদয়াস নিৰ্মিত সমস্ত 
মূর্তি এবং অন্যান্য ভাস্কর্যীনদর্শন ধৰংস হয়ে যায়, পাৰ্থেনন ও অন্যান্য ভবন অর্ধভগ্ন অবস্থায় 
টিকে থাকে। যে সব মূর্তি ভাঙে নি সেগুলো যাদ;ঘরে সংরাক্ষত হচ্ছে। 

এখনো আক্রোপোলস দেখে লোকে যে আনন্দ উপভোগ করে তা তাদের সারা জীবনের 
আবদ্মরণাীয় সণ%য় হয়ে থাকে। 


১. তোমার পাঠিত বিষয় ও তন্মধ্যে প্রদত্ত চিন্রাবলীর সাহায্যে খড্রী. পু. ৫ম শতাব্দীর 
গ্রীক মান্দিরের বর্ণনা লেখ। ২. গ্রীসে মচর্ত স্থাপন কাদের উদ্দেশ্যে করা হতো? দেব- 
দেবী ও পুরাণ বার্ণত চাঁরতাদির মার্তীনর্মাণের ভিতর দিয়ে ভাস্করগণ কাদের 
মহিমান্বিত করতেন? *৩. গ্রীক মন্দির ও ম্যার্ত দর্শকদের মনে কী অনুভূতি 
জাগাতো? ৪, পু্পাধারে অঙ্কিত চিন্রাবলীর সাহায্যে আমরা কী জানতে পারি? 
বর্তমান গ্রন্থে এধরনের ফুলদানীর উপর আ্কিত কোন্‌ ছবিগুলো খ্যী. পু. ৬ষ্ঠ 
শতকের আর কোন্গদলোই বা খাঁ, প্‌. ৫ম শতাব্দীর, ভেবে বলো। *৫. ধরো -- 
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খন, পঢ়, ৫ম শতাব্দীতে তুমি আথেন্স নগরে ভ্রমণ করতে গেছ। পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
নগর প্রদাক্ষিণ করে সে সম্বন্ধে তোমার মনোভাব ব্যক্ত করো। মিশর ও গ্রীসে ভাস্করগণ 
তাঁদের নির্মিত মূর্তিতে কাদের গৌরবমহিমা প্রকাশ করতেন? তোমার মতে উভয়ের 
মনোভাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি? 


$ ৪৯, প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনা 
মনে করতে চেষ্টা করো-_সমপ্রাচীন প্রাচ্যভুমির বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানসাধনার বিকাশ। 


১. ইতিহাসের জনক'। মহাপরাক্রমশালী পারস্যের সাথে সংগ্রামে বিজয়লাভের 
গৌরব গ্রীক জনগণের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলোছল। গর্বের সাথে হেল্লেনীয়গণ 
নিজেদের সমসাময়িকদের সাহস স্মরণ করতো। 


খন, পু. ৫ম শতকের মধ্যভাগে গ্রীক এঁতিহাসিক হেরোদোতোস '্রীস-পারস্য 
তান বর্ণনা করে গেছেন। ইতিহাস রচনার জন্য তিনি মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, 
কৃষ্ণ স্ম্গরীয় উপকূলভূমি এবং বলকান উপদ্বীপ পর্যটন করোছিলেন। স্বচক্ষে দেখা 
এবং স্থানীয় লোকজনদের মুখ থেকে শোনা ঘটনাবলী তান লিপিবদ্ধ করেছেন। 
যে সমস্ত জনগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করোছিল তাদের সম্বন্ধে বহ; বিবরণ দিয়েছেন 
হেরোদোতোস্‌, উপরন্তু শুধ খত. পু. ৫ম শতাব্দীর জীবনযান্রাই নয়, আরো বহ; 
প্রাচীন কালের জনজীবনও তাঁর গ্রন্থে বধৃত। গ্রীস ও প্রাচ্যের বহু দেশ এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের ইতিহাস বিষয়ে 
জ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রল্থাদির অন্যতম প্রধান একটি গ্রন্থ 
তাঁর এই ইতিহাস। 

হেরোদোতোসের ইতিহাস প্রাচীন কালেই এত মূল্যবান বলে বিবেচিত 
হয়োছল যে, তাঁকে 'ইতিহাসের জনক’ বলা হতো। (হেরোদোতোস বাণত 
মিশরীয় ইতিহাসের কোন্‌ কাহিনীর সাথে তোমরা পরিচিত 
হয়েছো?) 


২. গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনার বিকাশ। গ্রীক বাণক ও পাণ্ডিতগণ বিভিন্ন দেশে যাতায়াত 
করার ফলে পংথিবাঁর প্রাকৃতিক বোচিত্ ও 'বাভন্ন স্থানের মানুষের জীবনধারা 
সম্বন্ধে গ্রীকদের জ্ঞান প্রসারিত হয়েছিল। বাভিন্ন জনগণের মধ্যে জ্ঞানাবানময় ও 
বিজ্ঞানীবকাশে সাহায্য করতো এই যাতায়াত । 

খ্ৰী, প্‌. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেতুস্‌ নগর এবং ইওনিয়া (এশিয়া মাইনরের 
পশ্চিম উপকূলবৰ্তা এলাকা) অঞ্চলের বিভিন্ন শহর বিজ্ঞানাবকাশের কেন্দ্ররুপে 
পাঁরগাঁণত হতো। ইওনীয় পণ্ডিতবর্গ মিশর ও ব্যাবলনের বিজ্ঞানসাধনার সাথে 
পাঁরাঁচিত ছিলেন এবং সেই ধারাকে আরো বহদদুর পর্যন্ত বিকশিত করতে তাঁরা 
সমর্থ হন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তথ্যাদি সংগ্রহ ও তার বর্ণনা লিখে রাখায় গ্রীক 
পণ্ডিতদের কোনো কার্পণ্য "ছিল না এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ অনুসন্ধান 
ও পৃথিবীর জন্মরহস্য জানার জন্য তাঁরা ক্ষান্তহীনভাবে চেষ্টা করে গেছেন। 
তৎকালীন বিজ্ঞানীদের একদলের 'স্থর ধারণা ছিল যে, পৃথিবী আদিতে ছিল 
জল, আরেক দল ভাবতেন -- মৃত্তিকা থেকেই পাঁথবীর উদ্ভব, তৃতীয় দল 
ভাবতেন -- বাতাসই পাঁথবীর আদি উপাদান, আবার অন্য এক দল মনে 
করতেন -- আঁগ্ন হতেই পানর উৎপাত্ত। (পৃথিবীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে গ্রীক 
বিজ্ঞানী ও গ্রীক ধর্ম যে ব্যাখ্যা দান করেছিল, তার মধ্যে পার্থক্য কী = 
ভেবে বলো।) 

খন. প্‌. ৫ম শতকে বিজ্ঞানসাধনার কেন্দ্র ছিল আথেন্স। আথেনীয় মহাবিজ্ঞানী 
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১. হেরোদোতোস ২. দেমোক্রিতোস 
প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মুর্তি) 


দেমোক্লিতোস* প্রকাতিবিজ্ঞান সম্পকে প্রচুর গবেষণা করেন। সমগ্র বিশ্ব যে 
ক্ষদ্রাতিক্ষদদ্র বন্ুপুঞ্জ_-অপ্;__দ্বারা গঠিত, এই ধারণা তানই ব্যক্ত করোঁছলেন। 

জ্ঞানের বিকাশের ফলে দেব-দেবীর আস্তত্বহীনতার প্রশ্ন লোকের মনে আসে। 
দেমোক্রিতোস দৌখয়োছলেন, মান;ষের আত্মা বলে কোনো ব্যাপার নেই এবং মানুষ 
যে দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে তার কারণ প্রাকৃতিক দূর্বিপাকের সামনে তার 
অসহায়ত্ব ও ব্রাস। 

খাঁ, পু. ৪র্থ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত আরিস্তোতেলেস নিজের অসাধারণ 
পাশ্ডিত্যের জন্য প্রাসাদ্ধ অর্জন করোঁছলেন। সমকালীন বিজ্ঞানীদের সমস্ত রচনা 
তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন তো বটেই, উপরন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন অসংলগ্ন 
বিষয়কে সুসংবদ্ধ করে বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার নামকরণ তিনি করোছলেন, যেমন: 
গ্রীক শব্দ পফাঁসস (অর্থাৎ প্রকৃতি) থেকে 'ফাঁসিকা; 'বোতানে' (অর্থাৎ উদ্ভিদ) 
থেকে বোতানিকা; ‘পোলিস্‌’ (অর্থাৎরাষ্ট্র) শব্দ থেকে পোলিতিকা।** খুশী পু, 
গর্ঘ শতকের অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ন্যায় আরিস্তোতেলেস্‌ মনে 
করতেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং তা সমগ্র বিশ্বৱহ্মাণ্ডের কেন্দুস্থলে অবাস্থত, 
আর সূর্য ও অন্যান্য-গ্রহতারাপ্রঞ্জ তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। 


* গ্রীক বিজ্ঞানী দেমোক্রিতোস্‌ খাজ্টপূর্ব আনুমানিক ৪৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
মারা যান আনুমানিক ৪০০ খ্ীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর নাম ইংরেজির (Demo০critখu$) অনুকরণে 
বাংলায় সাধারণত ডেমোক্রিটাস্‌ লিখে থাকেন অনেকে। -- অন 

** ইংরেজিতে এই শব্দগনীল যথাক্রমে Physics চির Botany উেস্তিদ বিজ্ঞান), 
Political Science রাষ্ট্রাবজ্ঞান) রুপে পারচিত। -- 
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৩. প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীদের উপরে অত্যাচার। যে সমস্ত পণ্ডিত দেব-দেবা বিশ্বাস 
করতেন না, বহ; গ্রীক তাঁদের শন্ন; জ্ঞান করতো। সূর্য এক গোলাকার পাথুরে 
আগ্মিপণ্ড মনে করায় আথেন্সে জনৈক বিজ্ঞানীকে দোষা সাব্যস্ত করা হয়। তাঁর 
সমনদয় রচনা ভস্মীভূত করা হয় এবং শুধুমাত্র পেরিক্লেসের সহায়তায় আত্তকা 
থেকে পলায়ন করতে পারায় তাঁর প্রাণ বাঁচে। 

দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের আত্মার আঁবনশ্বরতার বিরুদ্ধে 
দেমোক্লিতোসের শিক্ষা বহ, গ্রীক দাসমালিককে তাঁর শন; করে তুলোছিল। তাদের 
একজন দেমোক্রিতোসের, রচনাবলী নিশ্চিহ করার আহবান জানায় এবং আবেদন 
করে যে, তাঁর অনুসরণকারীদের ‘এক দলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক, আরেক 
দলকে বেত্রাঘাত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক, আর তৃতীয় দলকে নাগারক 
আধকারবাঁণ্ডত করা হোক'। 


৪. গ্রীসে সংস্কৃতি বিকাশের মল কারণ । খ্ী, পঢ়, ৫ম-৪র্থ শতকে গ্রীক সংস্কৃতি 
উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। গ্রীক জনগণ ছিল সেই সংস্কার প্রাতষ্ঠাতা। গ্রীসে 
দাসমালিকদের গণতন্ত্র প্রাতাষ্ঠত হওয়ার দরুন সে দেশের স্বাধীন নাগারকদের 
উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গ্রীক সংস্কৃতি নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিল। 
খা, পৃ. ৫ম শতাব্দীতে আথেন্স যে গ্রীক সংস্কাতির কেন্দ্রে পারণত হতে 
পেরোছল, তা বনাকারণে নয়। অন্যান্য নগর-রাষ্ট্র অপেক্ষা এখানে 
দাসমালিকভিত্তিক গণতন্ত প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল অনেক পূর্বে এবং তা পূর্ণাবকাশের 
সুযোগ পেয়েছিল। তবে এই সংস্কাতি তোর করা হয়েছিল দাসদের উপর অকথ্য 
হয়েছে। দাসদের জন্য সমগ্র গ্রীস ছিল কারাগার, তারা শুধু সহ্যাতীত পারশ্রম, 
প্রহার আর অপমানই ভোগ করতো। 


৫. প্রাচীন গ্রীক সংস্কাতির তাৎপর্য । গ্রীক বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে বহু 
1লিপিমালা উদ্ভূত হয়েছে। (দ্র. মানচিত্র ১২1) 

গ্রীস বিজ্ঞানসাধনায় বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করোঁছল। 

গ্রীক শব্দোভূত প্রচুর শব্দ আধুনিক ইউরোপাঁয় ভাষাসমূহে দেখতে পাওয়া 
যায়, যেমন: arithmetic, history, chronology ইত্যাদি| 

রঙ্গমণ্ডের জন্মভূঁম গ্রীস। হোমার ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিকের রচনা 
পাঁথবীর আধ্দানক প্রায় সব ভাষাতেই অন্যাদত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের 
স্থাপত্যানর্মাণ ও ভাস্কর্ধকর্ম দষ্টান্তস্থলরুূপে গণ্য হতো, যা দেখে পরবতর্ণকালে 
স্থপতি ও ভাস্করগণ শিক্ষা লাভ করেছেন। 

প্রীত চার বংসর পর পর যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অন,ষ্ঠিত হয়ে থাকে তার 
নামকরণ হয়েছে আলম্পিক খেলা নামে। ক্রীড়ার সময়ে সর্বক্ষণ বিশাল একটি 


২৩৪ 


মশাল জবলতে থাকে। এই মশালে আগুন ধরানো হয় সুর্যের রাশমতে এবং তার 
পর মহাসাগর, মহাদেশ আতন্রম করে সেই মশাল পেণঁছে দেয়া হয় প্রতিযোগিতার 
স্থানে। 

হেল্লাসবাসাঁদের সংস্কৃত সারা বিশ্বের সংস্কাঁতাবকাশে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। 


১. প্রাচীন গ্রীসে সংস্কৃতির বিকাশসাধনে কাঁ কী অবস্থা সহায়ক হয়েছিল? ২. গ্রীসে 
বিজ্ঞানসাধনা কী কা অবদান রেখে গেছে? জ্ঞানাবকাশের সাথে সাথে দেবতায় বিশ্বাস 
খর্ব হচ্ছিল কেন? ৩. খ্ৰী. পু. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল 
আথেন্স -- প্রমাণ করো। ৪. প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির তাৎপর্য আমাদের জন্য কতখানি 
তা বোঝাবার জন্য কাঁতিপয় দষ্টান্ত দাও। *৫. হেল্লেনীয় সংস্কৃতি নির্মাণে জনগণের 
অংশগ্রহণ কী দ্বারা বোঝা যায়? তাদের অংশগ্রহণের কিছু দক্টান্ত দেখাও। 
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একাদশ অধ্যায় 


ভূমধ্যসাগরের প্রাঞ্চলে গ্রীক-মাকিদোনীয় রাষ্ট্রপমূহের 
উদ্ভব ও বিকাশ 


§ ৪২. খ্যীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রীসের পতন 
ও মাকিদোনিয়ার বশ্যতা স্বীকার 


(দ্র. মানচিন্ত ৪) 


মনে করতে চেষ্টা করো -- স্পার্তায় রাষ্টের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল, কোথায় তা অবস্থিত 
(8 ৩২:২); নৌ-জোট গঠিত হয়োছল কীভাবে ($ ৩৪:৫; ৩৬:১)। 


১. গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমনৃহের মধ্যে যদ্ধ। গ্রীসকে শদধ আথেনীয়রাই নয়, স্পার্তানরাও 
শাসন করতে চেয়োছল। পোরর্লেসের জীবদ্দশাতেই আথেন্স ও স্পার্তার 
'্রাতদ্বন্দিতা শেষাবাঁধ যুদ্ধে পর্যবাঁসত হয়। ৪৩১ খাষ্টিপৰ্বোব্দে যে যুদ্ধ শুরু 
হয় গ্রীসের প্রায় সমস্ত নগর-রাষ্ট্ই তাতে যোগ দেয়: এক পক্ষ আথেন্সের দিকে, 
অন্য পক্ষ স্পার্তার দিকে। ৩০ বংসর ধরে যুদ্ধ চলার পর আথেন্সের পরাজয়ে 
যুদ্ধ সমাপ্ত হয়োছল। নৌ-জোট ভেঙে যায়। পিরেউস পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রাচীর ধ্বংস 
করে দেয়া হয়। 

খত, পু. ৪র্থ শতকেও গ্রীসের নগর-রান্ট্রগদুলোর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। একে 
অন্যের অণ্টলে অভিযান চালিয়ে উদ্যান ও আঙুর বাগান তছনছ করেছে, শস্যক্ষেন্ 
দলিতমথত করেছে, নগর ও গ্রাম আগুনে পাড়িয়ে দিয়েছে, য্দ্ধবন্দীদের দাসে 
পাঁৱণত করেছে। 

যুদ্ধ গ্রীসকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জনপদ ধবংসন্তূপে পারণত হয়েছিল, 
জলপাই বাগানের স্থানে শুধু ছিল দগ্ধ গুড়ি, আর ফসলের ক্ষেত ভরে গিয়েছিল 
আগ্াছায়। 


২. চাষী ও কারিগরদের সর্বনাশ। শুধু ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহই নয়, দাসের বিপুল 
সংখ্যাবৃদ্ধিও কৃষক ও কাঁরগরদের সর্বনাশ ডেকে আনে। অতি অল্প খরচেই 
দাসদাসী রাখা যেত। হস্তাশল্পের বড়ো বড়ো প্রাতষ্ঠান ও জায়গা-জামর মালিকরা, 
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মাকিদোনীয় ‘ফালাঙ্গোস’ -- পদাতিক। (বৰ্তমান কালের শিল্পীর আঁকা ছবি।) যোদ্ধাদের মোট 
১৬টি সারতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম সারির সৈনিকদের বর্শা লম্বায় দমটার করে, আর 
ষষ্ঠ সাঁরর সেনাদলে বর্শা লম্বায় প্রায় ছ'মটার। যুদ্ধের সময়ে একসঙ্গে একই সময়ে ছ’টি 
সারই বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো। ফালাঙ্গোসের সামনে থাকতো হালকা অস্ত্রধারী সৈনিকদের 
দল, আর পাৰ্শ্বদেশে অশ্বারোহী যোদ্ধা। মাঁকদোনীয় ফালাঙ্গোস প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে 
প্রাতপক্ষের উপর চুড়ান্ত আঘাত হানতে পারতো, কিন্তু তা শুধু একমাত্র সমতলভূমি য্ধক্ষেত্রে। 


যারা দাস রেখে কাজ করতো তারা চাষী ও কারিগরদের চেয়ে অনেক শস্তায় 
জীনসপত্র বেচতে পারতো। ফলে কৃষক-কারগররা তাদের 'জানিসের বাজার পেত 
না। ছোটো ছোটো কর্মশালার সংখ্যা গ্রীসে কমে যেতে থাকে, আর বড়ো বড়ো 
কর্মশালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। কৃষকরা ধ্ৰংসমূখে পতিত হয়, ধনীরা তাদের 
জমিজমা কিনে নিতে থাকে। 

প্রচুর গারব লোক সৈন্যবাহনীতে চাকার নিতে বাধ্য হয়। কর্মান্বেষী লোকদের 
বাজার গড়ে ওঠে, যেখানে সৈন্য হিসেবে একজন লোক কিংবা পাঁরচালকসহ সমগ্র 
একটি যোদ্ধাদল চাকরিতে বহাল হবার জন্য তোর থাকতো। এমন 1ক পারস্য 
সম্রাটের সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত বহ; ভাড়াটে গ্রীক ছিল। 


৩. শ্রেণীসংগ্রাম চরম অবস্থায় উন্নীত। ধনীর বিরদ্ধে বুভুক্ষ; দাঁরদ্র জনগণের ঘৃণা 
পঞ্জীভূত হচ্ছিল। কোরিল্থে দরিদ্রেরা বিদ্রোহ করে। তারা ধনীদের রাস্তায় টেনে 
মন্দিরে, গিয়ে আত্মগোপন করে, কিন্তু নিঃস্বের দল সেখানে গিয়েও হানা দেয় 
এবং কয়েক শ' লোক হত্যা করে। 
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ধনী ব্যাক্তরাও দারিদ্র্য ঘৃণা করতো। আরিস্তোতেলেস্‌ লিখেছেন যে, তারা 
শপথ করোছিল: ‘শপথ করে বলছ, চিরকাল জনগণের শন্রুতা করে যাবো, তাদের 
যতদূর ক্ষতি করা সম্ভব তা করবো 

তাদের ধনসম্পান্ত রক্ষা পাবে এবং দাস ও দরিদ্রদের উপরে তারা প্ৰভুত্ব করতে 
পারবে এরকম আশ্বাস পেলে দাসমালিকরা যে কোনো রাষ্ট্রের পরাধীনতা স্বীকারের 
জন্য তোর ছিল। তাদের এই সমস্ত আশা-ভরসা তারা ন্যস্ত করোছল পরাক্রমশালী 
হয়ে ওঠা মাঁকদোনীয় সাম্রাজ্যের উপরে । 


৪. মাকিদোনিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি। গ্রীসের উত্তরপূর্ব দিকে বলকান উপদ্বাপে 
অবস্থিত ছিল মাকিদোনিয়া। মাঁকদোনিয়ার আধকাংশ জনগণ ছিল কৃষিজীবা। 
প্রায় স্বীকারই করতো না। | 

খুৰী. পু. ৪র্থ শতকের মধ্যভাগে রাজা ২য় ফাঁলপ্পোস মাকিদোনিয়ায় নিজ 
ক্ষমতা আরো শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়ে তান মাকিদোনায় রাজতন্ত* প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

দ্বিতীয় ফিলিস্পোস্‌ অত্যন্ত শীক্তশালী সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। কৃষকদের 
ভিতর থেকে লোক বেছে নিয়ে তিন তাঁর পদাতিক বাহিনী গড়েছিলেন। যুদ্ধে 
পদাঁতকদের নিয়েই ফালাঙ্গোস তোর করা হতো। অভিজাত মািদোনীয়রা হতো 
অশ্বারোহী যোদ্ধা। 

মাকিদোনীয় সম্ৰাট একের পর এক দূর্বল গ্রীক শহর দখল করতে শুরু 
করেন। গ্রীক দাসমালকদের একাংশ স্বেচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। 
জন্মভূমির স্বাধীনতার চেয়ে তারা বোশ মূল্য দিত নিজেদের ধনসম্পাত্তকে। এরকম 
প্রায়ই হতো যে, দ্বিতীয় ফালস্পোস্‌ কোনো স্থানের কিছ; লোকজনকে উৎকোচ 
দয়োছিলেন এবং তারা পরে দুর্গের প্রবেশদ্বার তাঁর জন্য খুলে দিচ্ছে। ব্যঙ্গ করে 
1তান বলতেন যে, সোনাভরা গর্দভ যে কোনো শহর নিয়ে নিতে পারে। 


৫. গ্রীসের উপর মাকিদোনিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠা। মাঁকদোনীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে 
আথেনীয় দেমোস উঠে দাঁড়য়েছিল। স্বাধীনতার জন্য আথেন্সবাসীদের সংগ্রামে 
পৌরাহিত্য দান করোছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী দেমোগ্ছেনেস্‌। জবালাময়ী বক্তৃতায় 
তিনি দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসকে পরস্বাপহারী রূপে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করেন 


* রাজতন্ত্র কথাটি ইংরেজি 77072:01 শব্দের ভাষান্তর, ইংরোঁজ শব্দটি আবার এসেছে 
গ্রীক ‘মোনাৰ্খেস্‌’ শব্দ থেকে। -- অন; 

“মোনার্খেস কথার অর্থ ‘একের শাসন’ ৷ যে রাষ্ট্র একক ব্যাক্ত ‘মোনোস্‌’) দ্বারা শাসিত 
হয় তাকে আরিস্তোতেলেস্‌ এই নামে আঁভাহত করেছেন। একক শাসক (মোনাখ?) পাঁরচালিত 
রাষ্ট্রে রাজার সন্তানসন্তীত বংশানন্লমে সিংহাসন লাভ করেন। 
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১. মাকিদোনীয় সম্রাট ২য় ফিলিপ্পোসের মদ্রা। ২. দেমোস্ছেনেস। খেী, পু. ৩য় শতকে 
নির্মিত গ্রীক মনত ৷) ব্ল্লমধারী’ মযুর্তর সাথে এই মূর্তির প্রধান প্রধান পার্থক্য কিঃ 
৩. খেরোনিয়া যুদ্ধের জায়গায় সিংহমনাৰ্ত। 


এবং গ্রকদেরকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য আহবান জানান। মধ্য গ্রীসের নগর- 
রাম্ট্রসমূহের একাংশ মাকিদোনিয়ার সাথে সংগ্রামের জন্য এক্যবদ্ধ হয়। 

খত, পঢ় ৩৩৮ অন্দে খেরোনিয়া শহরের নিকটে গ্রীক ও মাঁকদোনীয়দের 
মধ্যে চুড়ান্ত যদ্ধ শুরু হয়। আথেনীয়দের সাথে এক পংক্ততে দাঁড়িয়ে সাধারণ 
যোদ্ধার নয মন্ধ করছিলেন দেমোস্েনস। দীৰ্ঘ দিন ধরে এই ভয়াবহ মধ 
চলে। প্রথম দিকে দ্বিতীয় ফালিপ্পোসের বাহনীকে আথেনীয়রা পিছ; হটিয়ে 
দেয়। অবশ্য উন্নততর অন্ত্রশস্ত্ে সজ্জিত এবং অধিক 'িয়মশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত 
মাকিদোনীয় সেনাবাহিনী জয়লাভ করেছিল। 

খেরোনিয়ায় যুদ্ধের পর প্রায় সমগ্র গ্রীস মাকিদোনিয়ার পদানত হয়। সমকালীন 
জনৈক ভদ্রলোক বলে গেছেন, 'গ্রীকদের স্বাধীনতা খেরোনিয়াতেই ভূলদশ্ঠিত 
দেহগদলোর সাথে কবরচ্থ হয়োছল 

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রপমূহের মধ্যে অন্তর্ঘাতী য্যদ্ধবিগ্রহ এবং দাসমালিকদের 
বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই গ্রীস তার স্বাধীনতা হারায়। 
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দেমোস্ছেনেসের জীবনী থেকে 


(প্রাচীন লেখকের রচনা অবলম্বনে) 


দেমোস্ছেনেস্‌ ছোটোবেলায় এত হানক্বাস্থ্য ও রগৃণ ছিলেন যে দকুলেও পড়াশোনা করতে 
পারেন নি। পরিণত বয়সেও তিনি নারীসুলভ এমন পেলব ধরনের ছিলেন যে, লোকে তাঁকে 
নিয়ে হাসাহাসি করতো। 

বক্তৃতা দেবার প্রতি দেমোস্থেনেসের এক অদম্য ও প্রচণ্ড প্রবণতা ছিল। প্রকৃতিদত্তভাবেই 
তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ঘ্যাড়ঘেড়ে এবং বেশিক্ষণ দম রাখতে পারতেন না। এই সব ন্রুটি যা 
তাঁকে বাধা দিত, সবই তান একক্রতী নিষ্ঠায় অতিক্রম করেছিলেন। দেমোস্ছেনেস প্রথম দিকে 
বরং তাঁর লজ্জা-সংকোচের জন্য বিখ্যাত ছিলেন: জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে তাদের 
হৈ-হট্টগোলে তান এত হতচকিত ও ভয় পেয়ে যেতেন যে, "তান আর একটা কথাও বলতে 
পারতেন না। এই অক্ষমতাকে জয় করার জন্য তিনি সম্দ্রতীরে গিয়ে প্রচণ্ড কল্লোলধবাঁন ও 
বাতাসের গজনৈর মধ্যে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতে লাগলেন; সমদ্রগ্নের শব্দে অভ্যস্ত 
হয়ে যাওয়ায় জনতার চে“চামেচি আর তাঁর' কানে অসহ্য ঠেকে নি। 

দেমোচ্ছেনেস্‌ রাত্রে ঘমোতেন না, আলো জে ৰলে বক্তৃতার ভাষণ তোর করতেন। তানি 
কেবল জল পান করতেন, কেন না তাতে কর্মক্ষমতা ও প্রফুল্লতা বজায় রাখা যায়। বক্তৃতার সময়ে 
বিশ্রভাবে কাঁধ ঝাঁকানো তাঁর এক বদভ্যাস ছিল। দেমোস্থেনেস্‌ ঘরের ছাদ থেকে একটা তরবাঁর 
ঝুলিয়ে রেখে ঠিক তার নিচে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে কাঁধ ঝাঁকালেই যাতে তরবারির খোঁচা 
লাগে, তার পর বক্তৃতা অভ্যাস করতেন; কাঁধের ঝাঁকান লেগে তরবারি পড়ে গিয়ে আহত 
হবার ভয় থাকায় কাঁধ ঝাঁকানোর অভ্যাসও তাঁর চলে গেল। 


১. গ্রীসে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় ধবংসমনখে পতিত হয়েছিল কেন? ২. খটা, পু ৪ৰ্থ 

* শতকে গ্রীক নগর-রাম্ট্রসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ কাঁ? ৩. গ্রীসে রাজতন্ বলা 
হতো কাকে? প্রাচীন যুগে তোমার জানা কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্রকে রাজতন্্ীয় বলা 
যাবে, আর কোন্গদুলোতে বলা যাবে নাঃ ৪. গ্রীসকে পদানত করা মাকিদোনিয়ার পক্ষে 
কেন সম্ভব হয়েছিল? ৫. খেরোনিয়ার যুদ্ধ কত বৎসর পর্বে হয়েছিল? সালামিস 
যুদ্ধের কত বংসর পরে খেরোনিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়? *৬. দেমোস্ছেনেস চারত্রে 
তোমার কী ভাল লেগেছে? 


$ ৪৩. মাকিদোনিয়ার আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের রাষ্ট্রের 
বিকাশ ও অবক্ষয় 


(দ্র. মানচিত্র ৬ ও ৭) 


মনে করতে চেষ্টা করো--গ্রীসের সাথে যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্য পরাজয় বরণ করোছিল 
কেন ($ ৩৪)। 


১. প্রাচ্য অভিযানের প্রন্তুতি। সমগ্র গ্রীস নিজের অধিকারে নিয়ে আসার পর 
রাজা দ্বিতীয় 'ালিস্পোস পারস্য অভিযানের জন্য তোর হতে লাগলেন। 


২৪০ 


মাকিদোনীয় ও গ্রীক দাসমালিকরা সেখানকার উর্বর ভূমি, অসংখ্য দাসদাসী 
দখল করে নেয়া এবং পারস্য সম্রাটের কিংবদন্তীয় ধন-এশ্বর্য হরণ করার 
জন্য স্বপ্ন দেখতে লাগলো। দ্বিতীয় ফাঁলপ্পোসের বাহিনীতে দারদ্র গ্রকরাও 
অংশগ্রহণ নিয়েছিল। সেনাবাহিনীতে চাকার করে সেই বেতনে সংসার চালানো 
ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না তাদের। 

নিহত হন; সম্ভবত এই চক্রান্ত পারপীকদের দ্বারা পাঁরকজ্পিত হয়েছিল। 
অতঃপর সিংহাসনে উপবেশন করলেন রাজা দ্বিতীয় ফাঁলপ্পোসের বিশ বংসর 
বয়স্ক পাত্র -- আলেকজান্ডার। আত কজাণ্ডার অত্যন্ত কর্মক্ষমতাসম্পল্ন ও 
সাহসী হলেও নিষ্ঠুর ও বদরাগী ব্যক্তি ছিলেন। অকল্পনীয়রূপে কর্মদক্ষ 
পযরুষ ছিলেন তান এবং চমৎকার শিক্ষাদীক্ষাও লাভ করোঁছলেন; তাঁর শিক্ষক 
ছিলেন -- আরিস্তোতেলেস্‌। 


২. পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জয়। খা, পৃ. ৩৩৪ সালে আলেকজান্ডার 
দি গ্রেটের সেনাপত্যে মাঁকদোনীয় বাহিনী এঁশয়া মাইনর আক্রমণ করলো। 
আলেকজাণ্ডারের বাহিনী এগিয়ে যায়। (এই যুদ্ধ সম্পাক্ত একটি প্রাচীন 
চিত্র পণ্দশসংখ্যক রাঙন আলোকাঁচত্রে বিধৃত হয়েছে, দেখ ।) 

তাঁর বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়য়েছে সে সব জনগোষ্ঠীকে আলেকজান্ডার 
হয় নির্মমভাবে ধংস করেছেন, নয়তো তাদের দাসে পাঁরণত করেছেন। তির 
শহর দখল করার পর তাঁর আদেশক্রমে ৮ হাজার লোককে হত্যা এবং ৩০ 
হাজার লোককে দ্যসরুপে বাজারে বিক্রয় করে দেয়া হয়। 

এতদ্‌সত্বেও 'ফানসীয় শহরগুলোর বোঁশর ভাগই পারস্যের অত্যাচার 
নেয়। বিনাযুদ্ধে মিশর তাঁর অধীনে চলে আসে এবং মিশরী পুরোহিতরা 
ঘোষণা করে যে, তানি দেবতা। 


৩. পারস্য সাম্রাজ্যের পতন। মিশর থেকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট তাঁর বাহিনী 
নিয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়ে হাজির হন। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দাঁরউস্‌ বিশাল 
সৈন্য সমাবেশ করেন। তাঁর বাহিনীতে রণহস্তী ও রথ ছিল। রথের সাথে কাস্তে 
জাতীয় অস্ত্র বাঁধবার ব্যবস্থা ছিল যাতে করে যুদ্ধের সময় বিপক্ষেরা তার 
আঘাতে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু পারসীক বাঁহনীতে পারস্য অধিকৃত 
ছিল। 
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তাইগ্রিস নদের ধারে (দ্র, ২৪৩ পণ্ঠোয় ২ নং চিত্র) গাউগামেলা নামক 
একটি ছোটো বসাতির নিকটবতাঁ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় শন্রবাহিনী পরস্পরের 
মুখোমীখ হলো। তৃতীয় দারউস্‌ আক্রমণের জন্য রথাদের পাঠালে মাকিদোনীয়রা 
শর নিক্ষেপ করে৷ তাদের অধিকাংশকেই নিহত করে এবং নিজেরা দুপাশে সরে 
যাওয়ামান্ন শন্রুপক্ষের ক্ষিপ্তপ্রায় ধাবন্ত যয্ধাশ্বগুলো তাঁৱবেগে ভিতরে অগ্রসর 
হয়ে যায়। এদিকে তাদের পাশ কাটিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীসহ আলেকজাণ্ডার 
গিয়ে উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফালাঙ্গোসও পারসীকদের আক্রমণ করে হটিয়ে 
দেয়। পারস্থিতির আকস্মিকতায় ভাঁতচাঁকত দারিউস্‌ সর্বাগ্রে পালাতে শুর 
করেন। তাঁর পিছন পিছন তাঁর সমগ্র বাহিনীও দৌড়ে পালাতে থাকে। অক্পকাল 
পরে দারিউস্‌ তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যাক্তদের দ্বারাই নিহত হন। 

বিশাল পরাক্রমণ পারস্য সাম্াজ্যকে মনে করা হতো মূল্মম় চরপধারী দৈত্যদের 
দেশ। শত্রুর প্রথম আঘাতেই কিন্তু তার পতন ঘটলো । 


৪. মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে য্দ্ধাভযান। পূর্বে পারস্য সাম্ৰাজ্যভুক্ত কোন কোন 
এলাকা বিচ্ছিন্নভাবে মাকদোনীয়দের প্রাতরোধ করতে থাকে। বিশেষভাবে 
প্রাতরোধ করে মধ্য এশিয়ার জনগণ। তিন বংসর ব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে, হাজার 
হাজার লোককে নিহত করে শেষপর্যন্ত আলেকজান্ডার মধ্য এশিয়ার মাত্র সামান্য 
কিছ; অংশ দখল করতে সমর্থ হন। 

এখান থেকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত আঁভমদুখে যাত্রা করেন। কিন্ত 
এই পররাজ্যালপ্সুদের সাথে প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। সারা 
পৃথিবী জয়ের স্বপ্নে মশগুল আলেকজান্ডার বৃথাই তাঁর বাহিনীকে আরো 
অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। তাঁর বাহিনী আর এগোতে চাইছিল না, এবং ৩২৫ 
খযষ্টপ্চর্বাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো আলেকজাণ্ডারের 
পক্ষে । 


৫. আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য ও তার পতন। মাকিদোনিয়ার বিজয়াভিযানের ফলে 
বলকান উপদ্বীপ থেকে পিন্ধ; নদ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে তাঁর 
সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে আলেকজান্ডার দি গ্রেট আর মাকিদোনিয়ায় ফিরে যান নন, তান 
ব্যাবলনে থেকে গেলেন এবং তাকে নিজের রাজধানী করলেন। পারস্য সম্রাটের 
অনুকরণে তিনি নিজ রাজদরবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছিলেন তো 
বটেই এমন দি অমাত্যবর্গকে তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণত হবার নিয়ম চালু 
করোছিলেন। 


২৪২ 


৩২৩ খ্যাষ্টপর্র্বাব্দে আলেকজাণ্ডার জবরে অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। 
তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করার পূর্বেই তাঁর সেনাপাঁতদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শর 
হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য বহ; খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে 
যায়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল তিনটি রাজ্য: মাকিদোনীয়, 
মিশরীয় এবং দিরীয়। আলেকজাণ্ডারের সেনাপাতিরা, এ রাজ্যগমলোর রাজা হয়ে 
বসে। 


মিশর ও মধ্য প্রাচ্যের জনগণ অবশেষে মাঁকদোনীয় ও গ্রীক দাসমালিকদের 
শিকারে পাঁরণত হলো। 


আলেজাণ্ডার দি গ্রেটের জীবন? থেকে 


আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকে নিয়ে বহ গল্প প্রচলিত আছে। তার সবচেয়ে বোঁশর ভাগ 
প্লযতাৰ্থের রচনায় সংগৃহীত হয়েছে। | 
দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বিজয়াভযানের সাফল্য শুনে তরঃণ আলেকজান্ডার দ;খত মনে 
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বলেছিলেন: “আমার পিতাই সব আঁধকার করে নেবেন দেখাঁছ, বিরাট ও গৌরবময় কোনো 
কিছ; করার সযোগ আর আমার কপালে নেই। 

গোদ্ডস নগরে একটি রথের উপরে গোঁদ'উস গগণ্ট' নামে অত্যন্ত জাটিলভাবে জটপাকানো 
গিট রাখা হয়োছিল। কাঁথত ছিল যে, যান এ গি'ট খুলতে পারবেন তিনি সমগ্র এশিয়ার 
আঁধপাঁত হবেন। অনেকেই গিট খোলার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কেউ পারে নি। আলেকজাণ্ডার 
দি গ্রেটও চেষ্টা করেন। যখন ব্যর্থ হন, তখন তিনি তরবারি দ্বারা গি'টটা কেটে ফেলেন। এ 
থেকেই পাশ্চাত্যে 10 cut the Gordian knot’ বাঁগ্বাঁধ প্রচলিত হয়েছে; এই কথার সাদামাঠা 
অর্থ--জাঁটল গোলমেলে কোনো সমস্যার দ্যৃত চড়োত্ত নিষ্পাত্ত করা। 

মরডুমর উপর দিয়ে যাবার সময় মাকদোনশয় বাহিনী তৃষ্কায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়োছল। 
সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জন্য সামান্য জল জোগাড় করে আনা হলে তিনি তা পান করতে 
অসম্মাতি জানান এবং বলেছিলেন: ‘যাদি আমি একা জল পান কার তা হলে আমার লোকজন 
সকলেই তাদের মনোবল হারাবে। 

' পারস্যে লঃণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে মহামূল্যবান একটি বাক্স ছিল। আলেকজাণ্ডারের বন্ধবর্গ 
তাঁকে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কোনো বস্তু রাখার পরামর্শ দান করেন। তখন তান উত্তর 
দিয়োছলেন যে, তা হলে তার মধ্যে তিনি ‘ইলিয়াদ’ মহাকাব্য রেখে দেবেন। 

নিজের ঘনিষ্ঠতম পাশ্ব'চরদের মধ্যে দুজনকে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে আলেকজান্ডার 
হনকুম দেন যে, তাদের মধ্যে একজনকে যেন অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। অত্যাচার 
করার সময়ে সম্রাট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আদেশে সন্দেহভাজন অপর ব্যক্তটিকেও 
হত্যা করা হয়, যাঁদ সে লোকাঁট এমন কি দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসেরও বন্ধ; ও পাশ্ব'চর ছিল। 


১. আলেকজান্ডার দি গ্রেটের পারস্য অভিযানে গ্রীসবাসীগণ কেন অংশ নিয়োছল? 

* ২. মাকিদোনীয় সৈন্যবাহিনী তোমার পাঁরাচত কোন্‌ কোন্‌ দেশ আতক্রম করে 
অভিযান করোছিল ৬ নং মানচিত্রে তা খুজে বের করো। ৩. পারস্য সাম্ৰাজ্য মাকিদোনীয় 
আক্রমণ প্রাতহত করতে সক্ষম হয় নি কেন? ৪. খ্যী, পঢ়, ৪র্থ-৩য় শতকে পূর্ব 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল ? খ্যী. পদ. ৫ম শতকীয় গ্রীক 
রাষ্ট্রসমূহের সাথে তাদের পার্থক্য কী ছিল? &. মাকিদোনীয় বাহিনীর আভযান 
মোট কত বংসর. ধরে চলোছিল? খেরোনিয়া যুদ্ধের কত বংসর পর প্রাচ্যে মাকদোনীয় 
বাহিনীর যুদ্ধাভযান শুরু হয়েছিল? *৬. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের চারত্র বর্ণনা 
করো। তাঁর চাঁরত্রের কোন্‌ কোন্‌ দিক তোমার পছন্দ ও অপছন্দ, বলো। 


$ ৪৪. খ্যীষ্টপযর্ব ৪র্থ শতকের শেষ পাদ থেকে খন, পঢ়, ২য় শতকের 
মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি 


দ্রে. মানাচত্র ৭) 


মনে করতে চেষ্টা করো-_-খডী, পূ, ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশে গ্রীক 
পাঁণ্ডতবর্গের অবদান কীরকম ছিল (§ ৪১:১, ২)। 


১. মাকিদোনীয় বিজয়াভিযানের পর মধ্য প্রাচ্য ও মিশরে দাসমালিকাভাত্তক 
অর্থনশীতর বিকাশ। মাঁকদোনীয় ও গ্রীক সেনারা প্রাচ্যের উর্বর ভূমি দখল করে 
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ভোগ করেছিল এবং চাষী ও দাসদের শোষণ করোছল। যোদ্ধাদের পিছ; পিছ; 
অনুসরণ করে গ্রীক ও মাকিদোনীয় কারিগর ও বাঁণকরাও মধ্য প্রাচ্য ও মিশরে 
গিয়ে পেশছোছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সবাকছু কৰ্জা করে নিয়োছিল এবং 
হস্তাশল্পের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ নিৰ্মাণ কারখানাগদুলোর মালিক হয়ে 
বসেছিল। 

প্রাচ্যভাঁমর বহ, প্রাচীন শহর বৃদ্ধ পেয়োছল এবং নতুন নতুন শহরও দেখা 
দিয়োছল। বিশেষত তাঁরবতাঁ অণ্ডলসমমহে যেখানে মহাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত 
এলাকা থেকে প্রসারত স্থলপথ এসে মিশেছিল সমুদ্রপথের সাথে, সেখানে 
অনেক শহর গড়ে উঠোছল এবং প্রচুর ব্যবসাবাণিজ্য চলতো। গ্রীকরা বিশালাকার 
জাহাজাঁদ নির্মাণ করেছিল; সেগুলো খোলা সাগরে চলাচল করতো এবং শত 
শত টন মালপত্র বহন করতে পারতো; এরকম জাহাজ চালাতে কয়েক শ'দাস 
দাঁড় টানতে কাজে নিযুক্ত থাকতো। 

প্রায় প্রত্যেক শহরে দাস ক্রয়-বিক্রুয়ের বাজার ছিল। পণুর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে 
দাসের সংখ্যা লক্ষ্যযোগ্যভাবে বার্ধত হয়োছল। গ্রীক ও মাকিদোনীয়দের নিয়েই 
মূলত দাসম্ালক শ্রেণী গঠিত ছিল। স্থানীয় আধিবাসাঁদের মধ্যে যারা দাসমালিক 
ছিল, তারা গ্রীকদের ভাষা শিখে, তাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে সর্বতোভাবে 
তাদের অনুসরণ করতো। হেল্পেন এবং দাসমালিক শব্দদ্ধয় এখানে সমার্থক 
ছিল।৷ 
২. মিশরের আলেকজান্দিয়া। নীল নদের অববাহিকায় আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট 
স্থাপিত আলেকজান্দ্িয়া শহর খু. পু. ৩য় শতকে পৃথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ 
নগরী ও মিশর সাম্রাজ্যের রাজধানীরুপে খ্যাতি লাভ করে। মিশর থেকে এখানে 
নীল নদের জলপথ ধরে খাদ্যশস্য ও পাঁপরস এসে পেণছাতো, নৃবিয়া থেকে 
আসতো স্বর্ণ ও গজদন্ত। খাল খনন করে নীল নদ ও লোহিত সাগরের সংযোগ 
সাধন করা হয়োছল। আলেবজান্দ্রিয়া থেকে পারস্য উপসাগর ও আরো দূরবরতাঁ 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত বাঁণজ্যযান্রার স্থলপথ চলে গিয়েছিল। আলেকজান্দ্িয়ার বাজারে 
সব সময়ে বহ; ভাষায় লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যেত। 

নগরের সম্মখবতাঁ দ্বীপের উপরে ১২০ মিটার উষ্চু আলোকন্তন্ত নির্মাণ করা 
হয়েছিল। বন্দরগামশ জাহাজকে রাত্রে আলোকসংকেত দেয়া হতো এখান থেকে। 
আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তাঘাট ছিল পাকা এবং সরল; সেখানে ছায়াঘন উদ্যান, রঙ্গমণ্, 
জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, িমনাঁসওন ও বিখ্যাত মুসেইওন্‌ (অর্থাৎ 
‘কলাদেবাদের* পাঁবত্র গহ’) ছিল। (মনে করে দেখ, গ্রীসে ‘মজা’ বলা হতো 


* গ্রীক পুরাণে নয় জন কলাদেবী (গ্রীক শব্দ ‘মজা’, ইংরেজিতে বলা হয় Muse _ 
“মউজ’) কল্পনা করা হয়েছে। ইংরেজি [0১6০ শব্দটি 'মূসেইওন্‌ শব্দ থেকেই সমষ্ট 
হয়েছে। _ অনু. 
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কাদের; $ ২৯:২)। মুসেইওনের মধ্যে এক বিশালায়তন পাঠাগার এবং 
জ্যোতির্মণ্ডিল নিরাঁক্ষণের জন্য একাঁট মানমান্দির ছিল। 


৩. খত, পঢ়, ওয়-২য় শতকে জ্ঞানাবজ্ঞানের উন্নাত। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
আলেকজান্দ্িয়া ও অন্যান্য নগরের 1বাভন্ন পাঠাগারে গ্রীক ও প্রাচ্যের বহু দেশ 
থেকে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক রচনাবলী সংরক্ষণ করা হয়োছিল। আলেকজান্দুয়ার 
পাঠাগারে পাঁপিরস ও পের্গামেনোসের উপরে লিখিত প্রায় ৭ লক্ষ পাণ্ডালা 
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১. মিশরের আলেকজান্দ্িয়া শহরের নক্সা। আলেকজান্দ্রয়া এবং আথেম্সের মধ্যে তুমি মৌলিক 
পার্থক্য কী দেখতে পাচ্ছ? ২. আলেকজান্দ্িয়ার আলোকস্তম্ভ। (পুনঃকজ্পিত রূপ।) 'পাঁথবীর 
পরমাশ্চর্য* বস্তুসমূহের মধ্যে একটি এটি গণ্য হতো। স্তম্ভের উপরে আলোকবার্তকারূপে যে 
আগ প্রচ্সৰালত হতো তা ১০০ কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যেত। ভূমিকম্পে আলোকস্তস্তটি 
ধবংস হয়ে যায়। প্রাচীন চিত্রের অনুকরণে বর্তমান ছবিটি অঙ্কন করা হয়েছে। নক্সার মধ্যে 
কোথায় আলোকস্তন্ত রয়েছে, এবং তোমার পঠিত বিষয়ে সে সম্বন্ধে কোথায় বৰ্ণনা আছে, খঁজে 
বের করো। ৩. খপ, পু. ৩য় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রয়ায় এই মানচিন্রাট প্রণয়ন করা 
হয়োছিল। গ্রীকরা যেভাবে আমাদের মহাদেশগূলো দেখোঁছল সেই অনুযায়ী এখানে মহাদেশ 
বোঝানো হয়েছে কৃষ্ণাভ বর্ণলেপন করে। স্থলভূমি ও সাগরের মধ্যে পার্থক্য রেখার মাধ্যমে 
বোঝানো হয়েছে। গ্রণকগণ কোন্‌ কোন্‌ দেশ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানতো এবং কোন্‌গ্ুলো 
একেবারেই জানতো না, সে সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত বলো। .৪ কোঁরন্থায় স্তপ্তের উপারভাগ। 
দেখতে যেন বড়ো বড়ো পাতার একগচ্ছ স্তবক। দোরণয় এবং ইয়োন'য় স্তম্ভের মধ্যে প্রাততুলনা 
করো। (দ্র. ২২৬ পৃষ্ঠায় ২য় ছবি।) 


ছিল। গো ও মেষ শাবকের চামড়া খুব ভালোভাবে প্রসোসং করে লেখার 
উপযোগী বস্তুতে পারণত করার পরে সেই জিনিসটিকে বলা হতো 
পের্গামেনোস্‌*। এশিয়া মাইনরের পের্গামোন্‌ শহর এজাতীয় চর্মকাগজ তৈরির 
কেন্দ্রস্থল ছিল; বন্তুটির নামকরণও তাই শহরের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
পের্খামেনোস্‌ বেশ টেকসই ও সুবিধাজনক হলেও অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। এ 
উপায়ে বড়োসড়ো একটা বই লেখার জন্য গো শাবকের সম্পূর্ণ একটা পাল বধ 
করার প্রয়োজন পড়তো। 

নিস্তব্ধ পাঠাগারের বিভিন্ন কক্ষে পাশ্ডালাপ নিয়ে গবেষণা করতেন প্রচুর 


* ইংরেজিতে বলে Parchment -- পার্টমেণ্ট। -- অন্য, 
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১. খণী, পু, ৩য় শতকে নিৰ্মিত দেবীমৃর্তি নিকে। এই দেবী সম্বন্ধে তোমার বইয়ে কোথায় 

লেখা আছে, খাজে রের' করো। ২. বৃদ্ধ ব্যক্তি। (খ্‌্রী. পূ. ১ম শতাব্দীতে নিৰ্মিত মৃর্ত।) 

৩. পের্গামোনে রিলীফের একাংশে সমরাসূরের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। দেবতা জিউস 
অসঃরপাঁড়রুপে চিত্রিত হয়েছেন। 


পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী। এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচীর বিজ্ঞানসাধনার সম্মিলন, বিজ্ঞানের 
ভাবষ্যং উন্নতি, বিশেষত গণিত, প্রকীতাবজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ ঘটাবার 
সুযোগ দান করোছিল। খড়. পম, ৩য়-২য় শতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
প্রাচীন বিশ্বের বিজ্ঞানোল্নাতর শীর্ষদেশ স্পৰ্শ করে আছে। 

৩য় খীম্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত গাঁণতাবিদ এউক্লেদেস* আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস 
করতেন। জ্যামাতিতে তাঁর অবদান অদ্যাবাঁধ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। 

আলেকজান্দ্য়ায় জ্যোতার্কজ্ঞান পাথবীর আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক 
তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হয়োছিল। জনৈক গ্রীক বিজ্ঞানী বলোছলেন যে, সূর্যের ও 
নিজের কক্ষপথের চারাদকে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে। অবশ্য তিনি তা প্রমাণ 


* ইংরেজিতে বলা হয় ইউক্লিড (Euclid)। _ অন, 
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করে দেখাতে পারেন নি। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে তাঁকে পাঁরহাস করতেন, 
ফলে এই মহা আঁবচ্কার দীর্ঘকাল 'বস্মীতর অতলে চাপা পড়ে গেল। 


৪. খনী, পঢ় ৩য়-২য় শতকে গ্রীক ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় শিল্পকলা। 
মাঁকদোনীয়রা মধ্য প্রাচ্য ও মিশর জয় করার পর গ্রীক স্থপাতগণ সেখানে 
আলম্পীয় দেব-দেকীদের মান্দর, রঙ্গমণ্ট ও প্রাসাদাঁদ নির্মাণ করে। জাঁকজমকপূর্ণ 
রাজপ্রাসাদের জন্য সাদামাঠা দোরায় শৈলীর স্তম্ভ অনুপযোগী বিবোঁচত হলো। 
খডী, পু, ৪র্থ-৩য় শতাব্দীতে যে ধরনের স্তম্ভ বহল ব্যবহৃত হয়েছে তার নাম 
কোরিম্থীয় স্তম্ভ। (দ্র. ২৪৭ পণ্ঠার ছাব) 

খাঁ, পু ৩য়-২য় শতকে গ্রীক ভাস্করগণ ভাস্কর্যীশজ্পের বহ, উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
রচনা করে গেছেন। তাঁদের ভাস্কর্যীনর্মাণের অন্যতম প্রধান এক শিল্পরচনা -- 
জাহাজের অগ্রভাগে স্থাপিত জয়দাত্রী দেবী নিকে-র মৃর্ত'। বায়; সান্নিধানে দেবীর 
উড়ন্ত বসন ও তাঁর ডানার ছন্দোভাঙ্গমা শিল্পী অপূর্বভাবে তোর করতে সমর্থ 
হয়োছলেন ৷ 
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ভাস্কর্যমার্ততে মানুষের অশ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক জীবন্ত ভঙ্গি এবং তার 
মানাঁসক অবস্থার প্রাতিফলন গ্রীক ভাস্কর্যীশঞ্পে এক নতুন সংযোজন। 
দেমোস্থেনেসের মূর্তি তো মহান বাগ্মীর এক জীবন্ত প্রাতিমূর্তি। সেখানে তাঁকে 
প্রবীণ ও রুগ্‌ণ ব্যাক্তি হিসেবে গড়া হয়েছে। তাঁর উদ্দেগকিষ্ট মুখাবয়বে 
মাতৃভূমির জন্য দুশ্চিন্তা স্পম্টরূপে প্রাতীবাম্বিত। (দ্র. ২৩৯ পৃজ্ঠার ছবি) 
গ্রীক শিল্পকলার নবোিত কেন্দ্রগলোর মধ্যে অন্যতম ছল পের্গামোন্‌ 
শহর। অসঃরদের সাথে আলম্পীয় দেবকুলের যুদ্ধ সেখানে এক বিখ্যাত রিলীফে 
খোদিত হয়েছে। বিলীফটি দৈৰ্ঘ্যে প্রায় ১৩০ টার এবং সেখানে খোঁদত 
মৃর্তিসমূহ প্রায় ৩ মিটার দীর্ঘ। রিলীফাটি যাঁদও ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে গেলেও 
ভয়াবহ যদ্ধের চিত্র অসাধারণ স্পষ্টভাবে তা এখনো দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। 
পরাজিতদের মুখের যন্ত্রণাদায়ক ভাবব্যঞ্জনা, সংগ্রামরত 'বিপক্ষদের সুবিশাল দেহের 
যথদধান ভাঙ্গমা _ সব সেখানে অপূর্বরূপে বিধৃত। 

মাকিদোনিয়া কর্তৃক বাজত হবার পর পূর্ব ভূমধ্যসাগরণয় অঞ্চলে অর্থনীতি 
ও সংস্কাতির বিকাশের উন্নত দেখা দিয়োছিল। কিন্তু স্থানীয় মেহনতী জনগণের 
কাছে এই গ্রীক ও মাকিদোনীয় বিজয়ী ছিল বিদেশী এবং ঘৃণ্য। বিজয়ের ফলে 
উদ্ভুত রাষ্ট্র মোটেই দ্ঘস্ছায়ী হয় নি। নিজেদের মধ্যে ঘনঘন যা্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রাটকে 
হাঁনবল করে দেয় সেজন্যই পশ্চিম দিক থেকে পরাক্রমশীল রোম যখন 
আক্রমণ করে বসলো তখন তা প্রাতহত করা এই রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব 
হয় নি। 


9 ১. মাঁকদোনায় বিজয়ের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অণ্টলের অর্থনীতিতে কাঁ পাঁরবর্তন 

* দেখা দিয়োছল? ২. এই বইয়ে তোমার পঠিত বিষয়, নগর পাঁরকল্পনা ও চিন্রাদ 
অবলম্বন করে আলেকজান্দ্িয়া নগরীর একটি বৰ্ণনাত্মক কাহিনী রচনা করো। 
আলেকজান্দ্যয়ার সাথে গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন নগরসমূহের কা সাদৃশ্য ছিল, 
এবং তার বাইরে নতুন কাঁ তুমি দেখতে পেয়েছো আলেকজান্দ্রিয়ায়? ৩. সুপ্রাচীন 
প্রা্ভূমিতে বিখ্যাত কোন্‌ পাঠাগারের কথা তুম জানো? তার সাথে আলেকজান্দরয়ার 
পাঠাগারের তুলনা করো $ ১৭:৩)। উভয়ের মধ্যে প্রাততুলনায় সেখানকার সাংস্কৃতিক 
উন্নাত সম্বন্ধে তোমার কী সিদ্ধান্ত, বলো। ৪. খা, পু. ৫ম শতকে গ্রীসের শিল্পকলার 
সাথে খু, পু ওয়-২য় শতকের গ্রীক শিল্পকলার পার্থক্য কোথায়? উভয়ের মধ্যে 
কোনটি তোমার ভালো লাগে? এবং কেন ভালো লাগে? 
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প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস মনে আছে কিনা দেখে নাও 


গ্রীসে স্/প্রাচীন কাল থেকেই 
মানুষ জনবসতি স্থাপন 
করেছিল। খগষ্টপূর্ব ২য় 
সহস্ৰাব্দের শেষাঁদকে গ্রীকরা 
বিপুল সংখ্যায় নানান দিকে 
ছাড়িয়ে গড়ে। 


খঃী, পঢ় ১৯শ-৯ম শতকে 
গ্রীকরা আদিম গোস্টশীভাত্তক 
সমাজ থেকে দাসতান্নিক সমাজে 
উন্নীত হয়োছল। 


খঢ়ী, পঢ়, ৮ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 
বহন গ্রীক নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ 
করে অনেক নতুন জায়গায় বসাঁত 


খ্ডী, পু. ২য় সহস্রাব্দের শেষাঁদকে বাভন্ন গ্রীক 
উপজাতি কোথায় কোথায় ছাড়িয়ে পড়েছিল? খণ্ড, পু. 
১ম সহস্ৰাব্দের শুরুতে গ্রীক বসাঁত যে সব জায়গায় 
হয়োছল, তা ৫ নং মানচিত্রে দেখাও। সে সময়ে গ্রীক 
সংস্কৃতির অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল কেন এবং সেই 
অবক্ষয়ের প্রমাণ কীসে মেলে? 


আদিম গোম্ঠীভাত্তক সমাজের লক্ষণাবলী গ্রীকদের 
মধ্যে হোমারায় যুগে তখনও কাঁ কী টিকে ছিল? এবং 
দাসতান্নিক সমাজ যে উদ্ভূত হচ্ছিল তার প্রমাগ কাঁ? 
প্রমাণাঁদসহ নিজের উত্তর বিশদভাবে বলো। গ্রীকদের 
দাসতান্রিক সমাজে উত্তরণের মৌলিক কারণ কাঁ? এই 
উত্তরণ মিশর ও মেসোপটেমিয়ার চেয়ে গ্রীসে যে অনেক 
পরে হয়েছিল, তার কারণ তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? 


গ্রীসে খন. গু ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে কী কী রাষ্ট্র ছিল? 
তাদের রাষ্ট্রসীমা মানচিত্রে নিৰ্দেশ করো। এ সব রাষ্ট্র 
উদ্ভবের কারণ কী? আঁভজাতবর্গের সাথে সংগ্রামে 
খ্ৰী. পু. ৬ষ্ঠ শতাব্দীদে দেমোস কী কাঁ সাফল্য 
অজন করেছিল? 


খত, পঢ় ৮ম-৬ষ্ঠ শতকের গ্রীক উপনিবেশ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে বলো এবং মানচিত্রে দেখাও। উপনিবেশ 
পত্তনের অন্ততঃপক্ষে তিনাঁট কারণ দর্শাও। গ্রীসের 
জন্য এবং যে সব দেশে উপনিবেশ গড়া হয়েছিল তাদের 
জন্যও এর তাৎপর্য কাঁ ছিল? 


খ্ৰী. পু. ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতান্নিক সমাজের 
উন্নাতির প্রমাণ কীসে দেখা যায়? গ্রীস-পারস্য যুদ্ধে 
এই দাসতান্নিক সমাজাবকাশের তাৎপর্য কী ছিল? 
দাসমালিকদের সাথে দাসদের সংগ্রামের স্বরূপ কী 
ছিল? 
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খ্য, পঢ়, ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক 
নগর-রাম্সমূহের অবক্ষয় দেখা 
দেয় এবং তারা তাদের 
স্বাধীনতা হারায়। 


খঃী, পঢ় ৪র্থ শতকের শেষে 
পূর্ব ভূমধ্যসাগরণয় অগ্চলে 
মাকদোনীয় বিজয়ের ফলে গ্রীক- 
মাকদোনীয় রাজতল্ত প্রাতাষ্ঠত 
হয়োছল। 


গ্রীক সংস্কৃতি বহনদৰে প্রাচ্য 
দেশগুলো পর্যন্ত গিয়ে 
পেশছেছিল। 


দেমোস কীভাবে আথেন্স শাসনের ভার লাভ করে? 
প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্রকে কেন দাসমালিরাভীত্তক গণতন্ত্র 
বলা হয়, বলো। 


খণী, পল ৫ম শতকে গ্রীক শিল্পকলার উন্নাতর 
পারচয়বাহী ৩-৪টি চিত্র উপস্থাপন করো। জ্ঞানাবিজ্ঞানের 
উন্নাততে গ্রীকদের নতুন অবদান কাঁ? দাসতন্দ ও 
দাসমালিকাঁভাত্তক গণতন্ত্রের সাথে গ্রীক সংস্কৃতির 
বিকাশ কীভাবে সম্পাক্তি ছিল? খা, পঢ়, ৫ম 
শতকে আথেন্স কেন হেল্লেনীয় সংস্কাতির কেন্দুরপে 
গণ্য হতো? 


গ্রীকরা পারস্য জয় করতে সক্ষম হয়েছিল, অথচ 
হলো -- এর কারণ কী? এ সম্বন্ধে তুমি কী মনে 
করো, বলো। এ প্রশ্নের উত্তর দান কঠিন মনে হলে 
মনে করতে চেষ্টা করো -- খষ্টপৰ্বে ৫ম শতকের 
শেষ দিক থেকে খা. পু. ৪র্থ শতকের মধ্যে কী কা 
কারগে গ্রীস হাঁনবল হয়ে পড়েছিল। 


খাঁ, পূ. ৪ৰ্থ শতকে সংঘাঁটত কোন্‌ দুটি যুদ্ধ এই 
গ্রন্থে বার্ণত হয়েছে? তাদের প্রত্যেকাটর তাৎপর্য 
বর্ণনা করো। খাঁ. পড়, ৪ৰ্থ শতকের শেষ থেকে 
খ্যী, পু, ওয় শতকের শুরু পর্যন্ত সময়ে উদ্ভূত 
বৃহত্তম গ্রীক-মাকদোনীয় সাম্রাজ্য মানচিত্রে নির্দেশ 
করো। ৰণ 


প্রাচ্য দেশসমূহে গ্রীক সংস্কৃতির প্রসারের নিদর্শন কী? 
পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খ্যী. পু. ৩য়-২ইয় শতকে 
সংস্কৃত বিকাশের বিভিন্ন বিখ্যাত কেন্দ্র যা তুমি 
জানো তা মানচিত্রে দেখাও। পূর্ববতাঁকালের সংস্কৃতির 
তুলনায় এ সময়ে বিকাশত সংস্কৃততে নবতর উপাদান 
কী কী ছিল? 


এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো: আদিম গোষ্টীভীত্তক সমাজ থেকে দাসতান্মিক 
সমাজে উত্তরণে কি মানুষের অগ্রগাঁত প্রমাণিত হয়? তোমার ধারণা য্বক্তিসহ প্রমাণ 


করো। 
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থয, পঢ় ১১শ-ওয় শতাব্দীতে গ্রীক ইতিহাসের মূল য্ুগবিভাগ' সারণীটি 
পরণ করো। 


খড়, পঢ়, ১১শ-৩য় শতাব্দীতে গ্রীক হীতিহাসের মূল যঃগাঁবভাগ 


বাত যুগ | গ্রকরা বিভিন্ন | অর্থনীতিতে মূল | সমাজব্যবস্থায় কাঁ | শাসনব্যবস্থায় কাঁ 

শতাব্দী) স্থানে কীভাবে |পারবর্তন কী কী|কী পারবর্তন কী পারবর্তন 
ছড়িয়ে পড়েছিল? | ঘটেছিল ? ঘটেছিল? ঘটেছিল? 

খঃ. পু ১১শ-৯ম | দোরাীয়দের লোহানির্মিত শ্রম- | আদিম উপজাতিগ্ুলির 

শতক বলকানস্থিত গ্রীস | হাতিয়ার ব্যবহার | গোষ্ঠীভাত্তিক উপরে নেতৃস্থানীয় 
আভযান, শর সমাজ থেকে ধারে | ব্যক্তি ও সম্দ্ৰান্ত 
ঈজিয়ান সাগরের ধীরে দাসমালিক- | লোকজনদের 
পূর্ব উপকূলে ও ভিত্তিক সমাজে শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি 
বাভিন্ন দ্বীপে গ্রীক- উত্তরণ 
দের বসাতস্থাপন 


স্প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে কোন্‌ ব্যাক্তকে তুমি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনে করো? তোমার ধারণা 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো। 


খন, পূ. ১৩শ -- ২য় শতকে 
প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের কালপঞ্জী 


প্রধান, প্রধান ঘটনা ও তার সন-তারিখ 


১৩শ 
বব খ্ডী. পৃ. আনু, ১২০০ সাল। ট্রয় যুদ্ধ 
টী 
শু খন, পু ২য় সহম্রাব্দের শেষ।' দোরায় 
উ 


পজাতিদের আভিযান 


vn ৭৭৬ খ্ঢাষ্টপৰ্বোব্দ। আলাম্পক খেলা শুরু BEA 


৫৯৪ খ্যান্টপদ্রবাব্দ। আথেন্সে সোলোনের সংস্কার 


৪৯০ খ্যাঁষ্টপূ্বাব্দ। মারাথন যুদ্ধ 7 
৪৮০ খ্যানটপূ্বান্দ। জেক্‌সেসের আভিযান / 
৪৪৩ খ্ষ্টপূ্বান্দ। পেরির্লেস শাসনের শৱ: 


৩৩৮ খণীষ্টপূরবাব্দ। খেরোনিয়া যুদ্ধ 

৩৩৪-৩২৫ খটষ্টপূ্বন্দ। মাকিদোনীয় i 
বাহিনীর প্রাচ্য অভিযান 

খ্যী, পু. ২য় শতকের মাঝামাঝি। রোম 

কৰ্তৃক মাকিদোনিয়া ও গ্রাঁস জয় 4 


প্রাচীন তোল 


দ্বাদশ অধ্যায় 


রোমক প্রজাতন্দ্বের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার ইতালি জয় 


$ ৪৫. সঃপ্রাচীন কালে রোম ও সেখানে প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব 
(দ্র. ল্লানাচন্র ৮) 


মনে করতে চেষ্টা করো-- গ্রীসের পশ্চিম দিকে গ্রীক উপানবেশ কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এবং 
শতাব্দীতে গড়ে উঠোঁছল ($ ৩৩, মানচিত্র ৫)। 


১. আগেনাইন উপদ্বীপের ভূ-প্রকাতি ও জলবায়;। বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমে 
আরেকাঁট বিশাল উপদ্বীপ অবাস্থিত, -- তার নাম আপেনাইন উপদ্বীপ। 

সারা উপদ্বীপ জুড়ে দেশের উপরে 'ীশরদাঁড়ার মতো একটি গিরিশঙ্খমালা 
প্রসারত হয়ে আছে আপেনাইন পর্বতমালা । গ্রীসের খাড়া পাথুরে পর্বতের চেয়ে 
এ পাহাড় বেশ ঢাল;। পাহাড় ও সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে সাগরতাীরবাঁ 
বিস্তীর্ণ সমভূমি। 

গগনচুম্বী আল্পস পর্বতমালা উত্তরে কনকনে বাতাস থেকে দেশাঁটিকে রক্ষা 
করেছে। ফলে আবহাওয়া এখানে উষ্ণ, এবং বৃষ্টিপাত গ্রীস অপেক্ষা পরিমাণে 
বোঁশ। সাগর-উপকূলের এবং পার্বত্য উপত্যকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। পাহাড়ে 
ঢাল; অংশে প্রচুর পাঁরমাণে ঘন লম্বা লম্বা ঘাস .জন্মায় বলে তা চমতকার 
পশদ্চারণক্ষেত্রের কাজ দেয়। গ্রীসের হতশ্রী শীর্ণ চারণক্ষেত্র দেখে দেখে অভ্যস্ত 
প্রাচীন গ্রকরা এই উপদ্বীপের সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ এবং গবাদি পশুর প্রাচুর্যে 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়োছিল। উপদ্বীপের দক্ষিণাংশকে তারা ডাকতো ইতালিয়া 
বলে, যার অর্থ হচ্ছে 'গো-শাবকের দেশ'। তাদের দেওয়া এ নামটিই পরে ক্রমশঃ 
সমগ্র উপদ্বীপ জুড়ে চাল: হয়ে যায়। 

দেশাটর সাগর-উপকূলবতাঁ দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় স্থলবেম্টিত উপসাগর 
(gulf) থাকায় পোতাশ্ৰয় হিসেবে তার উপযোগিতা ছিল। এ দুই অঞ্চলে দ্বীপের 
সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম। 
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উপর থেকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে দেখলে প্রাচীন রোমের দশ্য। 
প্ননঃকল্পিত রূপ1) ৮ম সংখ্যক রাঁঙন মানাচনস্থ নক্সার সাথে 
এই নক্সাটি তুলনা করো এবং ২৫৯-২৬২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ বর্ণনা 
অন্যযায়ী বিভিন্ন স্থান বর্তমান নক্সার মধ্যে খুঁজে বের করো। 


আরো দক্ষিণে উপদ্ধীপটির প্রায় গা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে পিসিলি দ্বাপ। 
আপেনাইন উপদ্বীপ অপেক্ষা এই দ্বীপাঁটি জলবায়ুর দিক থেকে অধিকতর উষ্ণ 
ও অরণ্যসম্পদে সমদ্ধতর। 


২. রোম নগর পত্তন। পান্রতীসউস: । আপেনাইন উপদ্বাপের মধ্যভাগে প্রবাহিত 
হয়েছে তিবের্‌ (টাইবার) নদী -- পার্বত্য অণ্চলে উৎপাঁত্ত লাভ করে সমতলভূমির 
উপর "দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। সমতলভূমির উপরে অনেক উচ্চ 
উচ্চু টিলা রয়েছে। প্রাচীন কালে এই সমভূমি ছিল জলাভূমি, আর টিলাগদুলো 
ঘন বনজঙ্গলে আবৃত 'ছিল। 

সমতলভূমিতে বসবাস করতো লাতিন উপজাতি। তিবের্‌ নদীর বামপাৰ্শ্ববৰ্তাঁ 
টিলাগদুলোর উপরে, নদীমোহানা থেকে ২৫ কিলোমিটার দুরে, একটি ছোটোখাটো 
শহর ছল রোম। কিংবদন্তী অনুযায়ী, শহরটি প্রারতাজ্ঠত হয়োছল খাঁ, পু. ৮ম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে। 
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রোমের আদি আঁধবাসীদের বংশধরগণ নিজেদের পরিচয় দিত পান্রিখসউস্‌ 
(Patricius)* — পিতৃবংশীয়** __ বলে। তারা চাষাবাদের জমি ও পশদ্চারপক্ষেন্র 
সহ নিজেরা নিজেদের গোষ্ঠী স্থাপন করে। পান্রিংীসউসদের প্রাতাঁট পাঁরবার 
(লোতিনে বলে 1910 -- ফামিলিয়া) গোষ্ঠীর ব্যবহার্য সাধারণ শস্যক্ষেন্ৰে 
নির্ধারত পাঁরমাণ জাঁমতে চাষ করতো এবং গোষ্ঠীর সার্বজনীন পশনচারণক্ষেত্র 
পশ্য চরাতো। 

পান্রিাঁসউসরা সাধারণত নিজেরাই মাঠে বা বাড়িতে নিজেদের কাজকর্ম করতো । 
মাঁনবদের সাথে দাসরাও -- এদের সংখ্যা অবশ্য খবই কম ছিল -- কাজ করতো। 
দাসেরা 'ফামালয়ার' অন্তর্ভুক্ত লোক হিসেবে পাঁরগাঁণত হতো; নিজেদের মাঁনবদের 
সাথে এক পৰ্ধাক্তভোজ্য হয়ে আহার পর্যন্ত তারা করতে পারতো। 

গারিংসিউসদের ঘরবাঁড় ছিল সাদামাঠা এবং সাধারণ ধরনের। একটিমান্ন 
বিশেষ কামরার মাঝখানে জলাধার রেখে দেওয়া হতো। এঁ কামরার ছাদে একটু 
চার কোণা জায়গা অনাচ্ছাঁদত ফাঁকা থাকতো, এবং এঁ ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল 
পড়ে জলাধারে জমা হতো। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে আলোও আসতো ছাদের এ 
ঘলঘাল দিয়ে। 

পান্রিংীসউসদের মধ্যে বয়োপ্রবীণরা মিলে গঠন করতো 'বুড়োদের 
পরামর্শসভা" -- লাতিন ভাষায় 57255 (সেনাতুস), অর্থাৎ দিনেট। রোমের শাসন 
পাঁরচালনা করতেন রোমের রাজা এবং সিনেট। 


৩. রোম নগর পত্তনের প্রথম কয়েক শতকে তার বাদ্ধ। প্লেবেইউস্‌। রোম নগরীর 
অবস্থান নানান দিক থেকে স্মাবধাজনক |ছল। নগরের চতুষ্পাৰ্শ্বে ছল উর্বর 
শস্যক্ষেত্র। ততিবের নদীর মোহানায় ছিল বন্দর; সেখান থেকে রোমের ভিতর দিয়ে 
রাস্তা চলে গিয়েছিল ইতালির গভীরে প্রত্যন্ত অণ্চলে। সওদাগর ও কারিগরের 
দল ধারে ধীরে বসত করলো রোমে এসে। রোমবাসীরা পাৰ্শ্ববৰ্তী আরো ছোটো 
ছোটো কছু শহর আঁধকার করে তাদের কিছ;সংখ্যক আঁধবাসী চালান করে 
দিলো রোমে। দেখতে দেখতে রোমের জনসংখ্যা বেড়ে উঠলো। রোমবাসীরা কথা 
বলতো লাতিন ভাষায়। 

রোম নগরী মোট সাতাঁট পার্বত্য টিলার উপর ছাঁড়য়ে ছিল। কাঁপতোলিউম 
(০7211011009) নামক টিলার উপরে ছিল তাদের দুর্গ । এই দুর্গ প্রাকারের আড়ালে 
স্থানীয় আধিবাসীরা শন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতো। 'বাভন্ন 


* লাতিন 'পাতের্‌, (অর্থাৎ পিতা) শব্দ থেকে এই শব্দের উৎপান্ত। পাত্লিধাসউস্‌দের 
গর্ব ছিল যে, তাদেরই কোনো সুদুর পূর্বপুরুষ এ নগর পত্তন করোছিল। 

** এই কথাটি (পান্রিংসিউস্‌,, ইংরেজিতে Patrician রূপে বহুল পরিচিত) মূল অর্থে 
পিতৃবংশীয় বোঝালেও পরে ‘সম্জ্ৰান্তবংশীয়’ অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। _. অন; 
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১. রোমে প্রচালত কু'ড়েঘর। (কু*ড়েঘরের আদলে তৈরি শবভস্ম রাখার জন্য ছোট্রো কৌটো।) 

২. ফোরমে অবস্থিত মন্দিরের ছবি। ২৫৮ পৃষ্ঠার নক্সাটিতে মন্দির কোন্খানে রয়েছে খুজে বের 

করো। ৩. বর্তমান কালে বিদ্যমান রোমের মান্দির। আলোকচিত্র।) ৪. কাপিতোলিউমাস্থিত 
নেকড়েমাতা। (মার্তাট খা. পু. ৬ষ্ঠ শতকের ৷) 


টিলার মধ্যবতর্শ উপত্যকার নিচু আর ভূমিকে শুকিয়ে ফেলে সেখানে রোমকগণ 
ব্যবসাঁদির জন্য হাটবাজারের জায়গা করে নিয়েছিল; সেই জায়গাকে তারা বলতো 
ফোর/ম (০:07) | ফোরুম-্থান থেকে 'বাঁভন্ন আঁকাবাঁকা, কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে 
যেত চতুৰ্দিকে। রাস্তার দুপাশে সার সারি মাটির ও কাঠের বাড়ি গড়ে উঠোছল, 
সেগুলোর উপরে খড়ের চাল ছিল, কখনো-বা টালর ছাউান। ফোরুমের চত্বরে 
এবং রাস্তার দুপাশে বসে কাজ করতো কর্মকার, মুচি এবং আরো নানান ধরনের 
কারিগরের দল। 

যারা অন্য জায়গা থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শর করেছিল তাদের 
এবং তাদের বংশধরদের বলা হতো প্লেবেইউস্‌ (19১9155)%। এদের বোশর ভাগ 
ছিল গাঁরব লোক, অবশ্য বিত্তশালী যে একেবারে কেউই ছিল না এমন নয়। এদের 
কর দিতে হতো, যোগ দিতে হতো সৈন্যবাহনীতে, অথচ সার্বজনীন শস্যক্ষেত্রে 
চাষবাসের জন্য এরা একটুকরো জাঁমও পেতো না। নির্দিষ্ট সময়ে কর দিতে না 
পারলে এরা দাস হিসেবে গণ্য হতো। 


৪. প্রজাতন্ত্র গঠন। কিংবদন্তী অনুযায়ী খণ্ড, পু. ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে এক 
নিষ্ঠুর রাজা রোম শাসন করতো। খাঁ, পঢ়, ৫০৯ সালে রোমবাসী সকলে মিলে 
তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটায়। 

এর পর থেকে প্রাত বংসর অন্ষ্ঠিত একটি জনসভায় পাব্ররীসউসদের মধ্য 


* অর্থের দিক থেকে প্লেবেইউস (ইংরেজিতে 01১619. রূপে বহুল প্রচলিত) ও 
গাত্রিংসিউস শব্দদ্বয় িপরাতার্থক। প্লেবেইউস মানে ভিড়, সাধারণ লোকজন, অনভিজাত 
ব্যাক্ত। _ অনু 
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থেকে দুজন শাসক -- এদের বলা হতো কোন্স;ল (০০০91) -- নির্বাচন করা 
হতো। এক বংসরের জন্য এই কন্সুলদয় রোমের শাসনভার পাঁরচালনা করতেন, 
িচারকার্য চালনার ভারও ছল তাঁদের উপরে এবং য্দ্ধাবগ্রহের সময়ে তাঁরাই 
সেনাপতি হতেন। অন্যান্য পদস্থ ব্যাক্তরা অবশ্য এসব কাজে তাঁদের সাহায্য করতো, 
এই লোকজনও আবার প্রাতি বংসর অন্মরূপ এক জনসভায় পাত্রিং'সউসদের মধ্য 
থেকেই নির্বাচিত হতো এক বৎসর মেয়াদী কাজ করার জন্য। এই এক বংসর 
সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যাক্তি রূপে গণ্য হতেন সিনেটের সভ্যগণ যাঁদের তারা ডাকতো 
সেনাতোর (১০০৯৮) বলে। 

নেটের ক্ষমতা ছিল অপাঁরসাম। য্দ্ধাবিগ্রহ যখন নেই সেরকম শান্তর সময়ে 
সমস্ত প্রকার কাজকর্মে কোন্সূলরা সিনেটের পরামর্শ নিতে বাধ্য থাকতো। 
কোষাগার, যুদ্ধ ও দেশের শান্তিরক্ষা ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব সিনেটেই বহন করতো। 
কোনো সিদ্ধান্ত গহাঁত হালে জনসভা আহবান করে নাগারকদের তা জানিয়ে 
দেয়া হতো এবং জনগণও প্রায় সর্বদাই তা মান্য করতো । 

পাত্রিধাসউসগণ নিজেদের এই শাসনপারচালনার নাম 'দিয়োছিল রেসপ্যারিকা 
(res publica)*, অর্থাৎ _ সমস্ত জনগণের রাজ। কিন্তু প্লেবেইউস্গণ পূর্বের 
মতোই অধিকারহান রয়ে গেল এবং প্রজাতন্ন গঠনের পরেও। তারা সবসময়েই 
তাদের অবস্থার উন্নাতর দাবিতে চিংকার করে গেছে। 


* রেস্প্যাব্নকা শব্দের অর্থ-_ নিৰ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র। 
Res publica শব্দ থেকেই ইংরোজ 7গ20211০ শব্দের উদ্ভব, বাংলায় আমরা যার অনুবাদ 
কার ‘প্রজাতন্য’ বলে। -- অন 
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রোম পত্তনের কিংবদন্তী 


কিংবদন্তী অন্/যায়ী, লাতিন ভাষাভাষী শহরগুলোর কোনো একটির রাজা নিজের এক 
'হঃকুম জার করেন। তাঁর ভয় ছিল এরা বড়ো হয়ে তাঁর সিংহাসন কেড়ে নেবে। বিসর্জন 
দেয়ার পরে তিবের্‌ নদীতে বন্যা আসায় যে ঝুঁড়তে শিশদটিকে রেখে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয় 
সেই ঝুঁড়াট বন্যায় ভেসে গিয়ে একটা গাছের ডালে আটকে যায়। এভাবে িশ;দ্াটর প্রাণ বাঁচে। 
তার গর তারা একটি নেকড়ে বাঘের হাতে পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের দুধ খেয়েই তারা বড়ো 
হচ্ছিল। পরে এক রাখাল তাদের দেখতে পেয়ে স্বগৃহে নিয়ে এসে দ;-ভাইকে মানূষ করতে 
থাকে। ভ্রাতৃদ্ধয় যথারশীতি প্রচণ্ড বীর ও যোদ্ধা রূপে বড়ো হয়ে ওঠে। এ রাজার বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ পারচালনা করে তারা রাজাকে হত্যা করে। এর পরে তারা উভয়েই নগর পত্তন 
করতে চায়, কিন্তু কোথায় নগর গড়া হবে এবং কে তার পাঁরচালনা ভার নেবে তাই নিয়ে 
দুজনের মধ্যে ঝগড়া শর; হয়। কলহ চলাকালে রোম;ল;স্‌ রেমসৃকে হত্যা করে বসে। যে 
স্থানে দই [শিশাভ্রাতাকে রাখাল খজে পেয়োছল তার নিকটে পত্তন হয় রোম লোতিন ভাষায় 
যাকে বলা হয় “রোমা, -_ 7২০০৪) নগরার। 

এই নগর পত্তনের কিংবদত্তীয় তারিখ খেত, পঢ়, ৭৫৩ সাল) থেকে রোমকগণ বংসরগণনা 
শ্যর; করেছিল। রোমের কাশিতোলিউম্‌ টিলার উপরে নেকড়ে-জননীর মতি তৈরি করে 
রাখা হয়োছল, এখন সেট যাদ;ঘরে সংরক্ষিত হচ্ছে। 


রোমে গল্‌ উপজাতির আগমন 
(রোম এঁতিহাসিকদের রচনা অন্যায়?) 


উত্তর ইতালিতে বসবাসকারী য্যদ্ধাপ্রয় গল্‌ উপজাতি খা, পঢ়, ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে 
রোম আক্রমণ করে। লম্বা, ঝাঁকড়া চুলো এবং প্রকাণ্ড তরবারি ও বিরাটাকার ঢাল 
দ্বারা সুসজ্জিত বিশাল দেহের আঁধকারী গল্‌রা দেখতে ছিল ভয়ালদর্শন। তাদের ক্ষিপ্রবেগ 
প্রচণ্ড আক্রমণে রোমক সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রোম দখল করে তারা নগর লণ্ঠন করে 
এবং আগ্যনে প্ঢাঁড়য়ে নগর ধৰংস করে দেয়। 

রোমবাসীদের সামান্য কিছ; লোক দ্যর্ভেদ্য কাপিতোলিউম্‌ দ্যর্গে আশ্রয় নিয়ে গল্‌ 
আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রে পূর্ণ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গল্‌রা পাহাড়ের গা 
বেয়ে কাঁপতোলিউম্‌ টিলায় গিয়ে উঠতে থাকে। দ;গ'রক্ষীরা, এমন কি পাহারারত কুকুরগ্মলো 
পর্যন্ত তা টের পায় নি। শ্যধ্যুমান্র টের পেয়োছিল দ্যরাঁস্থিত হাঁসগ্দলো, তারা প্রচণ্ডবেগে 
ডাকাডাকি করে রোমকদের ঘ্‌ম ভাঙিয়ে দিয়োছল। রোমকরা তখন দৌড়ে এসে শত্র;দের পাহাড় 
থেকে নিচে ফেলে দিতে শর; করে। এই ঘটনা থেকেই পরে এ প্রবাদবাক্যের উদ্ভব হয়েছে: 
হাঁসেরাই রোম বাঁচিয়োঁছল’। 

গল্‌্রা বলেছিল, ৩০০ 1কলোগ্রামের চেয়ে বৌশ সোনা যাঁদ মুক্তিপণ হিসেবে তাদের 
দেয়া হয় তা হলে তারা নগর ছেড়ে চলে যাবে। যখন সোনা ওজন করা হচ্ছে সে সময়ে 
গল্‌দের নেতা পশ্যার সমেত পাল্লার উপরে নিজের ভারি তরবারিটি চাপিয়ে দেয়। রোমবাসীরা 
এর প্রতিবাদ করে উঠলে সে উত্তর দিয়েছিল: “পরাজিতদের কপালে দ;ঃখই থাকে 

অতঃপর রোমের আঁধবাসীগণ দ্ৰুত নগর নির্মাণ শেষ করে তার চারদিকে দ্যর্গপ্রাচীর 
তুলে দিলো; সেই প্রাচীরের ভগ্নাংশ অদ্যাবাধ বিদ্যমান। 
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% ৯. প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইতালি ও গ্রীসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রাচীন 

* কালে ইতালির প্ৰকৃতি অধিবাসীদের কোন্‌ কোন্‌ কাজকর্মের জন্য স্মাবধাজনক ছিল? 
২. রোমবাসীদের মধ্যে পান্রিংধীসউস্‌ ও প্লেবেইউস্‌ নামে দুটি শ্রেণী কীভাবে উদ্ভূত 
হয়োছল? প্লেবেইউসদের অবস্থা পার্লিধসউস্‌দের চেয়ে কোন্‌ দিক থেকে িন্নরকম 
ছিল? ৩. কোন্‌ ধরনের রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়? রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্দের মধ্যে 
পার্থক্য কী? পাঁথবাঁতে প্রাচান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্য কোন্‌ রাষ্টুকে তুমি প্রজাতন্র 
হিসেবে জানো? কেনই-বা তাকে প্রজাতন্ত্র বলবে, য্টাক্তসহকারে প্রমাণ করো। ৪. রোমে 
প্রজাতন্দের প্রতিষ্ঠা কোন্‌ শতাব্দীতে, এবং তার প্রথমার্ধে না শেষার্ধে, হয়েছিল ? 
গ্রীসে সোলোনের সংস্কার ও রোমে প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠা _ এ দুটির মধ্যে কোনটি 
আগে ঘটেছিল? এবং কত আগে? *৫. ছবি ও পঠিত বিষয়বস্তুর সাহায্যে রোম নগরী 
প্রতিষ্ঠার পরবতাঁ শতকে রোমের অবস্থা বর্ণনা করো। 


$ ৪৬. খষ্টপূর্ব ৩য় শতকের মধ্যভাগে অভিজাত রোমক প্রজাতন্ম 
দ্রে. মানচিত্র ৮) 
মনে করতে চেষ্টা করো গ্রীসে অভিজাত বলা হতো কাদের ($ ৩০-৩১:৫)। 


১, প্লেবেইউস্‌ -- পাত্রিংসিউস্‌ সংঘাত। খণ্ড, পু. ৫ম শতাব্দীতে প্লেবেইউসগণ 
শেষপর্যন্ত নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ম্যাজিস্টেট বা তিব্নস* নির্বাচনের 
(প্রাত বংসরে একবার) দাবি আদায় করতে পেরোঁছল। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল 
কোন্সমল ও সিনেট প্রদত্ত প্লেবেইউস সংক্রান্ত কোনো আদেশে ভেটো বা নিষেধাজ্ঞা 
দেওয়ার । লাতিনে ৮৫০ শব্দের অর্থ “নষেধ করছি'। ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা দিনরান্র 
প্লেবেইউস্‌দের জন্য খোলা থাকতো যাতে তারা প্রয়োজন পড়লেই তাঁর কাছে 
স্বাধিকার রক্ষার জন্য ছুটে যেতে পারে। 'ব্রবুনসূকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ 
হিসেবে বিবেচিত হতো। 

জনগণ নির্বাচিত এই ম্যাজিস্ট্রেরাই প্লেবেইউস্‌দের অবস্থা উন্নয়নের সংগ্রামে 
তাদের নেতারূপে পরিগাঁণত হতে থাকেন। প্লেবেইউস্‌দের স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন 
করোঁছলেন এ'রা। এইসব আইন যাতে পান্রর্ীসউস্গণ মেনে নিতে বাধ্য হয় তার 
জন্য প্লেবেইউস্‌গণ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ও খাজনা দিতে অস্বীকার করে, 
রোম ছেড়ে একেবারে চলে যাবে বলে ভয় প্রদর্শন করে। ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে 
সশস্্ সংঘৰ্ষ শুরু হয়। সৈন্যবাহনী ও রাজস্বভাণ্ডার দুর্বল হয়ে যাবার ভয়ে, 
অভ্যুত্থান দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় পাত্নিধাসউস্‌রা তাদের আইন একের পর এক 
শিথিল করতে থাকে। প্লেবেইউস্‌গণও পান্রিংীসউসদের মতোই রোমের সম্মানীয় 


* লাতিন ভাষায় ‘প্রিন্স’ (0100005) শব্দটি ইংরেজি অনুবাদে tribune রূপে 
প্রচালত। -- অন; 
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১, পৃবপিরঃষদের আবক্ষ মন্ত নিয়ে দণ্ডায়মান 
জনৈক রোমকের ম্র্ত। রোমক ম্যুর্তর 
পাঁরধানে ‘তোগা’ -- বড়ো একটি চাদর। এক 
কাঁধের উপর দিয়ে ঘ্যারয়ে নিয়ে এ দিয়ে সারা 
শরীর আবৃত করতো। তোগা ছিল রোমকদের 
আনষ্ঠানিক পোষাক। পরবপদর্ষদের নিয়ে 
নিজের মযার্ত তার করাতে এই রোমক ভদ্রলোক 
কেন চেয়োছলেন ভেবে বলো। ২. যুদ্ধক্ষেত্রে 
সারবদ্ধ লেগিও। (বৰ্তমান কালের শিল্পীর আঁকা 
ছাঁব।) লেগিওর সৈনিকের সমর সঙ্জার বর্ণনা 
দাও। (দর, ২৬৫ পন্ঠো।) 


নাগারকত্ব অর্জন করে। খণ অপারিশোধের দায়ে রোমবাসীকে দাসরূপে গণ্য করার 
নিয়ম বাতিল করা হয়। কোন্সল ও অন্যান্য উচ্চপদ লাভ এবং সার্বজনীন 
ক্ষেত্রে চাষাবাদের জমি পাওয়ার অধিকার প্লেবেইউসৃগণ শেষপর্যন্ত অর্জন 
করে। 

পান্রংসিউস্‌দের বিরদ্ধে ২০০ বংসরেরও বেশি সংগ্রাম করার পর প্লেবেইউস্‌গণ 
জয়ী হয়; খর, পঢ় ৩য় শতকের প্রারম্ভে রোমের নাগারকরপে সর্বেব আঁধকার 
লাভ করে। 


২. রোমে আঁভজাতদের প্রভূত্ব। প্লেবেইউস্দের বিজয়ের পর মনে করা গিয়েছিল 
যে, যে কোনো রোমক যে কোনো রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করতে পারে এবং 'সেনাতোর'ও 
হতে পারে। অবশ্য এই সমস্ত পদ ছিল অবৈতাঁনক। ফলে দারিদ্র ব্যক্তিরা যারা 
সারা দিন পরিশ্রম না করলে সংসার চলে না, তারা এ সব পদের জন্য আকর্ষণ 
বোধ করতো না। 

‘কোন্স;ল’ পদসহ অন্যান্য পদ গ্রহণ করতো ধনী পান্রিংীসউস্‌ ও প্লেবেইউস্‌গণ 
যাদের জঁমজমা ও দাস সবই ছিল। খ্দী, পূ. ৩য় শতকে কোনো ধনী রোমক 
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আর নিজের জাম নিজে চাষাবাদ করতো না। তাদের জমিতে কাজ করতো হয় 
দিনমজুরেরা নয় তো অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসা দাসরা। 

রোমবাসীদের মধ্য থেকে বেশ কিছ সমৃদ্ধ পাত্রিধাসউস্‌ ও প্লেবেইউস্‌ পাঁরবার 
অত্যন্ত বাশষ্ট হয়ে উঠোঁছল। এই পাঁরবারগলোরই কেউ না কেউ প্রাতি বংসরই 
কোনো না কোনো নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত থাকতো। ‘সেনাতুস’ (সনেট) গঠিত 
হতো ওদের নিয়েই। এভাবেই রোমে গড়ে উঠোঁছল আঁভজাতসম্প্রদায়, যাদের 
জাঁমজমা ছিল, দাসদাসী ছিল এবং যারা রাষ্ট্রও পারচালনা করতো । রোমের অন্য 
সাধারণ নাগাঁরকদের কোনো উপায়ই ছিল না 'কোন্সুল' বা 'সেনাতোর' হওয়ার। 

রোম প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল কতিপয় আঁভজাত দাসমালিক 
পাঁরবারের হাতে। রোম প্রজাতন্ত্র ছিল দাসমালিক ও অভিজাতীভাঁত্তক। 


৩. খর, পঢ়য় শতকে রোমের সেনাবাহিনী। রোম প্রজাতন্দ্ে অত্যন্ত শক্তিশালী, 
সুসংগাঠিত ও য্যদ্ধবিদ্যায় পারদশর্শ সেনাবাহিনী ছিল। রোমক সেনাবাহিনী 
প্রধানত কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়োছল, কেন না সামারক বাহনীতে সে সব 
লোকজনদেরই নেয়া হতো যাদের নজেদের চাষের জাম আছে। 
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গণ-সম্মেলন কোন্দল সিনেট 


রোমের নাগরিকদের নিয়ে। অভিজাতদের ভিতর থেকে | প্রাক্তন কোন্সুল ও অন্যান্য 
ন নেয়া হতো। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে 
গাঁঠত। 


এখানে এক বৎসরের জন্য | যুদ্ধাদ পরিচালনা ও| রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় 
কোন্সুল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ | বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল | কর্মের তত্বাবধায়ক। 
ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হতো। | এদের উপরে। 

সিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা 
বাতিল করতো। 


সেনাবাহিনীকে কয়েকটি লোগওতে* বিভক্ত করা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে 
৪৫০০ করে সৈন্য থাকতো। লোগওকে আবার আরো ছোটো ছোটো কয়েকাঁট 
ভাগে বিভক্ত করা হয়। রোমক সৈন্যেরা শুধ্য সমভূমিতেই নয়, বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে 
বা শহরের রাস্তাঘাটে সর্বত্রই যুদ্ধ করার দক্ষতা অর্জন করেছিল। 

যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের প্রথম সারিতে থাকতো হালকা অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারা । 
সম্মখবতাঁ শনুবাহিনীকে ছত্ৰভঙ্গ করার জন্য তারা ধন্যর্বাণ, পাথর এবং ছোটো 
আকারের বল্লম ছুড়ে মারতো। তার পরেই তারা পিছনে হটে গিয়ে সামনে যাওয়ার 
জন্য জায়গা করে দিত ভার অস্ত্রে সাজ্জত পদাতিকদের; এই পদাতিক বাঁহনীই 
ছিল প্রত্যেক লোগও-র সর্বাপেক্ষা প্রধান ও শীক্তশালী অংশ। বিপক্ষীয়দের 
উপর বল্পম নিক্ষেপ করে লেগিও-র সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত তরবাঁর হাতে 
শত্ুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো । শন্নূসেনা মল্লযুদ্ধ হওয়ার মতো কাছাকাছি এসে 
গেলে তখন সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর অস্ত্র -- ছোটো তরবারি -- ব্যবহার করতো রোমক 
সৈন্যের!। যুদ্ধের সময় অশ্বারোহী দল পদাতিকদের রক্ষা করতো উভয় পার্শ্বে -- 
ডান ও বাম দিকে; য্দদ্ধজয় হয়ে গেলে এরা পরাজিত শন্ুবাহিনীর পিছন পিছন 
তাড়া করে ছুটে যেত। 
ফেললে কিংবা প্রহরারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। 
সেনাবাহনীতে উচ্চপদস্থ ব্যাক্তির হুকুম তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে বিনাপ্রশ্নে পালন 
ররতেই হতো। 


* লাতিনে 16810, যা থেকে পরবতাঁকালে ফ্রান্সে ও বিলেতে সমরসংক্রান্ত শব্দ হিসেবে 
legion কথাটির উদ্ভব ঘটে। -- অন: 
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১. যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তী। (প্রাচীন চিন্র।) হাতির পিঠে যোদ্ধার জন্য তোর হাওদা, হাতির 
স্কন্ধদেশে বসে আছে মাহত।) ২. সম্রাট পিরুস। প্রোচীন আবক্ষ মযার্ত।) 


৪. রোমের ইতালি জয়। জাম দখল করার উদ্দেশ্যে রোমবাসীরা প্রায়ই তাদের 
প্রীতবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। আপেনাইন উপদ্বীপে কমপক্ষে অন্তত ১২টি 
জাতি বসবাস করতো, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই শন্তুতা লেগে ছিল। তাদের 
সাথে রোমের সংগ্রাম চলোছিল দশ’ বছরেরও বোশ সময় ধরে। রোমের লোৌগও 
বাহিনী অস্বশস্ত, যাদ্ধাবদ্যায় জ্ঞান ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকে শন অপেক্ষা 
উন্নততর ছিল; প্রতিবেশী উপজাতিগ;লোর বাহিনী সশৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়ায় 
একের পর এক ক্রমান্বয়ে পদানত করেছিল রোম। 'বাঁজতদের দুই-তৃতীয়াংশ 
শস্যক্ষেত্র ও পশদ্চারণভূমি রোমবাসীরা দখল করে নেয়। দখলকৃত এইসব জামর 
বৌশর ভাগ আবার চলে যায় আভজাতদের হাতে। আর বাঁক যা থাকে তার উপরে 
উপনিবেশ গড়ে তোলে। বাজত অণ্লগুলোয় গড়ে তোলা উপানিবেশগদুলো রোমের 
আধিপত্যের খুটি হিসেবে কাজ করতো । 'বাঁজত জাতিগলোর মধ্যে এককে 
অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ঝগড়াবিবাদ জীইয়ে রাখতো সিনেট; উদ্দেশ্য = 
যাতে সকল সুসংহত হয়ে সম্মিলতভাবে রোমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে। 
সিনেটের নীতি ছিল: ণডভাইড এ্যাণ্ড রুল'*। 

খন, পঢ় ৩য় শতকের প্রথমার্ধে ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত গ্রীক শহৰগ্মলো 
রোম জয় করে নেয় এবং তার পর ধরে ধারে সমগ্র আপেনাইন উপদ্বীপ জয় করে। 


* Divide and rule -_ লাতনে "দাভদে এং ইম্পেরা’ (divide et impera) 
বাংলায় চাল; এই ইংরেজি প্রবচনাট সরাসার লাতিন প্রবচনের অনবাদ। -- অন 
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রোমের আধিপত্য 'সাঁসলি দ্বীপ পর্যন্ত প্রসারত হয়, তবে এখানে তাদের সাথে 
আরেক শাক্তশালী পররাজ্যলোভী প্রাতদ্বন্থী কার্থেজ নগরীর সংঘর্ষ বাধে। 


ণপরসের বিজয়’ 
প্ল্যতোর্ক অবলম্বনে) 
িরূসের (Pyrrhu৪) সাথে যুদ্ধে রোমের জয়লাভের মূল কারণ কী ছিল? 


রোম যখন ইতালির দাক্ষিণে গ্রীক শহরগুলোর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখন বলকান 
উপদ্বাপের ছোটো একটি রাজ্যের রাজা পির্যস্‌ গ্রণীকদের সাহায্য করার জন্য সেখানে উপস্থিত 
হন। পিরুসের সৈন্যবাহনীতে ২২ হাজার পদাতিক, ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনা এবং ২০টি 
হাতি ছিল। 

যাদ্ধে হস্তীযথ রোম সেনাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং পায়ের তলায় পিষে তাদের বহন 
সৈন্য মেরে ফেলে। হাতির পিঠে চড়ে সৈন্যেরা শন্নুপক্ষায় রোমক সেনাদের উপর শর ও বল্লম 
নিক্ষেপ করতে থাকে। পির;সের বাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয় ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধে যে 
পৰিমাণ বিগ;ল ক্ষয়ক্ষতি হয়োছল তাতে পির্স আর্তনাদ করে উঠোঁছলেন: ‘আর একাটিমান্র 
য্দ্ধজয়ের পরেই তো দেখাঁছ আমার আর কোনো বাহিনীই থাকবে না!” তাঁর এই আক্ষেপোক্তি 
থেকেই ‘Pyrrhic victory" -_ অর্থাৎ পর়্সের বিজয় -- প্রবচনাট এসেছে, যার অন্তৰ্নিহিত 
মর্মকথা হলো: বিপুল ক্ষাতির বিনিময়ে আৰ্জ'ত জয়, যখন জয়ের কোনো আনন্দ বা অর্থ 
থাকে না। 

রোমকরা নতুন করে আরো সৈন্য সমাবেশ করে নিজেদের বাহিনী প্যনৰ্গ'ঠন তো করোঁছল, 
নিজেদের সেনাবাহিনীর আয়তনও তারা বাঁড়িয়োছল। রোমের সাথে লোকে তুলনা করতো 
হিদ্ৰার*, যার মাথা কেটে ফেলামান্র সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি নতুন মাথা গাঁজয়ে উঠতো। 

সর্বশেষ য্যদ্ধে রোমবাসীরা হাতির পায়ের নিচে বড়ো বড়ো পেরেক-গোঁতা তক্তা ফেলে 
দিয়ে, বিশালাকার কাঠের গাঁড় ও জৰ্লন্ত ফে*সো বাঁধা তাঁর নিয়ে হাতিগ্যলোকে এমন তাড়া 
করে যে, ভয় পেয়ে এ দৈত্যাকার জত্তুগুলো নিজের সৈন্যদের পদতলে ছন্নাভন্ন করে দৌড়ে 
পালাতে থাকে। পির্সের বাহিনী এভাবে তছনছ হয়ে যায়। কিছ গ্রীক শহর বিনাযদ্ধে 
রোমক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর অন্যগ্‌লো প্রচণ্ড আক্রমণে দখল করে নেয় 
রোমের সৈন্যদল। 


9 ১. খ্ৰী, পু ৬ষ্ঠ থেকে খঢ়ী. পু. ৩য় শতাব্দীর মধ্যে রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় 

* কী কাঁ পারবর্তন এসোঁছল? ২. খ্ৰী, পু. ৩য় শতকে রোমে এবং খত, প্‌. ৫ম 
শতকে আথেন্সে রাজ্যশাসন পদ্ধাতর মধ্যে সাদ্‌শ্য ছিল কোথায়? তফাৎংই-বা ছিল 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে? 'অভিজাত প্রজাতন্ত' কথাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। ৩. খ্্রী, পু 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ও খন, পঢ়, ৩য় শতকের মধ্যভাগে রোমের রাষ্ট্রসীমা মানচিত্রে দেখাও। 
রোমের জয়লাভের পিছনে কাঁ কী কারণ সক্রিয় ছিল? ৪. ইতালির বাজত জাঁতগুলোর 
উপর নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব কীভাবে রোম বজায় রেখোঁছল ? 


* হিদ্রা (8575): গ্রীক পুরাণে বার্ণত মহানাগ। কোনো কাহিনী মতে সর্পাটর মাথা 
ছিল সাতাঁট, কোনো মতে পণ্াশাট। একটি মাথা কেটে ফেলামান্রই সে স্থানে সঙ্গে সঙ্গে দুটি 
মাথা গাঁজয়ে উঠতো। মহাবীর হেরারেস এই সর্প সংহার করেন। -- অন, 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ভূমধ্যসাগরায় পরাক্রমশালী দাসরান্টে 
রোমক প্রজাতন্ত্রের পারণতি লাভ 


$ ৪৭. পশ্চিম ভুমধ্যসাগরীয় অণ্চলে আধিপত্য লাভের জন্য 
রোম ও কাথেজের মধ্যে যদ্ধ 


(দু. মানচিত্র ৯ এবং ২৭১ পংষ্ঠার মানচিত্র) 


মনে করতে চেষ্টা করো--গ্রীক শহরগনুলো ছাড়া আর কোন্‌ কোন্‌ শহর ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল ($ ১৬:৩)। 


১. কার্থেজ নগরী ও তার অধীনস্থ এলাকা। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাংশে 
সমদ্রোপকূলে িনিসীয়রা কার্থেজ নগরী পত্তন করোছিল। সম্দদ্রের ভিতরে 
অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত প্রপ্তরময় অন্তরীপে এই নগর অবস্থিত ছিল। 

সমদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য কার্থেজের খ্যাত ছিল। গভীর সমদদ্রের উপর 
দোকান পসারীতে "জানসপন্রের পাচুর্য ছিল দেখবার মতো। জাহাজের মাঁঝমাল্লা 
এবং বন্দরের খালাসারা ছিল দাস। 

কার্থেজ নগরীর চারপাশের অত্যন্ত উর্বর জাঁম ধনী দাসমালিকরা ভোগ করতো । 
তাদের জমিজমা চাষ, আঙুরক্ষেত দেখাশোনা করতো দাসেরা; কয়েকজন করে দাস 
একত্রিত করে তাদের কোমরে শিকল বেধে দেওয়া হতো। 

অত্যন্ত শক্তিশালী নোৌবাঁহনী ও বিশাল সৈন্যদল ছিল কার্থেজের। সৈন্যেরা 
প্রধানত ছিল ভাড়াটে যোদ্ধা। উষ্চু উচু মিনার সমেত পাথরের তৈরি দ্;ভেদ্য 
দুর্গপ্রাকার শহরটিকে বাঁহঃশন্ুুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতো । কার্থেজবাসীরা 
সমনদ্ৰোপকূলবৰ্তাঁ বহ; এলাকা ও দ্বীপ নিজেদের অধিকারে এনেছিল। সমগ্র পশ্চিম 
ভূমধ্যসাগরায় অণ্লে প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করোছল তারা। 
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প্রাচীন কালে যেখানে কার্থেজ নগরী অবাস্থত ছিল সেই 
অন্তরীপ। লক্ষ্য করে দেখ, উপসাগরাঁট কীভাবে স্থলভুমির বহ; 
গভারে প্রসারিত হয়ে গেছে। 


২. যাদ্ধের শ্যর;। সাঁসিলি দ্বীপ দখলের জন্য রোম ও কার্থেজ উভয় নগরীই 
চেষ্টা শর করলে,শেষপর্যন্ত খ্ডী- প্‌. ২৬৪ অন্দে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। 
এই যুদ্ধকে বলা হয় পঢ়ানক য্যদ্ধ, কেন না কার্থেজবাপাঁদের বলা হতো পঢ়ানিকুস্‌*। 
এ যুদ্ধ চলোছল ২০ বছরেরও বোশ এবং পাঁরশেষে রোম জয়লাভ করে। সাঁসাঁল, 
সার্দীনয়া ও কোর্সকা দ্বীপগমলো রোমের অধীনে চলে আসে। 

এতদূসত্েও কার্থেজের শাক্ত যে সম্পূর্ণরূপে নিঃশোষত হয়োছল, তা নয়। 
পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত শাক্তপরাক্ষার 
জন্য উভয় পক্ষই নতুন করে প্রস্তুতি নিতে লাগলো । 

স্পেনের উপরে কার্থেজ ভালভাবে নিজের আঁধকার প্রতিষ্ঠা করোছল। সেখানে 
কার্থেজবাহিনী পাঁরচালনা করোঁছলেন তরুণ সেনাপাঁত হানিবল। তাঁর 
সৈন্যপারচালনা কৌশল এবং অসাধারণ শোর্যবীর্য শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করতো। 


* রোমকগণ কার্থেজবাসীদের ডাকতো 01005 বলে, তাই এ যুদ্ধের নামকরণ রোমকদের 
তরফ থেকে এভাবে করা হয়েছিল যার সাদামাঠা অর্থ দাঁড়ায় -- প্দানকুসূদের সাথে লড়াই। 
ইংরেজিতে এই যুদ্ধকে Puni৫ War বলা হয়। -- অনু 
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Y ২য় প্দানক যুদ্ধের ফলে রোমের 
এ দখলীকৃত এলাকার সীমারেখা 
রি 


২০০ ০ ২০০কি.মি. 
৮775 


দ্বিতীয় পঢনিক যুদ্ধ। 


৩, হানিবলের ইতালি আভযান। খাঁ, পু. ২১৮ সালে রোম কার্থে জের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে। কার্থেজ স্পেনের ভূমি দখল করায় এই যুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয় 
গ্যানিক যুদ্ধ শুর: হলো। তুষারাবৃত পার্বত্যপথ দিয়ে আল্প্‌স পর্বত আঁতক্রম 
করে হানিবল তাঁর বাহিনী নিয়ে ইতালিতে গিয়ে পেশছুলেন; রোমকদের জন্য 
এ ছিল একেবারে কল্পনার বাইরে । হানিবলের কার্থেজী সৈন্যদলের অর্ধেক পর্বত 
অতিক্রম করার পথেই মৃত্যুমখে পাঁতত হয়েছিল। সৈন্যদলে যারা সুস্থ ছিল তাদের 
নিয়ে হানিবল উত্তর ইতালির পো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে উপাস্িত হলেন। 
উত্তর ইতালির আঁধবাসী গল্‌ উপজাতি হানিবলের দলে যোগ দেওয়ায় সেনাবাহিনীর 
ক্ষমতা রীতিমতো বেড়ে গেল। 

কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ের পরে কার্থেজ-বাহিনী রোমের লোগিওকে 
পরাভূত করতে সক্ষম হয়। রোম কর্তৃক বাঁজত জাতিগদলোকে নিজের পক্ষে টেনে 
আনার সাঁদচ্ছায় হানিবল নিজের বাহিনী নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সমগ্র ইতাল 
অতিক্ৰম করলেন। 


৪, কান্নে-র য্যদ্ধ। খু, পূ, ২১৬ অন্দে কাননে (02186) নামক এক স্থানে 
রোম ও কার্থেজ বাহিনী পদনর্বার মুখোমাখ হলো। রোমের বাহিনীতে ছিল ৮০ 
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হাজার পদাতিক ও ৬ হাজার অশ্বারোহী সেনা; অন্যপক্ষে কার্থেজীদের ছিল ৪০ 
হাজার পদাতিক ও প্রায় ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। 

রোমের কোন্সুলরা চেয়োছিল তাদের বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে শত্রসেনার 
উপর প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপয়ে পড়ে শন্নলবাহিনী 1ছন্নাভন্ন করে দিতে। তারা নিজেদের 
বাহিনী চতুৰ্ভুজ আকারে সারবদ্ধভাবে 'বন্যস্ত করেছিল। আর অশ্বারোহ সেনা 
পদাতিক বাহিনীর দুপাশে পার্শ্ববাহিনী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল (দ্র, মানচিত্র ৯)। 

হানিবল জানতেন যে, শন্রুবাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁর সৈন্যদল বেশিক্ষণ 
টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু তান এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, যাঁদ নিজেদের 
বাহিনীর পশ্চান্ভাগ ও পাৰ্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য শন্রুপক্ষকে দৌড় করানো যায়, 
তা হলে তারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে। এক দঃঃসাহাঁসক পরিকল্পনা তিন 
গ্রহণ করলেন -- রোমের বাহিনীকে চারাদক থেকে ঘরে ফেলতে হবে। নিজের 
বাহিনীকে অধনন্দ্রাকারে এমনভাবে সাজালেন যে পিঠের দিকটা থাকে শন্রুর 
মুখোমুখি, আর দুপাশে রাখলেন শ্ৰেষ্ঠ কিছু পদাতিক ও অশ্বারোহী 
বাহিনী । 

রোমের পদাতিক বাঁহনী সামনে এসে আঘাত করলো। কার্থেজ-বাহিনীর 
মধ্যভাগে আঘাত করে রোম-বাঁহন অগ্রসর হয়ে ঢুকে পড়ার ফলে তাদের উভয় 
পাৰ্শ্ব অরাক্ষিত হয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হানিবলের পার্বাহিনীর 
সবচেয়ে শক্তিশালী সেনারা দুপাশ থেকে শন্রুর উপর বাঁপিয়ে পড়লো । কার্থেজের 
অশ্বারোহী বাহিনী রোমের অশ্বারোহী বাঁহনীকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ 
করলো। রোমের পদাতিক বাহিনীর বিন্যাস এতে ভেঙে গিয়ে সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ 
হয়ে যেতে লাগলো, ওাঁদকে ততক্ষণে হানিবলের সেনাদল চারাদক থেকে তাদের 
ঘিরে ফেলেছে। চতুর্দক থেকে বৌষ্টত হয়ে অসহায়ভাবে মার খাওয়া ছাড়া রোম- 
বাহিনীর আর গত্যন্তর রইলো না। কার্থেজ-বাহিনী শন্রসৈন্য সম্পূর্ণরূপে ধৰংস 
করে ৭০ হাজারের মতো যোদ্ধাকে বন্দী করলো। 


€&. য্যদ্ধের শেষ পর্যায়। কান্নের যুদ্ধে কার্থেজীরা জয়লাভের পর রোমের পদানত 
ইতালির বহ; শহর হানিবলের পক্ষে চলে আসে । রোমের অবস্থা সংকটজনক হয়ে 
দাঁড়ায়। এতেও কিন্তু সিনেট কার্থেজীয় দূতের সান্ধির প্রস্তাব মেনে নেয় না। 

কার্থেজ-বাহিনী রোমের কাছে এসে পেণঁছুলো। কিন্তু হানবলের বাঁহনীর 
শাক্ত ততাঁদনে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তার দ্বারা বিশাল দুর্ভেদ্য নগরী 
রোম আক্রমণ ও দখল করা অসন্তব। হাঁনবল পদনরায় ইতালির দক্ষিণ দিকে 
সরে গেলেন। 

এঁদকে রোমবাসীরা পুনরায় সংগঠিত হতে লাগলো: যুদ্ধে সক্ষম সমস্ত 
ব্যাক্তকে সামারক বাঁহনীতে যোগ দিতে বলা হলো, সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো আড়াই 
লক্ষ । রোমক সেনাপাতিরা বড়ো ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে শন্ননসৈন্যের ছোটোখাটো 
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১, হানিবল। ২. সূত্ীসাঁপও। (প্রাচীন আবক্ষ মূর্তি।) ৩. রোমের যুদ্ধজাহাজ। [োরলীফ।) 

জাহাজের সম্মূখভাগে চলাফেরার সরু পথ, তারও অগ্রভাগে তাক্ষ্যধার ‘চণ্ড,দেশ’ বসানো। এর 

নাম ছিল 'কাক'। শত্ুপক্ষীয় জাহাজ নিকটবতাঁ হলেই রোমক যোদ্ধারা ছংড়ে দিত ‘কাক’ যা 

তার চঞ্চদেশ দিয়ে ডেকের উপর ছোঁ মারতো। রলীফে দেখা যাচ্ছে -_-শন্রুপক্ষায় জাহাজের 
উপর ঝাঁপয়ে পড়ে হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত যোদ্ধদল। 


দল দেখতে পেলেই তার উপর ঝাঁপয়ে পড়তে লাগলো, যে সব শহর কার্থেজ- 
বাঁহনীর পক্ষে চলে গিয়েছিল সেগদুলো পুনরায় দখল করা শুরু করলো । এধরনের 
খণ্ডযাদ্ধ হানিবলের কাছে সুস্পষ্ট ধ্বংসের লক্ষণ মনে হলো; ওঁদকে কার্থেজ 
থেকে তেমন কোনো সাহায্যও এসে পেশছছিল না যাতে তাঁর সমরশক্তি তান 
বাড়াতে পারেন। এভাবে রোমের শাক্ত যত বাড়তে লাগলো, তাঁর সৈন্যদলের সামর্থ 
তত কমে যেতে লাগলো । 


৬. যদ্ধ শেষ। কান্নের যুদ্ধ শেষ হবার ১২ বৎসর পর রোম তার বাহিনী নিয়ে 
আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হলো। এবারের আঁভযান অভিজ্ঞ ও দ়প্রাতজ্ঞ সেনাপাঁত 
সূখাসাপিও (5০21০) পাঁরচালনা করলেন। কার্থেজকে রক্ষা করতে হলে ইতালি 
ছেড়ে যাওয়া অপাঁরহার্য হয়ে দাঁড়য়োছল হানিবলের পক্ষে । 

ফের যুদ্ধ বাধলো কার্থেজের অনাতিদুরে জাম্সা (25202) শহরের কাছে, 
খ্ৰী, পঢ়. ২০২ সালে। এবারের যুদ্ধে রোমকদের অশ্বারোহী বাহিনী সংখ্যায় 
শত্রুপক্ষের চেয়ে বৌশ ছিল। রোম ও কার্থেজের পদাতিক বাঁহনীর মধ্যে সদদীর্ঘ 
ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে রোমের অশ্বারোহী বাহিনী [পিছন দিক থেকে ঝাঁঁপয়ে 
পড়লো শন্ত্রসৈন্যের উপর। হানিবলের বাহিনী ছিন্নাভন হয়ে গেল। 

দ্বিতীয় প্যানক য্দ্ধ শেষ হয়োছল খা, পয. ২০১ অন্দে। রোমের কাছে 
কার্থেজ তার যুদ্ধজাহাজ সমর্পণ ছাড়াও বিপুল পাঁরমাণ অঙ্কের য্দ্ধবপন দিতে 
বাধ্য হলো; কার্থেজের আধিপত্য প্রায় আর কোথাও রইলো না। 
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হানিবল দেখলেন, কার্থেজ ছেড়ে মধ্য প্রাচ্যের কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া 
দরকার। সিনেট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার হুকুম জারি করলো। শ্নুর হাতে তিনি 
ধরা দিতে চান নি; বাড়ির চতুৰ্দিক শন্রসৈন্যবেষ্টিত দেখে তান বিষপানে 
আত্মহত্যা করলেন। 

রোমের কার্থেজ জয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত ভুমিকা গ্রহণ করোছল 
ইতালির কৃষকসম্প্রদায়; রোম-বাহিনীতে তাদেরই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং 
শতু;সেনার সাথে প্রচণ্ড সাহস ও বিক্ৰমে তারা যুদ্ধ করোছল। 


হানিবল সম্পকে প্রাচীন রোমক এঁতিহাসিক 


হানবল যতখানি সাহসের সাথে বিপদের ঝুণক নিতেন, ঠিক ততখানিই বিচক্ষণ ও 
দূরদশণ ছিলেন সেই বিপদ উপলান্ধ করার জন্য। এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না যার 
সামনে তান শারীরক বা মানসিকভাবে নাঁতদ্বীকার করেছেন। কি দ্যার্বষহ গরমে, কি 
অসহ্য তুষারাহমে তান সর্ব অবস্থাতেই অপাঁরবার্তত থাকতেন; নরম বিছানায় কখনো শয্যাগ্রহণ 
করতেন না, যুদ্ধের পোষাক গায়ে জাঁড়য়ে তিনি প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যেই শুয়ে গড়তেন। 
্যদ্ধে তান নিজে থাকতেন অগ্রভাগে, আর য্যদ্ধ শেষের পরে যচদ্ধক্ষেত্র পাঁরত্যাগ .করতেন 
সবচেয়ে শেষে। হানিবলের অধীনে সৈন্যবাহিনী যে পরিমাণ আত্মবিশ্বাস ও সাহস অনুভব 
করতো তেমন আর কখনো আর কারোর সেনাপত্যে তারা বোধ করে নি। 


% ৯. প্রথম ও দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের কারণ কা? দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘটার পিছনে কোন্‌ 

* কারণ সক্রিয় ছিল? ২. রোম কার্থেজ জয় করতে পেরোছল কা কাঁ কারণে? 
৩. দ্বিতীয় প্যানক যুদ্ধ কোন্‌ স্থানে সংঘাটত হয়েছিল এবং পাঁরণামে রোম কর্তৃক 
কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল অধিকৃত হয়, তা ৯ নং মানাচন্রে দেখাও। ৪. এখন থেকে কত 
বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় পঢ়ানক যুদ্ধ শুর; হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল? দ্বিতীয় প্যানক 
যুদ্ধ এবং আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের এশিয়া অভিযান -- এ দয়ের মধ্যে কোন্‌টি পূর্বে 
ঘটোছিল? এবং কত বছর পূর্বে? *৫. হানিবলের সৈন্য পাঁরচালনদক্ষতার পরিচয় তুমি 
কীসে দেখতে পাচ্ছ? 


$ ৪৮, খনষ্টপূর্ব ২য় শতকে রোম কর্তৃক বিভিন্ন দেশ দখল 
দ্র. মানচিত্র ৯) 


মনে করতে চেষ্টা করো--আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্যের পতন ঘটার ফলে কোন্‌ 
রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটোছিল (§ ৪৩:৫, মানচিত্র ৭)। 


দ্বিতীয় প্ানক যুদ্ধে রোম তার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রাতদ্বন্বীকে পরাজিত 
করোছল। এই য্দ্ধজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরায় অণ্ণলে আরো নতুন নতুন দেশ দখলের 
পথ তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। 
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রোম বাহিনীর নগর অবরোধ। আধ্ানক শিল্পীর আঁকা ছবি।) সম্মখভাগে _ক্ষেপণাস্ত। 

প্রাচীর ভাঙার যন্ দিয়ে অবরোধকারারা দুর্গ ভাঙছে। দুরে -- রথচক্রের উপরে স্থাপত 

কাঠের তৈরি এবং ধাতব পাতে মোড়াই করা মিনার। এই 1মিনারকে শন্রুপক্ষীয় দ্গ প্রাচীরের 

গায়ে লাগিয়ে যোদ্ধারা মিনার থেকে প্রাচীরের উপরে মই তক্তা ফেলে দেয়, তার পর তক্তার 

উপর দিয়ে দর্গপ্রাচীরে গিয়ে ওঠে। সৈন্যেরা মইয়ের সাহায্যে পাঁচিল বেয়ে দুর্গের উপরে 
গিয়ে উঠছে। 


১. কার্থেজ ধংস । নৌবাহনী ও পদাতিক বাহিনী হারাবার পর কার্থেজ আর 
রোমের কাছে বিপদস্বরূপ ছিল না। অবশ্য কার্থেজ তার নৌবাণিজ্য আগের মতোই 
চাল; রেখোছল এবং পঢ়নরায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠাঁছল। রোমের আঁভজাতসম্প্রদায় 
ও বাণকের দল তখন চাইলো তাদের ঘৃণ্য এই শহরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে 
দিয়ে এর ধনসম্পদ দখল করে নিতো । কার্থেজের অনমনীয় শত্রু জনৈক প্রভাবশালী 
সেনাতোর তো তাঁর সব সব বক্তৃতাই শেষ করতেন এই বলে: 'কার্থেজকে ধ্বংস 
হতেই হবে। 

খন, পঢ়, ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমক বাহিনী পুনরায় আঁফ্রকার মাটিতে 
অবতরণ করে কার্থেজ অবরোধ করলো । শুরু হলো তৃতীয় প্যানিক য্দ্ধ। যদিও 
রোমের চেয়ে কার্থেজের শক্তিসামর্থ্য তখন অনেক কম, তবু কার্েজী জনগণ 
নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার পাঁরকল্পনা গ্রহণ করলো। 

নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে, বারংবার বিধ্বস্ত দুর্গকে বারংবার নির্মাণ করে 
তারা নিজেদের মাতৃভূমি কার্থেজ নগরাঁকে বারদ্বের সাথে তিন বংসর পর্যন্ত রক্ষা 
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১. কার্থেজের যুদ্ধ। (আধনক শিল্পীর আঁকা ছবি।) সম্মূখভাগের ছবিতে দেখা যাচ্ছে _ 

ভবনের সামনে কার্থেজী জনগণ প্রবেশ পথ রক্ষা করছে। ভিতরের দিকে--রোম সেনারা এক 

ছাদ থেকে আরেক ছাদে কাঠের বাম ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ভবনের প্রহরাঁরা প্রায় 

আঁগ্নবোষ্টত হয়ে পড়লেও সমানে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ২. কোরিন্থের ধবংসাবশেষ। (আলোকাচিন্র।) 

্ত্তগলো আযাপোলো মান্দরের। রোমকগণ কোরিল্থ ধংস করে দিলে শহরাটির মধ্যে এই 
স্তম্ভগলো ছাড়া প্রায় আর কিছুই টিকে ছিল না। 


করতে পেরোছল। সমস্ত মেয়ে তাদের লম্বা চুল ছে'টে ফেলে সেই চুল দিয়ে তারা 
নিক্ষেপাস্ত্ের জন্য দাড় তৈরি করোছল। 

একমাত্র কেবল যখন অবরুদ্ধ কার্থেজবাসী অন্নাভাব ও রোগে অশক্ত ও দুর্বল 
হয়ে পড়লো, তখনই শুধ রোমক বাহিনী নগর আঁধকার করতে সক্ষম হয়োছল। 
আগ্মসংযোগের ফলে কার্থেজ দাউদাউ করে জবলতে লাগলো। আগ্যনের ধোঁয়ায় 
অন্ধকার ঘরবাঁড় ও রাস্তাঘাটে কার্থেজী জনগণ নগররক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে 
লাগলো । শহরের মধ্যে এক সপ্তাহ ধরে এই যুদ্ধ চলোছিল। এমন কি রান্রেও যদদ্ধ 
বন্ধ হয় নি, জলন্ত নগরীর অশুভ আলোয় শন্রুরা যুদ্ধ চালিয়োছিল। (দ্র. উপরের 
ছবি।) রোমের সিনেটের আদেশে পৃথবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে 
দেওয়া হলো কার্থেজকে, রোমের বাহিনী নগরের সর্বাপেক্ষা দূর্ভেদ্য ও মজবুত 
ঘরবাড়ি যেগুলো ছিল, সেগুলো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং ৫০ হাজার 
কার্থেজবাসীকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। 
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২. পিরীয় সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরাজয়। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমোপকূলবতাঁ অণ্ডলে 
নিজেদের অধিকার বস্তার করে ক্ষান্ত হয় নি রোমবাসা। তারা বলকান উপদ্বীপ ও 
এশিয়া মাইনরেও আভযান চালায়। 

প্রাচ্য আঁভমুখে রোমের অগ্রসরণের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
সর্বাপেক্ষা শাক্তশালী ও বিশাল পরায় সাম্রাজ্যের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধে। 
এবং উন্ট্রবাহিনী। সম্রাট কৰ্তৃক বাজত বহ: জাতির লোক নিয়ে তাঁর এই বিশাল 
সামারিক বাহিনী সংগঠিত ছিল। এশিয়া মাইনরে রোমক বাহিনীর সাথে সংগ্রামে 
তা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর সম্রাট সম্পূর্ণরূপে রোমের কাছে নিজের স্বাধীনতা 
বিসর্জন দেন এবং অতঃপর তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র বহ; রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে 
যায়। 


৩. গ্রীস ও মাকিদোনিয়া জয় । বলকান উপদ্বীপে রোম তার নীতি হিসেবে দক্ষতার 
" সাথে ডিভাইড খ্যান্ড রুল’ পাঁলাঁস গ্রহণ করোঁছিল। মাকিদোনিয়ার সাথে সংগ্রামে 
রোম গ্রীকদের স্বপক্ষে টেনে এনোছল এই আশ্বাস দিয়ে যে গ্রীসকে রোম স্বাধীনতা 
দিয়ে দেবে। চূড়ান্ত শক্তপরাক্ষার যুদ্ধে মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস আর রোমক লেগিও 
সম্মুখযনদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বল্পম সুসাঁঙ্জত ফালাঙ্গোস বাহিনী ছিল অজেয়। 
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রোমক বাহিনীর প্রথম আক্রমণ প্রাতহত করে তারা পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং 
শরুবাহিনীকে পিছ; হটিয়ে দিতে শরু করে। কিন্তু এর ফলে তারা নিজেরা 
আবার কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, আর সেই সুযোগে রোমের 'ক্ষপ্রগাঁত সৈন্যরা 
শনুব্যহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সুদীর্ঘ বল্পম তখন আর কোনো কাজ দেয় 
না; মাকদোনীয় ফালাঙ্গোস বাহিনী পরাজয় বরণ করে। এভাবে রোম মাকিদোনিয়া 
জয় করে নিল। 

চেষ্টা করলো। আঁবলম্বে রোম তখন তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে খণী, পু. ১৪৬ 
অন্দে গ্রীসের উপর নিজের প্ৰভুত্ব স্থাপন করলো। রোমকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করার 
শাস্তস্বরূপ রোম গ্রীক সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র কোরিল্থ নগরী একেবারে ধ্বংস 
করে দেয়। কোরিন্থের সমগ্র অধিবাসী দাসে পাঁরণত হয়। 


৪. বিজিত দেশে রোমের ধৰংসলাঁলা। রোম কর্তৃক বাজত সমস্ত দেশেই চলতো 
ধৰংসের তাণ্ডবলীলা। রোমবাসীরা বন্দীদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। কোনো 
অভিযানে সৈন্যবাহিনীর পিছু পিছ; যেত, কেন না সেনাবাহিনীর হাত থেকে তারা 
য্দ্ধব্দীদের কিনে নিত পরে বাজারে বিক্রির জন্য। একবার তো এক অভিযানের 
পরে দেড় লক্ষ লোককে দাসরুপে বিক্রয় করোঁছল রোমবাসী। 

কোনো শহর অধিকার করার পর সাধারণত সেনাপাঁত নগর লুণ্ঠনের হুকুম 
দিত। লুণ্ঠিত বস্তুর একাংশ যেত রোমের রাজকোষে। বাঁক যা থাকতো তা 
ভাগাভাঁগ হতো যোদ্ধা ও তাদের অধিনায়কদের মধ্যে। সেনাপাঁতরা যুদ্ধ থেকে 

বিজয়ী সেনাপতি সম্বার্ধত হতো ভ্রিউম্ফুস্‌-য়ের মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর 
সেনাপাঁতরূপে বাহিনীর অগ্রভাগে রথে চড়ে (এই রথ টানতো চারাঁট সাদা ঘোড়া) 
আন/ষ্ঠানকভাবে রোম নগরাঁতে এসে প্রবেশ করতো বিজয়ী সেনাপাঁত _ এই 
অন্,জ্ঠানাটকে তারা বলতো ত্ৰিউম্ফুস্‌*। এর অগ্রভাগে সার বদ্ধভাবে টেনে নিয়ে 
যাওয়া হতো শং্খলাবদ্ধ যুদ্ধবন্দীদের এবং ল্‌ণ্ঠনের ফলে আৰ্জ'ত ধনসম্পদাঁদ 
(দ্র. রঙিন ছবি ১৭)। 


৫. রোমের অধীনস্থ প্রদেশগুলোর অবস্থা। রোম যে সমস্ত দেশ জয় করতো তাদের 
বলা হতো -- প্রোভিন্তাঁসয়া (pr০vin০১৭), অর্থ প্রদেশ। সে সব দেশের খনিজ 
সম্পদ, লবণখান, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সবচেয়ে ভাল শস্যক্ষেত্র ও পশদ্চারণভূমি 


* ব্িউম্ফুস্‌ (৮৮॥mpPhus) শব্দ থেকেই আমাদের পাঁরচিত ইংরেজি (74001. শব্দাট 
উদ্ভূত হয়েছে। মৌলিক অর্থ: প্রাচীন রোমে বিজয়ী সেনাপাঁতর সম্মানার্থে আনুষ্ঠানিক 
শোভাযাত্রা। _ অনু. 
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সবই রোমকদের আঁধকারে চলে আসতো, প্রোভিনৃধাঁসয়ার আঁধবাসীদের উপর 
বিপুল পরিমাণ কর ধার্য করা হতো। যারা কর দিতে অক্ষম হতো তাদেরকে 
সপারিবারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হতো। 

রোম-অধানস্থ প্রদেশসমূহ শাসন করতো সিনেটপ্রোরত শাসক। শাসকরা অসীম 
ক্ষমতার আঁধকারা ছিল। প্রদেশে ৩-৪ বছর কাটাতে পারলেই তারা বিপুল পরিমাণ 
ধনসম্পাত্তর মালিক হয়ে যেত। এরকম একজন শাসক সম্বন্ধে লোকে বলতো: 
ধনী দেশটায় লোকটা এসোঁছল গারব, আর যাচ্ছে বড়োলোক হয়ে দেশটাকে গাঁরব 
করে দিয়ে। 

সারা এলাকা জনশনন্য হয়ে পড়তে লাগলো। এশিয়া মাইনরের ছোটো রাজ্যের 
রাজা রোমের বশ্যতা স্বীকারের পর বলে দিয়েছিল যে, তার প্রজাদের মধ্যে যত 
বয়স্ক পদরুষ আছে সকলেই দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে। 

খঃ, পঢ় ২য় শতকে বহ; আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে রোম এক বিশাল শীক্ততে 
পাঁরণত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের বহ; জাতি রোমের বশ্যতা স্বীকার করে। 


প্ল্যুতাকেরি বর্ণনা 


নিম্নীলাখিত প্রামাণ্য আলেখ্যের ভিত্তিতে রোমক বাহিনীর চারন্ন সম্বন্ধে কোন্‌ সিদ্ধান্তে 
আমরা উপনীত হতে পারি? 


সব রাস্তাতেই যেখান থেকে শোভাযাত্রা দেখা সম্ভব, সেখানেই জনগণ সমবেত হয়োছল। 
প্রথম দিন ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতেই ল্যান্ঠিত প্রস্তরমার্ত ও ছাঁৰ ভার্ত আড়াই 
শ’টা গাড়ি আসতে শ্যর; করলো। 

পরের দিন নগরের পথে পথে সবচেয়ে স্যন্দর ও মূল্যবান মাকিদোনীয় অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই 
করা গাঁড় দেখা গেল। তামা ও লোহার তৈরি গাঁরচ্কার অস্মশস্গগমলো বকবক করাছিল। 
সেগুলোর মধ্যখানে তরবারি ও বল্লমের খোঁচাখোঁচা মাথা দেখা যাচ্ছিল। এর পিছয়াপছ; সাড়ে 
সাত শ’ ঘট ভার্ত রৌপ্যমদদ্রা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চারজন করে লোক একেকটা ঘড়া 
বইছিল। তারও পিছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রৌগ্যানার্মত বিশালাকার ভার ভারি পেয়ালা 
ও পান্ন। 

তৃতীয় দিন নিয়ে আসা হলো বাঁলদানের জন্য ১২০টি মোটাসোটা বৃহদাকার ষাঁড়, তাদের 
শিং সোনাল' রঙে রাঁজত। দূরে দেখা গেল, নিয়ে আসছে ক্র্ণমদ্রা ভার্ত ৭৭টি ঘড়া, 
আগ্েরগ্যুলো যেমন ছিল সেরকমই আকারে বৃহৎ। এসবের পিছন পিছন আসাঁছল লোকজন, 
তাদের মাথার উপরে মূল্যবান. প্রস্তরখাচিত খাঁটি সোনার তোর বিরাটাকার পাত্র আর 
থালাগলো তারা তুলে ধরেছিল। এসবেরও পিছনে আসছিল মাকিদোনীয় সম্রাটের রাজশকট, 
তাতে রাজার অন্র্রশস্ত্র ভার্ত আর তার উপরে শোভা গাচ্ছিল তাঁর রাজম্যকুট। 

এই রথের পিছনে নিয়ে আসা হাচ্ছল রাজার সভম্ভানদের-- দুই রাজকুমার ও এক 
রাজকুমারীকে। তাদের বয়স এত কম যে, কী দ?ঃখের দিন শ্যর্য হয়েছে তাদের জন্য সেকথা 
ব্যঝতে পারার কথা নয়। তাদের 'গছ্যাপছ; আসাঁছলেন কালো পোষাক গাঁরাহত সম্রাট। এই 
সর্বনাশে তান যেন বোধশাক্তরাহত হয়ে গেছেন। 
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অত্যন্ত অলঙ্কৃত জাঁকজমকপূর্ণ শকটে চড়ে চলোছিলেন স্বর্ণখাচিত লাল পোষাক পাঁরাঁহত 
সেনাপাঁতি। আর তাঁর পশ্চাতে চলেছিল তাঁর সৈন্যদল, হাতে তাদের তেজপাতা গাছের ডাল*, 
মুখে গান। 


% ১. তৃতীয় প্ানক যুদ্ধের বিবরণ পাঠের সময়ে কোন্‌ পক্ষের প্রীতি তোমার সহানূভূতি 
* জাগে? কেন? প্রথম ও দ্বিতীয় প্দীনক যুদ্ধের সাথে তৃতীয় যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য 
কোথায়? ২. খা, প্‌, ৭৪ সাল নাগাদ রোম কর্তৃক বাজত এলাকা মানচিত্রে দেখাও। 
৩. 'প্রোভিনূত্সিয়া' বলা হত কাকে? প্রোভিন্‌ৎাসয়ার অবস্থা কীরকম ছিল, বর্ণনা 
করো। ৪. আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্র 
খডী, পু. ২য় শতকে রোমের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়োছিল এবং তাদের 
পাঁরণাত কী হয়েছিল? *৫, ফালাঙ্গোস ও লেগিওর গঠনের মধো প্রাততুলনা 
করো। উভয়ের মধ্যে কোন্‌টির সুযোগস্দীবধা বেশ ছিল, আর তা কোন্‌ দিক থেকে? 


$ ৪৯. খনচ্টপনর্ব ২য়-১ম শতকে রোমে দাসপ্রথা 


মনে করতে চেষ্টা করো -- প্রাচীন গ্রীসে লোকে কাঁভাবে দাসত্বে অবনমিত হতো 
(§ ৩৫:১); গ্রীসে দাসদের কী কী কাজ করতে হতো (§ ৩৫:৩)। 


১. রোমে দাসের সংখ্যাবৃদ্ধি। যুদ্ধে বন্দী লক্ষ লক্ষ দাস এবং রোম-অধীনস্থ 
'প্রোভিন্ধাঁপয়া” প্রেদেশ)-গুলোয় নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাবার ফলে রোমে দাসের 
সংখ্যা অদষ্টপূর্বভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, জলদসম্যরা প্রচুর লোক ধরে এনে 
দাস হিসেবে ক্রয় করে 'দিত। 

রোমের অধানে দাসদাসী কেনাবেচার শত শত বাজার ছিল। সর্বাপেক্ষা প্রধান 


* প্রাচীন গ্রীস ও রোমে জয়ের প্রতীক ছিল একটি বৃক্ষের পাতা। গাছটির লাতিন 
নাম 'লাউরূস নোবালস' (Laurus 7০১11), দেখতে তেজপাতা বা জলপাই পাতার মতো। 
এই পাতা দিয়ে মালা গে'থে সেই মালা কারো মাথায় পরানোর অর্থ ছিল বিজয়ম:কুট পরানো। 
এই মুল শব্দ থেকে laureate কথার উৎপাত, বিজয়ী অর্থে। -- অনু 
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উৎপাদনের কর্মশালায় ধোলাইয়ের কাজ। 
প্রাচীন রোমক শিল্পানদর্শন।) 
দাসদের এধরনের শ্রমের পারপ্রোক্ষতে 
তোমার সিদ্ধান্ত কী? ৫. শাস্তিভোগরত 
দাস। প্রোচীন রোমক মযার্ত।) 


বাজার ছিল ঈজিয়ান সাগরের মধ্যে দেলোস্‌ দ্বীপে; এই বাজারে দৈনিক ১০ 
হাজার পর্যন্ত নরনারণর ক্রয়-বিক্রুয় চলতো । 
এখান থেকে দাসরপ্তান সবচেয়ে বৌশ ইতাঁলতেই হতো। 


২. দাসশ্রমের ব্যবহার । প্রাচীন কালের গ্রীস ও প্রাচ্য দেশের তুলনায় ইতালিতে 
বিপুলসংখ্যক দাস কৃঁষিকর্মে লাগানো হতো। রোমের আভজাতবর্গ শুধু যে 
সার্বজনীন কৃঁষক্ষেত্রের বৌশর ভাগ নিজেরা দখল করে নিয়োছল তাই নয়, তারা 
চাষীদের কাছ থেকেও জাম কিনে নিত। তাদের অধিকারে বড়ো বড়ো জমিজমার 
সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। দাসদের দিয়ে জমিতে লাঙ্গল দেয়া, নিড়ানি আর বেলচা 
দিয়ে চষাক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙা, যাঁতাকলে শস্য ভাঙা, মাড়াইকলে আঙুর 
হতো (দ্র, ২৮৪ প্ঠা ও ১৮ নং রঙিন ছবি)। 

রৌপ্যখাঁনতে কাজ করতো প্রায় ৫০ হাজার দাস। বড়ো বড়ো জাহাজে ১৫০- 
২০০ জন করে দাস দাঁড় টানতো; বিশাল ও ভার একেকটা দাঁড় টানতে ৫-৬ জন 
করে দাস লাগতো । রাস্তাঘাট ও ভবন নির্মাণে দাসদের কাজে লাগানো হতো। নানা 
প্রকার কর্মশালায় ও জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় শ'য়ে শ'য়ে ও হাজারে হাজারে দাস 
ব্যবহার করা হতো। 


৩. কী অবস্থায় দাসরা কাজ করতো । রোমে দাসমালিকরা বলতো যন্ত্র হয় তিন 
রকমের, যেমন ‘নীরব’ যন্ত্র _ যথা, গাঁড়, লাঙ্গল; ‘সরব’ যন্ত্র -- যেমন ষাঁড়; আর 
আছে ‘সবাক’ যন্ত্র -- দাস। দাস হবার পর লোকের নিজের আর কোনো নাম 
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১, বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত ন্রিশুলের আঘাতে তাকে পরাজিত করতে 
রোমক আম্ফিতেয়াত্রোন। আলোকচিন্র।) চেষ্টা করছে। ডাইনে-_ গ্রাদয়াতোরদের 
২. গ্রাদয়াতোরদের লড়াই। প্রোচীন তাড়া দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ব্যাক্ত। 
রোমক চিত্র) একজন গ্রাঁদয়াতার ৩. দাসের গলায় পরার গোল আংটা। 
প্রীতদন্বীর উপরে জাল ছংড়ে দিয়ে 


থাকতো না। তাকে নতুন কোনো ডাকনামে সবাই ডাকতো, প্রায়শঃই সেই নাম 
হতো অবজ্ঞাপূর্ণ ও লাঞ্থনাদায়ক; আর তা না হলে সাধারণ একটা কিছু নামে 
ডাকতো, যেমন: মিশর, পাসাঁ। 

দাস অত্যন্ত সস্তা ছিল বলে দাসমালকরা তাদের দিয়ে অসম্ভব কষ্টসাধ্য 
পরিশ্রম করাতে কুণ্ঠিত হতো না। গ্রীষ্মকালে দাসদের দৈনিক ১৮ ঘণ্টা করে 
ক্ষেতে-খামারে চাষবাসের কাজ করতে হতো। শস্য ভাঙার সময়ে যাতে ক্ষুধাৰ্ত দাস 
কোনোপ্রকারে এক মূঠো ময়দাও মুখে তুলতে না পারে সেজন্য তার ঘাড়ে কাঠের 
চাকা পাঁরয়ে দেয়া হতো। সংবংসরে দাসের জন্য একটিমান্র জামা বরাদ্দ থাকতো, 
বছরের শেষে ছি'ড়েখদড়ে একেবারে শতজীর্ণ ন্যাতা হয়ে যেত সেটি। কিন্তু সেই 
কাপড়ের ফালিটুকুর পর্যন্ত মালিক সে ছিল না, তা দিয়ে কাঁথা তোর করা 
হতো। 

মাত্র কয়েক বংসর দাসজীবন যাপন করলেই একজন তরুণ শক্তসমর্থয লোক 
একেবারে পঙ্গ; হয়ে যেত। অশক্ত, কাজে অযোগ্য ও অকর্মণ্য দাসদের জনমানবশুন্য 
কোনো দ্বীপে ফেলে রেখে আসা হতো, সেখানে অনাহারে তারা প্রাণত্যাগ করতো । 
দাসের'কোনো অভাব ছিল না। 


8. গ্রাদিয়াতোর্‌দের য্দ্ধ। দাসদের মধ্যে যারা ক্ষিপ্ৰ, চটপটে ও শক্তিশালী ছিল 
রোমবাসীগণ তাদের অস্ত্রশিক্ষা দান করতো এবং পরে একজনকে আরেকজনের 
বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করতো। এই দাসদের বলা হতো গ্লাঁদয়াতোর্‌। 


২৮২ 


ঘি তত পার ভরা ডান সাচার কোট NET 
মধ্যে ঠিক কেন্দুস্থলে বালদুময় উন্মুক্ত স্থান থাকতো, তার নাম আরেনা। আরেনার 
চতুৰ্দিক ঘরে ধাপে ধাপে দর্শকদের বসবার জায়গা । ইতালি ও তার অধীনস্থ 
প্রদেশগুলোর প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো শহরেই আমম্ফিথেয়াত্রোন তোর করা হয়েছিল। 
উৎসবাঁদর সময়ে অগাঁণত দর্শকের সামনে আরেনাতে গ্রাঁদয়াতোর্দের দ্বৈরথ ও 
যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ অন্যাষ্ঠত হতো। (গ্লাঁদয়াতোর্দের সাধারণত কী কা অস্ত্র 
ছিল তা ২ নং ছাবির উপর ভিত্তি করে বলো ।) 

গ্লাদিয়াতোর্দের মধ্যে যারা যথেষ্ট সাহাঁসকতার সাথে লড়তো না, তাদেরকে 
চাবুক ও তাক্ষ্মমংখ বল্লম সহযোগে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হতো। 

পরাজিত কিন্তু তখনো জাঁবিত -- এধরনের গ্রাদিয়াতোরের ভাগ্য দর্শকদের 
সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হতো। দর্শকরা হাত তুললে তার জীবন রক্ষা পেত, 
হত্যা করতো । ভূত্যেরা আংটা পরানো লাঠি দিয়ে মৃতদেহগ্লোকে আরেনা থেকে 
টেনে বাইরে নিয়ে যেত। (দ্র. রঙিন ছবি ১৯1) সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশুদের 
সাথেও গ্লাদিয়াতোর্দের এহেন য্দদ্ধ করতে হতো। 


€&. দাসমালিকগণ কীভাবে দাসদের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করতো । দাস যাতে 
কয়েদঘরের গরাদে দেয়া জানালা হতো খুবই ছোটো। তাদের অধিকাংশই কাজ 
করা ও ঘুমানো সবই লৌহশ্‌ঙ্খলে বদ্ধ অবস্থায় সম্পন্ন করতে হতো, শিকলের 
ঘষা লেগে লেগে গায়ে রক্তাক্ত ঘা হয়ে যেত। দাসদের গলায় আংটা পরানো থাকতো, 
আংটার উপরে 1লখে দেয়া হতো: ‘যাতে পালিয়ে না যাই, তাই আমাকে ধরে 


lil আম্ফিথেয়ান্রোন (amphitheatron) শব্দটির ইংরোজ ভাষান্তর amphitheatre -- 
গ্যাম্ষিথিয়েটার। আমাদের দেশের স্টেডিয়ামের সাথেও এর সাদৃশ্য বর্তমান। -- অনু, 
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খত, পু. ২য়-১ম শতকে ধনী ব্যক্তির ভূসম্পত্তির পারমাণ। দরে 

গোলাবাঁড়ি। সম্মখভাগে বামপার্খে_দাসদের জন্য ছাউীন- 

কয়েদখানা। মাঠে পাঁরদর্শকদের তত্বাবধানে কর্মরত দাস। 
চারপাশের জমিতে আঙুর ও জলপাই বাগান। 


রাখো ।' তাদের মুখের উপরে প্রায়শঃই ছ্যাঁকা দিয়ে দাসমালিকের পরিচয়-জ্ঞাপক 
ছাপ মেরে দেয়া হতো। 

গাঁরদর্শকরা দাসদের পিছন পিছন সর্বদা ভয়ঙ্কর খবরদারি করে বেড়াতো। 
পাছে দাসেরা কোনো চক্রান্ত করে বসে সেই ভয়ে মালিকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে 
বাক্যালাপ 'নাঁষদ্ধ করে 'দিয়োছল -- দাস হয় কাজ করবে, নয় তো ঘুমাবে। দাস- 
মালিকরা চেষ্টা করতো বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা দাসদাসী কিনতে যাতে 
তারা একে অন্যের ভাষা না বুঝতে পারে। রোমের দাসমালিকদের ধারণা ছিল, 
নচ্ছার বদমাইশগদলোকে আতঙ্কের মধ্যে না রাখলে শায়েস্তা করা যাবে না সর্বদা 
যাতে ভয়ে ভয়ে থাকে সেজন্য তাদের উপর নির্যাতন করা হতো: চাবুক মারা হতো 
তাদের, আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া হতো, গাঁটে গাঁটে মেরে হাড় ভেঙে দেয়া হতো। 
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দাসকে বড়ো ক্রুশ তোর করে তার হাতে ও পায়ে পেরেক মেরে 
তাকে ন্নদুশবিদ্ধ অবস্থায় ফেলে রাখা হতো। প্রচণ্ড রোদ্রে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ 
করতে করতে ধারে ধারে সে মৃত্যুম্খে পাঁতত হতো। 
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নিজেদের অত্যাচারীর বিরদ্ধে দাসদের ঘৃণার অন্ত ছিল না; তারা তাদের 
বিরদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়োছল। 

প্রাচীন কালে পৃথবীর আর কোথাও রোমের মতো এত অধিকসংখ্যক দাস 
ছিল না ও তাদের বিরদ্ধে এত নিষ্ঠুর শোষণও আর কোথাও হয় নি। 

রোমে দাসমািকভাত্তিক সমাজ প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়োছিল। 


? ১. প্রাচীন কালে অর্থনীতিক বিভিন্ন শাখায় দাসদের শ্রম যে বিপুল পরিমাণে ব্যবহার 

* করা হতো, তার কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন মনে হলে, প্রথমেই মনে 
করতে চেষ্টা করো দাসদের দিয়ে কী কী কাজ করানো হতো। ২. প্রাচ্যে বা গ্রীসের 
চেয়েও রোমে দাসমালিকভীত্তক সমাজ যে অধিকতর সমদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা প্রমাণ 
করো। এই সমীদ্ধর পিছনে কী কারণ ছিল? ৩. প্রাচীন যুগে পাথবীতে সাধারণ 
মানদষজনকে কাঁভাবে দাসে পাঁরণত করা হতো? *৪. রোমের কোনো দাসের জবানীতে 
তার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করো। 


$ ৫০. ইতালিতে কৃষক দারিদ্র্য, জমির জন্য তাদের সংগ্রাম 
দ্রে. মানচিন্ত ৮) 


মনে করতে চেষ্টা করো-ব্রিবুনস্দের ভূমিকা কাঁ ছিল ($ ৪৬:১); খা, পঢ়, ৪র্থ 
শতাব্দীতে গ্রীসে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় কেন নিঃ্ব হয়ে গিয়েছিল ($ ৪২:২)। 


১, দাসদের দিয়ে জমি চাষ করালে কৃষিকাজ খুবই কম খরচে সম্পন্ন করা যেত। 
তা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ হতে সস্তায় ইতালিতে অনেক পরিমাণে খাদ্যশস্য আনা 
হতো। খাদ্যশস্যের দাম কমে গিয়োছল যে সব চাষী ক্ষেতে খাদ্যশস্যের চাষ করতো 
তারা নিঃস্ব হয়ে যেতে শুর; করে এবং নামমাত্র মূল্যে দাসমালিকদের নিকট জাম 
'বাক্রি করে দেয়। সমকালীনদের রচনায় জানা যায় যে, এলাকার পর এলাকা খালি 
হয়ে যায়: অল্প কিছ কাল পূর্বেও যেখানে গ্রাম আর চাষাঁদের জমিজমা ছিল 
সেখানে দাসরা লাঙ্গল চষছে আর পশ্দ চরাচ্ছে। ইতালিতে বিপ্যল সংখ্যায় দাস 
আমদানির ফলে এবং রোম কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশ ল্যণ্ঠিত হওয়ায় দাসমালিকদের 
এই্বর্য বৃদ্ধি পায়, কিছু কৃষকরা গাঁরব হয়ে পড়ে। 

সবস্বান্ত হয়ে যাওয়া চাষীরা কাজ খুজতে রোম ও অন্যান্য শহরে যেতে শ্দরু 
করলো। শহরে হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। অথচ এখানেও 
তাদের কাজ মিললো না, কেন না শহরের প্রায় সব কাজকর্মই তো দাসদের 'দয়ে 
করানো হতো। 

কৃষকেরা ভূসম্পাত্তিহীন হয়ে পড়ার পরে সেনাবাহিনীতে লোক ভার্ত হওয়ার 
সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো । রোমের সেনাবাহিনী শাঁক্তহীন হয়ে পড়লো । সৈন্যেরা 
আঁত কষ্টে খ্টী. পঢ়, ১৩৮ সালে সাঁসাঁলতে দাসবিদ্রোহ দমন করে। এই অভ্যুত্থান 
সারা ইতালির দাসমালিকদের মারাত্মকভাবে ভাঁতসন্দস্ত করে দেয়। 
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২. বিপুল সংখ্যায় দাস আমদানি (দাসর তাদের অত্যাচারী প্রভুদের ঘৃণা ছাড়া আর 
কিছুই করতো না) আর চাষাঁদের একেবারে নিঃস্ব করে দেয়া যে কাঁ পরিমাণ 
বিপজ্জনক ব্যাপার তা ছু কিছু দাসমালিক বুঝতে পেরোছিল। সন্দ্ান্তবংশীয় 
প্লেবেইউস পাঁরবারের গ্রাখ ভ্ৰাতৃদ্বয়: তিবেরিউস্‌ এবং গাইউস্‌ও ব্যাপারটা বুঝতে 
পেরোছিলেন।* 

জন্য রোমে সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করতো। ১৩৩ খ্রীষ্টপন্রাব্দে গণপারষদ তাঁকে 
বিবনদস্পদে নিয;ক্ত করে। 

'তিবৌরউস্‌ এক আইন গণয়নের প্রস্তাব করেন যার ফলে প্রত্যেক পাঁরবার 
সার্বজনীন জমিতে ২৫০ হেক্টরের বোশ জাম পেতে পারবে না, আতাঁরক্ত জাম 
জাম বিক্রয়ের কোনো আঁধকার অবশ্য তাদের হাতে রাখা হবে না। তবোরউস্‌ তাঁর 
এই প্রস্তাব জনসমক্ষে পেশ করেন। ফোরুমে বিপুলসংখ্যক জনতার সম্মুখে স্পষ্ট 
ও উজ্জল বক্তৃতায় [তাঁন এই আইনের সমস্ত ভালো দিক তুলে ধরেন। জনগণ 
নিজেদের ব্রিবুননস্‌কে সমর্থন জানায়। বাঁড়র দেয়ালে, থামের গায়ে, এমন কি 
সমাধিফলকের উপরে পর্যন্ত দরিদ্রেরা এই আইন সমর্থনের আহবান জানিয়ে স্লোগান 
লিখে রাখতো। িবোৌরউস্‌ কৰ্তৃক আয়োজিত বিরাট জনসভায় তাঁর 
এই ভূমি-আইন গৃহীত হয়েছিল। 

সনেট, যার সদস্য ছিল ধনী জাঁমদাররা, এতে খুবই রেগে যায়; কিন্তু 
বলতে সাহস পায় না। তিবেরিউসের নেতৃত্বে গঠিত কাঁমাঁট আঁতাঁরক্ত জাম কেড়ে 


৩. পরের বংসর গণসভায় ল্ৰিব;ন:স্‌ নির্বাচনের সময়ে তিবোঁরউসের শত্ুরা তাঁর 
বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ায় যে, "তান রাজা হয়ে বসতে চান। গণসভায় তারা এমন 
ভয়ঙ্কর হৈচৈ শর; করে যে শেষপর্যন্ত তিবোরউসের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়াই সম্ভব 
হলো না। 

ফোরূমের অনাতিদুরেই সিনেটের অধিবেশন বসতো। সেনাতোরগণ তাদের এই 
ঘণ্য ত্রিবন্মসকে দমন করার জন্য তিবোরউসের দ্দর্নামের সুযোগ নেয়। 
সেনাতোরদের প্রাত আহবান জানালে সকলেই ঘর থেকে বোরয়ে ফোরুম ময়দানের 


* ইংরোজতে the Gracchi brothers হলেও দুভাইয়ের পদবী গ্রাখ নয়, গ্রাখুস 
(Gracchus); একবচন Gracchus শব্দটি বহদবচনে 09০০ হয়ে যায়, ফলে বাংলাতে 
গ্রাখস ভ্রাত্দ্বয়' বলা চলে। -- অন্য 
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রোমে চাষবাসের জন্য লোহার তোর শ্রম-হাতিয়ার: কাস্তে, গতি, শাবল-কুড়ুল। 


দিকে ছুটে যান। জনগণ সামনে সেনাতোরদের দেখে প্রচালত রীতি অনুযায়ী 
পথ ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ায়। তখন সেনাতোররা ভাঙা বোর তক্তা দিয়ে 
পিটিয়ে তিবেরিউস্‌কে হত্যা করে; তাঁর ৩০০ জন সমর্থকও প্রাণ হারায়। নিহত 
ব্যক্তিদের সকলকে তিবের্‌ নদীতে ফেলে দেয়া হয় -- শধ্মান্র অপরাধীদের 
মৃতদেহই এভাবে ফেলার নিয়ম ছিল। এর পর জমি বিতরণ করা বন্ধ করে 
দেয়া হয়। 


৪. খন্ড. পু. ১২৩ সালের জন্য গণপারিষদে ত্ৰিবনন্স্‌ নির্বাচিত হয়ে গ্রাখি ভ্রাতৃদ্ধয়ের 
কনিষ্ঠজন গাইউস্‌ জ্যেণ্ঠজাতার অনারন্ধ কর্ম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। 
আবার জাম বিতরণের কাজ তান শুরু করেন। গ্রাঁখ ভ্রাতৃদ্ধয়ের কার্যকলাপের 
ফলে প্রায় ৮০ হাজার নিঃস্ব চাষী জাম পেয়োছল। 

রোম শাসন করছে ম্ুষ্ঠমেয় জনা কয়েক ধনী আঁভজাত -- এটা যে কী 
অন্যায় তা গাইউস্‌ গ্রাথথস বুঝতে পেরোছিলেন। সিনেটের ক্ষমতা সীমিত করে 
রাষ্ট্রপারচালনায় দারদ্রদের টেনে আনার চেষ্টা করেন তিনি। ?সনেটের 'বর্দ্ধে 
মিলিত সংগ্রামের জন্য রোম ও ইতালির স্বাধীন অধিবাসীদের একান্ত করার চেষ্টা 
করেন গাইউস্‌, কিন্তু জনসাধারণের মাত্র কিছ; অংশ তাঁকে সমর্থন করে। সিনেট 
তাঁর বিরুদ্ধে আভযোগ আনে যে, তান শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে চান। ত্ৰিবযনম্স্‌ 
হিসেবে তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ হলে সশস্ত্র দাসমালিকদের দল ও সৈন্যের 
গাইউস্‌ ও তাঁর সমর্থকদের আক্রমণ করে বসে। সিনেট ঘোষণা করে যে, গাইউসের 
মাথার বদলে সে পাঁরমাণ ওজনের সোনা পুরস্কার দেয়া হবে। রোমের রাস্তায় রাস্তায় 
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যুদ্ধ শর; হয়ে যায়। সিনেটের বিরদ্ধে এই সংগ্রামে গাইউস্‌ ও তাঁর ৩ হাজার 
সমর্থক মৃত্যুবরণ করেন। 

জাম বণ্টন পুনরায় থেমে যায়। অনাতাবিলম্বে আইন প্রণয়ন করা হলো যার 
ফলে সার্বজনীন ক্ষেত্রের জাম বিক্রয় আর নিষিদ্ধ রইলো না। কৃষকরা পুনরায় 
ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়তে লাগলো আর সেই সব জমি দাসমালিকরা কিনতে 
শর; করলো। 


৫. সেনাবাঁহনীর শক্তিবাদ্ধর জন্য রোমে ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যাক্তদের সৈন্যদলে ভার্ত 
করা শর হলো। নিরন্ন দাঁরদ্র জনগণের মধ্যে বেতনভূক সেনা হতে ইচ্ছক লোকের 
কোনো অভাব হলো না। 

খা, পু. ২য় শতকের শেষ থেকে খ্্ী. পু. ১ম শতকের শদুরুর মধ্যে রোমক 
সৈন্যবাহিনী পুনরায় শাক্তশালী হয়ে উঠলো। তবে তাতে একটা গঠনগত পাঁরবর্তন 
ঘটে গেল। যারাই বেশি মাইনে দেবে তাদেরই চাকার করতে ইচ্ছুক -- এরকম 
ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে উঠলো। 


প্রাচীন এঁতিহাসিকদেৰ রচনা থেকে 
কীজন্য তিবোরউস্‌ গ্রাখুস্‌ কৃষকদের মধ্যে জাম বাল করার দাবি জানিয়েছিলেন ঃ 


অত্যন্ত দ্ধ হয়ে তিবোরউস্‌ বলতেন যে, দাস কখনো সেনাবাহনশতে কাজ করার যোগ্য 
নয়, তারা মালিকের সঙ্গে সব সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। তিনি আরো মনে করিয়ে 
দেন যে, কিছ; কাল আগেই 'সাসালতে দাসদের জন্য মালিকেরা কীরকম ক্ষাতস্বীকার করে, 
দাসদের সাথে রোমবাসীদের কত দীর্ঘ সময় ধরে ও কণ দ্যর্‌হডাবে সংগ্ৰাম করতে হয়েছে 
আর সেই সংগ্রাম কী বিপজ্জনকই না ছিল। 


তিবন্যসের চারদিক ছিরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে লক্ষ্য করে গাঁরবদের স্বার্থ রক্ষা করার 
জন্য যখন তিবোরউস্‌ বক্তৃতা দিতে উঠতেন তখন তাঁকে কঠোর ও অপরাজেয় মনে হতো; 
‘ইতালিতে [িকারান্বেষী বন্য জন্তুদেরও থাকবার গর্ত আছে, রাত কাটাবার জন্য আছে আশ্রয়, 
অথচ প্রাণ দিয়ে যারা ইতালির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের কিছযাঁট নেই, থাকবার মধ্যে 
আছে শমধ্য আলো আর বাতাস। আশ্রয়হণীন ভবঘ্যরের মতো বউ-ছেলোঁপলে নিয়ে তারা এদিক- 
ওদিক ঘ্যরে বেড়াতে বাধ্য হয়। অন্যের বিলাসব্যসন ও ধনসম্পদের জন্য সৈন্যরা য্যদ্ধ করছে, 
প্রাণ হারাচ্ছে; বলা হচ্ছে, ওরা নাকি ব্ৰহ্মাণ্ডজয়ী -- অথচ ওদের একটুকরো নিজের জাম পর্যন্ত 
নেই 


১. রোমের যুদ্ধাভযান কীভাবে তার সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে ফেলে? ২. সিনেটের 
*  অসম্মাঁত সত্বেও ভূমি-আইন কেন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল? গ্রাখদের বিরুদ্ধে সিনেট 
কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেঃ ৩. গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের ভিত্তিতে বলো-- 
দাসমালিকাভীত্তক সমাজব্যবস্থা কীভাবে কৃষক ও কারিগরদের সার্বিক অবস্থার উপর 
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প্রভাব বিস্তার করেছিল? তোমার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪. খর, পু. ২য় 
শতকের, শেষ পাদে রোমক সৈন্যবাহনীতে কী কাঁ পরিবর্তন দেখা দেয়? সে সব 
পাঁরবর্তনের কারণ কী? &. এই পারিচ্ছেদের $ ৫০) অন্তর্ভুক্ত উপচ্ছেদসমূহের 
িরোনামা দাও। ৬. দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের কত বংসর পরে তিবোরউস্‌ গ্ৰাখংসের 
ভূমি-আইন প্রবার্তত হয়েছিল? 


$ ৫১. স্পাৰ্তাকাসের নেতৃত্বে দাসবদ্ৰোহ 
(দ্র. মানচিত্র ৯ক) 


মনে করতে চেষ্টা করো -_ প্রাচীন কালে পৃথিবীতে শোষিতদের দ্বারা সংঘাটত কী কাঁ 
অভ্যুত্থান ঘটোঁছল। 


১. বিদ্রোহের শর । খর. পু. ১ম শতাব্দীতে ইতালিতে দাসদের সংখ্যা অত্যন্ত 
বর্ধিত হয়েছিল। তাদের অবস্থা পূর্বের মতোই শোচনীয় ছিল। এতে করে 
দাসমালিকদের বিরদ্ধে দাসদের সংগ্রাম ভবিষ্যতে আরো সূদ্‌ড় হবার সুযোগ পায়। 

কাপ্যয়া শহরে গ্রাঁদয়াতোরদের জন্য একটা বড়ো বিদ্যালয়-কারাগার ছিল। ৭৪ 
খদীষ্টপন্র্বাব্দে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে থাকে । 
গ্রাঁদয়াতোরদের বাসস্থান বিদ্যালয়-কারাগারের প্রহরী এই ষড়যন্তের কথা জানতে 
পারে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছ ষড়যন্্রকারী পালাতে সক্ষম হয়। তারা ভিস্টাভউস্‌ 
পর্বতের চুড়ায় আশ্রয় নেয়। 

পলাতকগণ স্পার্তাকাসকে* নিজেদের পথপ্রদর্শক নির্বাচিত করে। স্পার্তাকাস 
তাঁর প্রচণ্ড শাক্ত, সাহস ও বদাদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। তিনি বলকান 
উপদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন, রোমকগণ তাঁকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসে। 
পলায়ন করতে গিয়ে তান ধরা পড়ে যান এবং তাঁকে গ্লাদিয়াতোরদের দলে 
ফেলা হয়। 

প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের অস্ত্র বলতে ছল সচালো খুটি আর রান্নাঘরের ছুরি; 
আঙ্ুরলতা দিয়ে তারা তাদের ঢাল তৈরি করোঁছল। এই অস্ব্রশস্ দিয়েই তারা 
নির্ভাঁকভাবে দাসমালকদের ঘরবাঁড় এবং তাদের গাঁড়ঘোড়ার উপর আক্রমণ 
করতো। শন্রুদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়ে তারা নিজেদের অস্তুবলে 
বলীয়ান করে তোলে। িকটবতর্শ এলাকার দাসরাও স্পার্তাকাসের দলে এসে যোগ 
দিতে আরম্ভ করে। 

তিন হাজার রোমক সৈন্য পলাতক দাসদের আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে। পাহাড় 
থেকে নিচে নামার একমান্র পায়ে-চলা পথ রোমকগণ অবরোধ করে রাখে। তাদের 
ধারণা ছিল যে, ক্ষ্তপপাসায় কাতর হয়ে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে। অথচ 


* ইংরোজর অনুকরণে 97১875০95-কে সাধারণত ‘স্পার্টাকাস’ লেখা হয়। -- অন; 
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কামারশালে কামারেরা বর্ম পেটাই করছে। প্রোচীন রিলাফ ৷) 


বিদ্রোহীরা আঙুরলতা দিয়ে মই বুনে তার সাহায্যে রান্রিবেলায় পাহাড়ের অত্যন্ত 
খাড়া দিক দিয়ে নিচে নামলো । রোমক সেনারা ভাবেই ন যে, ওভাবে নিচে নামা 
সম্ভব,,ফলে সোঁদকে কোনো পাহারা রাখে নি। বিদ্রোহীরা অকস্মাৎ রোমক বাহনীর 
উপরে ঝাঁপয়ে পড়ে তাদের ধৰংস করে দেয়। (দ্র. রাঙন ছবি ২০) 


২. ম্যাক্তর পথে। বিদ্রোহীদের সাফল্যের সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র 
ইতালি হতে দলে দলে দাস এসে স্পার্তাকাসের বাহিনীতে এসে যোগ দেয়, তারা 

স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার দাস সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলে 
নানান ভাষায় কথা বলতো এবং ফলে প্রায়শঃই একে অপরকে বুঝতে পারতো না। 
স্পার্তাকাস তাদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। রোমক সেনাবাহনীর 
অনুকরণে তিনি নিজের পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী ও গুপ্তচর ব্যবস্থা 
গঠন করেন। 'দবারান্র কর্মকারগণ বিদ্রোহীদের শিবিরে লোহা পিটিয়ে অস্মশস্য 
বানাতে থাকে। 

স্পার্তাকাস তাঁর সৈন্যদল উত্তরাভিমূখে চালনা করেন। সম্ভবত তান দাসদের 
ফিরে যেতে পারে। 

বিদ্রোহী বাহিনী যে কাঁ পরিমাণ শাক্তশালী তা সিনেট বুঝতে পেরেছিল। 
তাই সিনেট তার 'বরুদ্ধে ইতাঁলর উভয় কোন্স,ল্‌কেই প্রেরণ করলো। স্পার্তাকাসের 
বাহিনী বাহ্ভূত দাসদের যে সব দল ছিল তাদের মেরে ধৰংস করে ফেলতে সক্ষম 
হয়েছিলেন কোন্সুলদ্বয়। একইভাবে তাঁরা বিদ্রোহীদের প্রধান বাহিনীকে চারদিক 
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আহত স্পার্তাকাস। োম্পেই নগরে প্রাপ্ত দেয়ালে ঝোলানো ছবি অনুকরণে আঁঙ্কত।) 


থেকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। স্পার্তাকাস কিন্তু কোন্স;লদের 
পারিকজ্পনা ধরতে পেরোছিলেন। তান তাঁদের আর পরস্পর মিলিত হবার সুযোগ 
না দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের এক এক করে ধংস করে ফেলেন। 

অভ্যরথানকারী 'বিদ্রোহীর দল সমগ্র ইতালি আঁতক্রম করে, যাদ্ধক্ষেত্রে রোমক 
বাঁহনীকে পরাজিত করে তারা পো নদীর উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়। এমন 
সময়ে স্পার্তাকাস হঠাৎ বিপরীত মুখে তাঁর গাঁত পাঁরবর্তন করেন। মনে হয় বেশ 
1কছ:সংখ্যক দাস ইতালি ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছুক ছিল না। 


৩. বিদ্রোহীদের ফাঁদে পড়া। বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে রোমের 
দাসমালিকরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। খুবই তাড়াহুড়ো করে তারা বিশাল 
সৈন্যসমাবেশ করে। দাসমালকদের অনেকে নিজেরাই দাসদের সাথে যুদ্ধ করতে 
যায়। এই বাহিনীর সেনাপাঁত নির্বাচন করা হয় ক্রাস্স;স্‌ নামে অত্যন্ত ধনাঢ্য 
এক ব্যাক্তকে। তা ছাড়া সিনেট স্পেন ও বলকান উপদ্বীপ থেকেও সৈন্যদের ডেকে 
পাঠায়। 

স্পার্তাকাস দেখলেন যে, রোম অবরোধ করার শক্তি তাঁর নেই; তখন তান 
নিজ বাহিনীকে ইতালির দক্ষিণাণ্লে চালিত করলেন। পথে ক্লাস্সংসের 
বাহিনী বাধা দেয়, কিন্তু দাসরা সেই বাধা ছিন্ন করে বোরয়ে যায়। রোমক 
যোদ্ধারা বিদ্রোহীদের এত ভয় পেত যে, বিদ্রোহীরা কাছাকাছি এসে গেলে বিখ্যাত 
রোমক যোদ্ধারা দল বেধে ছুটে পালিয়ে যেত। নিজ বাঁহনীর নিয়মশঙ্খলা 
রক্ষার জন্য পলাতক সেনাদের প্রতি দশ জনের ভিতর থেকে একজনকে প্ৰাণদণ্ড 
দেওয়ার হুকুম দিতেন ক্রাস্সুস্‌। 


20+ ২৯১ 


স্পার্তাকাস অতঃপর তাঁর বাহিনীসহ ইতাঁলর দাঁক্ষণ-পশ্চিম অন্তরীপ 
আভমুখে অগ্রসর হন। 'সাঁসালতে গিয়ে সেখানেও দাসবিদ্রোহ ঘটানোর পরিকল্পনা 


ছিল তাঁর। কেরায়া নিয়ে বিদ্রোহীদের জলপ্রণালী পার করিয়ে দেবার প্রাতশ্ৰমাত 
দেয় জলদস্যুরা, কিন্তু পরে তারা প্রতারণা করে। দাসরা তখন ভেলা তোর করে 
সাগর পাড়ি দিয়ে সাসাল পেণঁছুতে চায়, কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠে তাদের সব 
লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সেখান থেকে 1সাঁসাঁল মোটেও দুর ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও 
বিদ্রোহীরা সেখানে পেশছঢতে সক্ষম হয় নি। 

স্পার্তাকাসের বাহিনীর উপর আক্রমণ করবেন কিনা মনস্থির করতে না পেরে 
ক্লাস্সুস্‌ যার উপর দিয়ে অন্তরীপে আসার একমাত্র পথ ছিল সেই সংকীর্ণ 
যোজকটি দখল করে বসলেন। যোজকের এক উপকূল হতে অন্য উপকূল পর্যন্ত 
সমস্ত জায়গা জুড়ে রোমকরা গভীর পাঁরখা খনন করে ও উদ্চু বাঁধ বাঁধে। বিদ্রোহীরা 
ফাঁদে আটকা পড়ে যায়, তাদের মধ্যে দা্ষ দেখা দিলো। 


৪. “অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে তীরের ঘায়ে মরাও ভালো’। অভ্যুর্থানকারীদের উদ্দেশে 
বক্তৃতা দেওয়ার সময় স্পার্তাকাস বলোছিলেন যে, অনাহারে মৃত্যুবরণের চেয়ে 
তীরের ঘায়ে মরাও ভালো । দর্বিষহ শীতে এক ঝড়ো হাওয়ার রাত্রে তিনি শন্তুর 
উপর প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য সকলকে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁর বাহিনী এক 
জায়গায় পারখা ভরে ফেলে ও বাঁধ দখল করে নেয় এবং ফাঁদ হতে মডক্ত হয়ে 
বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। 

কিছুসংখ্যক দাস পুনরায় স্পার্তাকাসের বাহিনী থেকে বিভক্ত হয়ে বৌরয়ে 


২৯২ 


যায়; ক্লাস্সস্‌ সে সময়ে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের প্রত্যেককে মেরে 
ফেলে ৷ 

ওদিকে আবার ঠিক এ সময়েই বলকান উপদ্বীপ হতে সৈন্যদল ইতালি এসে 
পেশছয় এবং স্পেন থেকেও পোম্পাই নামে জনৈক সেনাপাঁতর নেতৃত্বে সেনাবাঁহনী 
চলে আসে। রোমের বাহিনীসমূহ যাতে পরস্পরে মালত হতে না পারে তজ্জন্য 
ক্রাস্সঃসৃ-বাহিনীর দিকে স্পার্তাকাস-বাহনী এগিয়ে যায়। 


€. শেষ য্দদ্ধ। রোমবাসীদের সাথে বিদ্রোহীদের শেষ যুদ্ধ হয় ৭১ খ্যীষ্টপনর্বাব্দে। 
ক্রাস্সস্‌কে নিহত করার জন্য স্পার্তাকাস চেষ্টা করেন, কেন না তা হলে তাঁর 
বাহিনী পাঁরচালকহান হয়ে পড়বে। স্পার্তাকাসের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শুদের 
দুজন সেনাপতি নিহত হয়। অবশ্য তিনি নিজেও উরুতে আঘাত পান। আহত 
স্পার্তাকাস এক পায়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। রোমকরা তাঁকে জাঁবিত 
অবস্থায় ধরতে পারে নি। যুদ্ধের সময় তাঁকে এমন টুকরো টুকরো করে কেটে 
ফেলোছল রোমক সেনাদল যে তাঁর শরাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে সনাক্ত করা 
যায় নি। 

রোমকদের সাক্ষ্েই জানা যায় যে, 'ীবদ্রোহীরা তাদের আঁন্তম সংগ্রামেও 
মহাসাহাসিকতার সঙ্গে যদ্ধ করেছিল। 'কন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের শাক্ত খুবই বেশ 
থাকায় বিদ্রোহীবাহিনী একেবারে পরাজিত হয়ে যায় এবং বাদ বাঁক কিছু লোক 
এঁদক-ওাঁদক ছড়িয়ে পড়ে। 

যথাসময়ে পোম্পাইয়ের লোঁগও এসে পলাতক দাসদের মেরে শেষ করে ফেলে। 
রোমকগণ যাদ্ধবন্দীদের ব্রদুশাবদ্ধ করে হত্যা করে। কাপমুয়া হতে রোম যাবার পথে 
রাস্তার দুধারে ছ'হাজার মৃত্যুপ্রতীক্ষারত দাসসহ ক্রুশের খুটি পোঁতা ছিল। 

রোমের দাসমালিকাভীত্তক রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য পূরণ -- 
অর্থাৎ বিদ্রোহ দমন -- করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, তবে এই সময়েই 
রোম খুবই শক্তিশালী ছিল। 


ভনাদিমির ইলিচ লোনন এই দাসবিদ্রোহ ও স্পার্তাকাসকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন। 
একজন ছিলেন স্পার্তাকাস ৷ 


প্রাচীন কালে সারা পৃথিবী জুড়ে দাস ও দাসমালিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম 
চলেছিল। রোমে যেখানে দাসতন্দ্ের সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটে সেখানে দাসদের 
সংগ্রাম বিশেষভাবে নির্মম ও অটল আকার ধারণ করোছিল। 


9 ১. মানচিত্রে বিদ্রোহীদের অভিযান-পথ ও য্যদ্ধক্ষেত্র দেখাও। ২. ভ্যাদামর ইলিচ 
* লোঁনন স্পার্তাকাস সম্বন্ধে কী বলোঁছলেন? ৩. বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে 


২৯৩ 


স্পার্তাকাসের দক্ষতা এবং বিদ্রোহীদের সাহসিকতার উদাহরণ দাও। ৪. দাসমালিকাভীত্তক 
রাষ্ট্রের প্রধান দটি লক্ষ্য কী কা ছিল তা $ ৫১ ও $ ৪৮-য়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ 
করো। ৫, স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে দাসদের অভ্যুত্থান কত বংসর ধরে চলোছল? 
স্পার্তাকাসের বিদ্রোহ এবং চীনে হলনদ পাঁট্ুর, বিদ্রোহ --এ দুটির মধ্যে কোনটি 
আগে ঘটোছল এবং কত আগে? ৬. নিম্নলাখত ঘটনার কোনো একাঁট অবলম্বনে এবং 
নিজেকে তার মধ্যে অংশগ্রহণকারী ভেবে নিয়ে গল্প রচনা করো: কে) কাপঃুয়া নগরে 
গ্রাদয়াতোরদের চক্রান্ত এবং তাদের পলায়ন; খে) ভিস্মাভিউস্‌ পর্বত হতে অবরোহন 
ও রোমকদের সাথে তাদের যুদ্ধ; গে) বিদ্রোহীবাঁহনী কর্তৃক ক্রাস্সুসের বেষ্টনী ভঙ্গ। 


খ্ী, পৃ ওয় শতকের শুর; থেকে খ্ী. প্‌. ১ম শতকের আরম্ভ পর্যন্ত রোমে কী কী 
পাঁরবর্তন সংঘাঁটত হয়োছল: 

কে) রোম প্রজাতন্ত্রের সীমা কীরকম পাঁরবার্তত হয়োছিল? মানচিত্রে পুনিক যুদ্ধের শুরুতে 
এবং তার পর ৭৪ খাঁম্টপূ্বাব্দের দিকে তার রাষ্ট্রসীমা নিৰ্দেশ করো। 

খে) ইতালীয় সমাজে 'বাঁভন্ন শ্রেণীর অবস্থায় কী কা পরিবর্তন দেখা 'দিয়োছল? কাঁ 
কারণে সেই সব পাঁরবর্তন ঘটেছিল? 

গে) রোমক সেনাবাহনীতে কীভাবে পাঁরবর্তন ঘটেছিল? সেনাবাহনীর গঠনপ্রকীতি কেন 
পাল্টে গিয়োছল? 


চতুর্দশ অধ্যায় 


রোমে প্রজাতন্ত্রের পতন । সমৃদ্ধির কালে রোমক সাম্রাজ্য 


$ ৫২. রোমে সিজারের ক্ষমতা দখল 
(দ্র, মানচিত্র ৯) 


মনে করতে চেষ্টা করো -- রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনভার কাদের উপর ন্যস্ত ছিল $ ৪৬:২)। 


১. রোমে সেনাপতিদের ক্ষমতা সঃদঢ়ীকরণ। রোমের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধ ও রোমক 
বাঁদ্ধ পেয়োছল। অভিজ্ঞ সেনাপাতিরা যুদ্ধ চালানোর জন্য নেটের নির্দেশান;যায়ী 
নিজেরাই নিজেদের বাহিনী গঠন করতো। যোদ্ধারা তাদের কাছ থেকে বেতন 
এবং ল্যাশ্ঠিত মালের অংশ পেত। সৈন্যেরা শুধুমাত্র সেনাপাঁতর আজ্ঞা পালন 
করতো এবং সর্বদাই তাদের আদেশমতো যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতো। 

দাসমালিকদের অনেকেই মনে করতো যে, শৃক্তশালী সেনাবাহিনীর আধিনায়ক 
উদ্যমী সেনাপতি কোন্সল ও সনেটের চেয়ে যোগ্যতর রূপে দাস ও দাঁরদ্রদের 
'িরুদ্ধতা প্রাতরোধ করতে সক্ষম। রোমে তাই সেনাপাঁতর শাসন কায়েম হোক 
এটাই তারা চাইতো । বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী এবং ৭১ খাঁম্টপূর্বাব্দে দাসাবদ্রোহকে 
নির্মমভাবে বিনি দমন করেছিলেন সেই পোম্পাই এ কাজের উপযুক্ত বলে তাদের 
মনে হয়োছিল। 

এঁদকে একইভাবে রোমের শাসনক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন জ্যালয়াস 
সিজার।* তান এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত এক পাত্লিধাসউস পারবার থেকে । অল্প বয়স 


* গাইউস্‌ ইউলিউস্‌ কেজার (02195 Julius 0969৮) ১০১ খাীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ৪র্থ খ্টীষ্টপূর্বাব্দে নিহত হন। লাতিনে তাঁর নামের উচ্চারণ ভিন্ন রকম হলেও 
ইংরেজির অনুকরণে বাংলা ভাষায় সর্বত্র জ্লয়াস সিজার নামে প্রচালত। তাই ইউলিউস্‌ 
কেজার লিখলে বোঝার অস্মাঁবধে হবে বলে এখানে প্রচলিত বানানই রাখা হলো। -- অনু 


২৯৫ 


১. জ্যীলয়্স সিজার। ২. পোম্পাই (প্রাচীন রোমক আবক্ষ মচুর্ত)। ৩. মরণোন্মুখ জনৈক গল্‌ 
(প্রাচীন মার্ত)। 


থেকেই তান ক্ষমতা ও খ্যাতির স্বপ্ন দেখতেন! দরিদ্র রোমবাসীদের তিনি সহ্য 
করতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল _ তাদের ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করা। এই কারণে তান দাঁরদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যবিতরণের দাবি জানান এবং 
নির্বাচিত হন এবং ৫৮ খষ্টপৰ্বোব্দে গালয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 


২. গাঁলয়া* জয় । গল্‌ জাতি পো নদীর অববাহিকায় এবং আধুনিক কালের 
ফ্রান্সে বসাঁত স্থাপন করোছিল। তাদের মধ্যে অনেক উপজাতিই পরস্পরে পরস্পরের 
শত; ছিল। সিজার যখন গালয়ার শাসনকর্তা শীনযুক্ত হন তখন শুধুমাত্র পো 
নদীর অববাহিকা আর ভূমধ্যসাগরায় উপকূলের কিছ অংশ রোমকদের অধিকারে 
এসেছিল। তান গলদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন তাদের দেশ দখল করবেন 
বলে। 

গাঁলয়াতে প্রায় ৮ বংসর ধরে যুদ্ধ চলোছল। 1সজার এই যুদ্ধে নিজেকে এক 
অক্লান্ত ও প্রাতিভাবান সেনাপাতিরূপে প্রমাণ করেন। কিছ অভিজাত গল্‌কে 
সিজার নিজের পক্ষে টেনে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারাই গঃপ্তচরের কাজ 
করতো এবং অরণ্য ও জলাভূমি অঞ্চলে তাঁর বাহিনীকে পথ দোখিয়ে নিয়ে যেত। 
বিশৃঙ্খল বাহিনী যুদ্ধে আঁভজ্ঞ রোমক লোগিওর আক্রুমণ প্রাতরোধ করতে সক্ষম 
হয় নি। 


* লাঁতনে 99119) ফরাসী ও ইংরেজিতে 080] লেখা হয়। বর্তমান কালের ফ্রান্স ও 
বেলজিয়ম পুরো এবং নেডারল্যাণ্ড, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির কিছ কিছ; অংশ নিয়ে প্রাচীন 
কালে গলিয়া প্রদেশ গঠিত ছিল। প্রাচীন গল্‌ জাতির আবাসভূমিই হলো গল্‌ দেশ বা 
গাঁলয়া। _ অন্য, 
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রোমক বাহিনী সারা দেশ দখল করে নেয় এবং কয়েক লক্ষ যুদ্ধবন্দীকে 
দাসরূপে বিক্রয় করে। তারা গল্‌দের পাবিভ্র স্থান যেখানে দেবতাকে নিবেদনের 
উদ্দেশ্যে আনীত স্বর্ণ সয় করে রাখা হতো, তা ল্‌ঠ করে। সিজার লুঠের মাল 
দিয়ে সৈন্যদের বেতন বাড়িয়ে দেন। উপরন্তু তান যোদ্ধাদের ভূসম্পাত্ত বিতরণ 
করারও প্রাতিশ্রমাত দান করোছলেন। রোমে তাঁর নামে আমোদপ্রমোদ প্রদর্শন করা 
হতো, দরিদ্রকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো। 


৩. রোমে শাসনক্ষমতা দখলের লড়াই। গাঁলয়া জয় করার পর সিজারের হাতে 
ছিল সম্পূর্ণ এক শাক্তশালী ও আজ্ঞানুবতাঁ সেনাবাহিনণ, তাদের সৈনাধ্যক্ষ হবার 
সুনাম আর প্রচুর ধনসম্পদ। 

৪৯ খশষ্টপর্বোব্দে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করলেন। [সনেটের সৈন্যবল সিজার অপেক্ষা অনেক বোশ থাকলেও তারা বিভিন্ন 
প্রদেশে ছড়ানো ছিল। সিনেট তখন তার বাহিনী পাঁরচালনার ভার দিলো 
পোম্পাইয়ের উপর। কিন্তু সিজার এত দ্রুত আক্রমণ করে বসেছিলেন যে রোম 
প্রাতরক্ষার আয়োজন করার সময় পান নি পোম্পাই এবং তান বলকান উপদ্ধীপে 
পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। দাসমালক ও দাসদের এক অংশ সিজারের সাথে হাত 
মেলায়। রোমের দারদ্ জনগণ বিশ্বাস করোছল যে, সিজার তাদের অবস্থা উন্নত 
করবেন। প্রায় কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই তাঁর সেনাদল রোম ও 
সমগ্র ইতালি দখল করে নিল। 

ওদিকে ততদিনে বল্‌কান উপদ্বীপে গিয়ে পোম্পাই বিরাট এক বাহিনী গঠন 
করে ফেলেছেন। সিজারের সেনাদল তখন সেখানে গিয়ে পোম্পাইয়ের বাহিনী 
সম্পূর্ণ ধংস করে দেয়, সব বাকি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। গোম্পাই 
পলায়ন করেন, তবে কিছ;কালের মধ্যেই তিনি নিহত হন। এর পর আরো ৩ 
বংসর ধরে সিজারকে এশিয়া, আঁফ্রকা ও স্পেনে তাঁর বিপক্ষীদের বিরদ্ধে যদদ্ধ 
করতে হয়। 

সিজার ও পোম্পাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ তাঁদের পক্ষাবলম্বনকারী রোম-নাগারকদের 
মধ্যে সশস্ম সংগ্রামের রূপ নিয়োছল। ফলে এই সংগ্রামকে রোমের গৃহ্দ্ধ নামে 
আঁভাহিত করা হয়। 


৪. রোমের একচ্ছত্র আঁধপাঁত -- সিজার। গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে সিজার রোমে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হাতে তখন অবাধ ক্ষমতা । সিনেট ও কোন্সুল বাধ্যভাবে 
তাঁর আদেশ পালন করছে। তিনি নিজেকে ইম্পেরাতোর্‌ (সম্রাট) রুপে ঘোষণা 
করলেন, লাঁতিনে যার অর্থ হলো ‘একচ্ছত্র আঁধপাতি'। যুদ্ধের সময়ে রোমে 
সেনাপাঁতদের এই নামেই ডাকা হতো। সিজার অবশ্য এই উপাধি সামায়কভাবে 
নয়, স্থায়ীভাবেই গ্রহণ করলেন। 
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রোমে সৈন্যদের 1শিবর। মধ্যভাগে _-সেনাপাঁতর ছাউনি, অন্যান্য 
ছোটোখাটো ছাউান পদস্থ সেনানায়কদের, আর বোঁদাঁট বাঁলদানের 
জন্য। সমগ্র শাবির এলাকা ঘরে পাঁরখা ও প্রাচীর রয়েছে। 


সর্বশাক্তমান ইম্পেরাতোরকে সম্রাটের ন্যায় শ্রদ্ধা করা হতো। মুদ্রার উপরে 
তাঁর ছাঁব খোদিত হতো, দেব-দেবীর মার্তর পাশে তাঁর মন্ত রাখা হতো। সিনেটে 
গিয়ে তিনি স্বর্ণ ও গজদ্তু খাঁচিত সিংহাসনে উপবেশন করতেন। মডক্তহস্তে তিনি 
সৈন্যদের উপহার দিতেন বটে, তবে দািদ্রদের তান প্রতারণা করোছিলেন। তিনি 
রোমে তাদের ীবনামূল্যে খাদ্যাবতরণ 'দ্িগ্ণ কাঁময়ে দেন। 


৫. সিজারের মৃত্যু। কিছুসংখ্যক সেনাতোর সিজারের একনায়কতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী 
শাসনে খাশি ছিল না। তারা রোমে আভজাতবর্গের প্রজাতন্ত্র কায়েম রাখতে ও 
শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে চেয়ৌছল। এই সেনাতোররাই চক্রান্ত করে। 
ষড়যন্তে নেতৃত্ব দান করেন ব্ৰ’টাস্‌* নামে জনৈক ধনী ও সন্দ্রান্তবংশীয় দাসমালিক; 
{তান নিজেকে সিজারের সমকক্ষ বলে ভাবতেন। 


* মাকুস্‌ ইউনিউস্‌ ব্রতুস (Marcus Junius Brutus)-য়ের জন্ম ৮৫ খাশজ্টপূর্বাব্দে, 
৪২ খ্যীষ্টপূর্বাব্দে তানি আত্মহত্যা করেন। বাংলাতে ইংরোজর অনুকরণে সর্বদা রুটাস্‌ লেখা 
হয় বলে এখানেও সেই বানানই রক্ষিত হলো। -- অন, 
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৪৪ খযীম্টপূর্বাব্দে সিনেটের এক অধিবেশনে চন্রান্তকারীরা িজারকে ঘিরে 
ধরে। পোষাকের ভিতরে লুকানো ছোরা বের করে তারা ২৩ বার সিজারকে আঘাত 
করে, ফলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। 

রোমে স্থায়ী একনায়কতন্ত্শ শাসন স্থাপনের যে চেষ্টা সিজার করোছলেন তা 
বিফল হলেও' তাতেই বোঝা মায় যে, রোমে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি কত 
ভঙ্গযর ছিল। 


প্নতার্ক রাঁচত পিজার-জীবনী থেকে 


৪৯ খ্ীষ্টপণর্বাব্দে সিজার নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে গাঁলয়ার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত 
র্বিকন নদশর কাছে এসে পেশছ;লেন। সেনাবাহিনশসহ এই সমা অতিক্রম করে এাগয়ে 
যাওয়ার অর্থ প্রজাতন্তের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করা। সিজারের সম্মখে তখন দ্যাট পথ: হয় 
রোম শাসন করা, নয় কলাঁঙ্কত মৃত্যুদণ্ড লাভ। “গাঁড় দাঁড় কৰিয়ে সিজার অনেকক্ষণ ধরে 
ভাবতে লাগলেন, একবার মনে হচ্ছে এটা করাই ঠিক, পরক্ষণেই আবার সিদ্ধান্ত পৰিবৰ্তন 
করছেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে যেন ভাঁবতব্যকে মেনে নিতেই হবে এমনভাবে 
ঠান উচ্চারণ করলেন: ‘ইয়াক্তা এন্ত আলেয়া”, তার পর সামা পার হবার জন্য এগিয়ে 
গেলেন ৷ 

“To cross the Rubicon’ প্রবাদোক্তর অৰ্থ --যা থেকে পরে আর 1পছানো যাবে না 
এরকম বিপজ্জনক কর্মের সিদ্ধান্ত নেওয়া। 

এশিয়া মাইনরে আঁত দত ও সহজে তাঁর একজন বিপক্ষের বিরদ্ধে জয়লাভের পর 
[সিজার মাত্র তিনটি শব্দে তাঁর বিজয়সংবাদ পাঠিয়োছলেন: 'ভোনি, ভাদ, ভিত”, অর্থাৎ 
আদমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। (এভাবে আত সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশক বাক্যকে কাঁ 
বলা হয়?) 


9 ১. খা, পল ২য় শতকের শেষ দিক থেকে খ্যী. পু. ১ম শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত 

* সময়পাঁৱাধতে রোমক সৈন্যবাহিনীতে কোন্‌ পারবর্তন ঘটার ফলে পিজার রোম 
শাসনের অধিকারলাভে সমর্থ হয়োছলেন? তোমার "সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো। ২. সিজার 
কৰ্তৃক রোমের শাসনক্ষমতা দখল করার পশ্চাতে তাঁর গাঁলয়া অভিযানের কা তাৎপর্য 
হত? ৩. রোমের দরিদ্র জনতার প্রাত সিজার ও গ্রাখি ভ্রাতৃদ্ধয়ের আচরণের মধ্যে কী 
পার্থক্য ছিল? *৪. বিপক্ষদলীয়দের উপর জয়লাভ করার পর সিজারের শাসনের সাথে 
কোন্পসুলদের শাসনের প্রতিতুলনা করো। ন্যনপক্ষে তিনটি পার্থক্য নির্ণয় 
করো। &. স্পার্তাকাস বিদ্রোহের কত বংসর পরে সিজার রোমের শাসনক্ষমতা 
দখল করেন? 


* Jacta est 915৪. — দান চালা হয়ে গেছে। অর্থাৎ যা ঘটে গেছে তা থেকে আর 
পছাবার কোনো উপায় নেই। I'he die 15 e৭50 ইংরোজ প্রবাদটি লাতিন প্রবাদের অন্ুবাদ। -- 
অন; 

** Veni, vidi, ঘামে, — অনয. 
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$ ৫৩. ওক্তাভিম্নান আউগণ্ুস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের 
আমলে রোম সাম্রাজ্য 


দ্রে. মানচিত্র ৯) 


মনে করতে চেষ্টা করো--কোন ধরনের রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র বলা হয় $ 8৫:8৪); কোন ধরনের 
রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্র বলা হয় (§ ৪২:৪)। 


১. প্রজাতন্ম সমর্থকদের পরাজয় । সিজারহত্যার ষড়য্মকারীরা রোমে কোনো 
গণসমর্থন লাভ করে নি। খুব কম লোকই প্রজাতন্ন রক্ষার জন্য আগ্রহী ছিল, 
কেন না শ্মধুমান্র গোটা দশেক অভিজাত পাঁরবার রোম শাসন করতেন। সিজারের 
পালিয়ে গয়ে আত্মরক্ষা করে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণ মাকিদোনিয়ায় এক 
সৈন্যবাহিনী গঠনে সমর্থ হয় এবং ইতালি অভিমুখে অভিযানের প্রস্ততি গ্রহণ 
করতে থাকে। পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। 

সিজারের লোগওতে নতুন আঁধনায়কের আগমন ঘটলো: একজন তাঁর প্রাক্তন 
সহকারী গ্যাণ্টোনি* ও অন্যজন সিজারের এক অল্পবয়স্ক আত্মীয় ওক্তাভিয়ান। 
বিশালদেহা ও প্রচণ্ড শক্তিশালী গ্যাণ্টোনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। দূর্বল 
ও রূগ্ণ ওক্তাভিয়ানের না ছিল যুদ্ধ করার আঁভজ্ঞতা, না "ছিল সেনাপাঁত হবার 
ক্ষমতা; কিন্তু তান ছিলেন আঁতশয় ধূর্ত ও সতর্ক, এবং দক্ষ সহকারী নির্বাচনের 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। 

ও্যাণ্টোন এবং ওক্তাভিয়ান উভয়েই উভয়কে ঘৃণা করতেন, কিন্তু তব; যে 
একত্র মলোছলেন তা কেবল প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। তাঁরা 
তাঁদের সেনাদল নিয়ে রোমে চলে এসে, কয়েক হাজার 1বিপক্ষীদের নিহত করে 
তাদের বিষয়-সম্পাত্তদখল করে নেন। পরে ওক্তাভিয়ান ও এ্যাণ্টোন সৈন্যবাহনীসহ 
মাকিদোনিয়ায় চলে আসেন। যুদ্ধে ফালাপ্প নামক এক শহরের কাছে এদের 
সৈন্যবাহিনী প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের পরাজিত করে। ব্ুটাস্‌ তরবারির উপরে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে আত্মহত্যা করেন! 


২. এ্যাশ্টোনি এৰং ওক্তাভিয়ানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব । এ্যাণ্টোন এবং ওক্তাভিয়ান 
রোম রাষ্ট্রের শাসনভার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাঁগ করে নেন। গ্যাণ্টোনি পূর্বাঞ্চলীয় 


* মাকুস্‌ আস্তোনিউস্‌ খে, পু. ৮৩-৩০ অব্দ) বাঙালী পাঠকের নিকট চলচ্চিত্ৰ, 
শেক্সীপয়রের নাটক, ইত্যাদি নানান সূত্রে মার্ক এ্যাণ্টোন রূপে এত পরিচিত যে তাঁর প্রকৃত 
লাতিন নামের বদলে ইংরোঁজতে প্রচালত -_ এবং তার মাধ্যমে বাংলাতেও -- উচ্চারণাঁটিই এখানে 
রাখা হলো। -- অন. 
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১. মহামহিম আউগ্মস্তুসের মার্ত। (পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।) 

উপরে -- দেব-দেবী ও আত্মীয়স্বজন পাঁরবোষ্টত আউগব্্ুস। তাঁর মাথার 

উপরে দেবী প.্পমাল্য ধরে রেখেছেন। নিচে -- রোমের সেনাদল যুদ্ধে বন্দী 

ধরে আনছে। ২. জনৈক সম্রাটের সম্মানে রোমে স্থাপিত খলানাকৃতি 
বিজয়তোরণ। (আলোকাচিন্র।) 


প্রদেশসমূহ শাসন করতেন। মিশর রাজ্যের রাজকীয় আড়ম্বরবহুল রাজধানী 
আলেকজানন্দুয়ায় [তান থাকতেন। ওক্তাভয়ান থাকতেন রোমে এবং দেশের পশ্চিম 
দিকের অণ্ডলগমলো শাসন করতেন। 

উভয়েই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ৰস্তুতি নিতে থাকেন। ৩১ 
খীষ্টপূববাব্দে গ্যান্টোনি নিজের সৈন্যদল ও নৌবাহিনীকে গ্রীসের আক্তিউস্‌ 
অন্তরীপে সাম্মালত করেন। ওক্তাভিয়ানের সেনা ও নোৌবাহনীও এখানেই সমবেত 
হয়। নৌযুদ্ধে ওক্তাভিয়ান জয়ী হন। এ্যাণ্টোন নিজ সৈন্যবাহিনী ছেড়ে জাহাজে 
চেপে আলেকজান্দ্রিয়া পলায়ন করেন। সেনাপাঁতর অভাবে গ্যাণ্টোন-বাহনী 
আত্মসমর্পণ করে। 

খাঁ. পু. ৩০ সালে ওক্তাভিয়ানের সেনাবাহনী আলেকজান্দ্ৰয়া আক্রমণ 
করে বসে। এ্যান্টোনি তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মিশরকে রোমের একাঁট 
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প্রদেশে পারিণত করা হয়। এভাবে সর্বশেষ গ্রঁক-মাকদোনীয় রাজ্যাটরও পতন 
ঘটলো। 


৩. ওক্তাভিয়ানের শাসন। গ্যাণ্টোনর বিরদ্ধে জয়লাভের পর ওক্তাভিয়ান 
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও ইম্পেরাতোর উপাধি বজায় রাখেন। প্রজাতন্ত্র নামেই রোম 
পূর্বের মতো পাঁরগাঁণত হতে লাগলো। রোমে সনেট বসতে লাগলো, গণসভার 
অধিবেশন এবং প্রাত বৎসর কোন্সুল ও অন্যান্য সরকার পদে লোকজন নির্বাচিত 
হতে লাগলো ঠিকই, তবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে কাজে লাগয়ে ওক্তাভিয়ান 
এদের প্রত্যেককে তাঁর ইচ্ছার সাধারণ নির্বাহকে পাঁরণত করেন। 

গণপারিষদ উচ্চপদসমনূহের জন্য হয় স্বয়ং ওক্তাভিয়ানকে, নয়তো তাঁর অন্ঃগ্রহপ,জ্ট 
ব্যক্তিদের নির্বাচন করতো। কোন্দল ও ্রিকুননস বিনাবাক্যে ওক্তাভিয়ানের আদেশ 
পালন করতো। একদা সম্রাটের ইচ্ছার বিরদ্ধে জনৈক রোমবাসী কোন্সল পদপ্রার্থী 
হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটলো। 
ওক্তাভয়ান তাঁর বিরদ্ধে বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ?সনেট থেকে সরিয়ে তাঁর 
স্বপক্ষাবলম্বীদের নিযুক্ত করেন। সিনেটে সর্বপ্রথম মত তিনিই প্রকাশ করতেন, 
আর সেনাতোরগণ তখন নি্ধধায় সম্রাটের "সদ্ধান্তানদ্যায়ী নিজেদের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতো। সেনাতোরগণ সম্রাটকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করে -- 
আউগ্মষ্ভুদ, যার অর্থ ‘পবিন্ল’। 

৩০ খশন্টপর্্বাব্দ হতে ১৪ খ্দচ্টাব্দ পৰ্যন্ত আমৃত্যু তিনি রোম শাসন করেন। 


1 ইম্পেরাতোর | 
| সপ দবা | 
গণপৰিষদ কোম্স্যল | সেনাতুস 
রোমের নাগারকবৃন্দ দাসমালকদের মধ্য থেকে | ইম্পেরাতোর কর্তৃক 
নির্বাচিত নিযুক্ত 


ইম্পেরাতোরের পছন্দসই | ইম্পেরাতোরের আদেশ ও | ইম্পেরাতোরের অনুকূলে 
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₹ ৯: সম 


al NV 4 


১, দক্ষিণ ডানিয়ুব অঞ্চল বিজয়ের পর ন্রাইয়ান স্থাপিত স্তম্ভ । 
(আলোকচিন্ন।) ২. ন্ৰাইয়ান স্তম্ভে খোদিত রলীফ। 


শাক্তপ্রয়োগের দ্বারা রোম শাসন স্থাপন করার ফলে ওক্তাভয়ান ষড়যন্ত্রকে খুব 
ভয় পেতেন। ?সনেটে তানি সবসময় বিশ্বাসী সঙ্গী পারবৃত হয়ে থাকতেন এবং 
পোষাকের নিচে বর্ম পরতেন। 


৪. রোম সাম্রাজ্য; তার দাসমালিকাভাত্তক চাঁরত্র। আউগব্তুস প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা 
তাঁর মৃত্যুর পরও বজায় থাকে। বংশধর কোনো উত্তরাধিকারী অথবা সৈন্যবল 
দ্বারা শাসনক্ষমতা দখলকারী কোনো সম্রাট রোম শাসন করতো। ‘ইম্পেরাতোর’ 
শব্দটি নতুন অর্থ লাভ করে -- রোমের শাসক মাত্রই এই নামের আঁধকারী 
হলেন। যাঁদও রোমে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নিয়মকান্দূন বজায় ছিল, তব্‌ 
প্রজাতন্ত্র পারবর্তিত হয়ে গিয়োছল রাজতন্ত্রে। রোমের রাজতন্্কে বলে 
সাম্নাজ্য। 

সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে দাসমালিকদের প্রভুত্ব রোমে ও তার প্রদেশগ্যলোয় 
আরো সদ্‌ড় হয়। ওক্তাভিয়ান অত্যন্ত গর্বভরে লিখেছিলেন যে, দাসমালিকদের 
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হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া ৩০'হাজার দাস বন্দী করে তিনি প্রাণদণ্ড দেবার জন্য 
তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেন। কোনো দাস তার মালিককে হত্যা করনে 
আইন অন্চ্যায়ী সে গৃহে যত দাস থাকতো সকলকেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হতো; 
একবার একসাথে ৪০০ দাসকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় 
ইম্পেরাতোরগণ উৎপীড়িতদের বিদ্রোহ দমন করতেন। 

দাসমালিকেরা শ্যধ্য রোমেই নয়, বিভিন্ন প্রোভিন্খাসয়ায় সম্রাটের শাসন 
সমর্থন করোছল। 


৫. রোম সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বিজয়াভযান। ১১৫-১১৬ খ্যাম্টাব্দে অভিজ্ঞ ও 
করেন। এর আগে কখনো রোমের লেগিও প্রাচ্যের অত দুরাণ্চল অবাধ 
অগ্রসর হয় নি। কিন্তু রোমের অধীনস্থ প্রদেশগুলোয় বিজিত জনতার বিদ্রোহ 
শুর; হয়ে যাওয়ায় ব্রায়ান তাঁর অভিযান থামিয়ে বিদ্রোহদমনে সৈন্য পাঠাতে 
বাধ্য হন। 

ন্রাইয়ানের এই অভিযান ছিল রোমক সেনাবাহিনীর সর্বশেষ বিজয়াভযান। 
বিদ্রোহ দমন ও সাঁমান্ত রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের প্রচুর সৈন্যবলের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। ৰাইয়ান এশিয়ায় প্রায় সমস্ত দখলীকৃত অণ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হন, 
কেন না সেগুলো বজায় রাখতে বিশাল সেনাবাঁহনীর দরকার হতো। খীষ্টীয় 
২য় শতাব্দীর প্রথম দিকে আগ্রাসী য্যদ্ধাভিযান বন্ধ করে অধিকৃত ভূভাগ রক্ষা করার 
প্রয়োজনীয়তা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। 


'দেবপ্রাতম আউগ্যস্তুসের কীর্তি” নামধারী শিলালিপি থেকে 


শিলালাপির ভিত্তিতে ১ম -শতাব্দীতে রোমের আঁধবাসী সম্পর্কে কী জানা যায় ?-আউগ্যস্্সৈর 
ধনসম্পদ ও রোম রাষ্ট্রে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে কী বলতে পারি আমরা? 


5. দশম বার যখন আমি কোম্সূল হই, তখনো আমি আরেকবার আমার সম্পত্তি থেকে 
প্রত্যেক লোককে চার শ’ সেস্ভেরতিউস্‌ (রোমে প্রচাঁলত চাদর মুদ্রা) করে দান কার; আর 
একাদশতম কোম্স;লত্বকালে আমি আমার নিজ সাম্য ক্রঁত খাদ্যসামগ্রী মোট বারো 
বার লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করোছিলাম; এবং যখন আমি দ্বাদশ বারের জন্য ত্ৰিবযন্স হলাম 
তখন তৃতায় বার আদমি প্রত্যেককে চার শ' সেন্তেরাতিউস্‌ দান কাঁর। ন্যনপক্ষে আড়াই লক্ষ 
লোক আমার দান লাভ করতো। যখন আমি অষ্টাদশতম বার ত্ৰিব;নয্স হই এবং দ্বাদশ বারের 
জন্য কোন্দ;ল, তখন আমি শহরের তিন শ’ কুড়ি হাজার গাঁরব লোকজনদের প্রত্যেককে দশ” 
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রাঁঙন ছবি ১॥ আদিম কালে যুথবদ্ধ মানুষের দল। আঁঙ্কত চিন্তে ছবিগুলো যে মান;ষেরই 
তা কণভাবে প্রমাণ করবে? আধ্যানক মান্য ও চিন্রাথ্কিত মান;ষের মধ্যে পাৰ্থক্য কোথায়? 
এই আদিম মান্যযদের পক্ষে তুষারাহিমযস্ত আবহাওয়ার এলাকায় বসবাস করা সম্ভব হয়েছিল 
কি? কেন হয়েছিল? বর্তমান গ্রন্থের মধ্যে কোথায় সেই আকর তথ্যাদি দেওয়া আছে যার 
ভিত্তিতে আদিম মানুষের চেহারা ও তাদের ব্যবহৃত শ্রম-হাতিয়ারের গড়ন এখানে অঞ্কন করা 
সম্ভব হয়েছে? 


চি বৰ > oa, ৰ বু 7 


রঙিন ছাব ২৷৷ গহাভ্যন্তরে বসবাসকারী গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী। গনহাবাপীরা কী কাজে ব্যস্ত রয়েছে? 


গ্যরূষ ও নারীর মধ্যে শ্রমবিভাগ করে নেয়া হয়েছে কীভাবে? ছবিতে অটিকত মানুষেরা যে সব শব্দ 
বলতে পারতো, সেরকম অন্তত দশটি শব্দ কল্পনা করে বলো। 


রাঙন ছবি ৩॥ বুনো ঘোড়া শিকারের দশ্য। বইয়ের কোন্‌খানে 
এরকম শিকারের বর্ণনা আছে, খুঁজে বের করো। 'শিকারীরা একা 
একা বসবাস করলে তাদের পক্ষে খাওয়া-পরার কোনো কিছুই 
সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না কেন? 


রাঁঙন ছবি ৪| আদিম শিল্পী। বামাঁদকে আঁঙ্কত ছবির সাথে বিষয়বস্তুর দিক থেকে 
এই চিত্রের কোথায় সঙ্গতি রয়েছে? 


চাষ করছে। একদল ফসল কাটছে, অন্যদল সেই মরশুমেই জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে এবং বাজ 
ছড়াচ্ছে। শাদুফের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে। বামে: দাসানর্ভর অর্থনীতি। কী কাঁ লক্ষণ থাকার 
ফলে দাসনিভর অর্থনশীত ও কৃষকদের অর্থনীতি আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায়? 


রাঁঙন ছবি ৬॥ প্রাচীন মিশরে খাজনা আদায়। বর্তমান গ্ৰন্থে প্রাচীন িশরী চিত্র ও রচনার 
আলোকে চিত্র আঁঙ্কত ব্যক্তদের পরিচয় দাও। 


Lo 
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রাঙন ছবি ৭| প্রাচীন মিশরে" পাহাড় থেকে পাথর ভাঙার কাজ। পাহাড়ের পাথরের মধ্যে তারা প্রথমে 
ছোটো আকারের ছিদ্র করে তার মধ্যে কাঠের কালক গজে দিয়ে. তাতে জল ঢালতো। জল পেয়ে কাঠ 
ফে'পে উঠতো এবং পাহাড়ের গা থেকে সম্পূর্ণ একটা বড়ো পাথরের চ্যাঙ্গড় ভেঙে বোরয়ে আসতো। 
তামার তৈরি যন্মপাতি দিয়ে সেই পাথর যত্নসহকারে ঘষামাজা করা হতো। দাঁড় দিয়ে তখন প্রস্তরখণ্ডাট 
বেধে বহ; লোক একসঙ্গে টানতে টানতে নীল নদের ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলতো যাতে সেখান থেকে 
নির্মাণক্ষেত্রে পাঠানো যায়। পাথর ভাঙার এই সন্কঠিন শ্রম দাস এবং দণ্ডিত ব্যাক্তিদের দ্বারাই 
সম্পন্ন করা হতো। 


রাঁঙন ছবি ৮] আসিরাঁয় সৈন্যদলের জ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। পিছনে আসিরাঁয় সম্রাটের রাজপ্রাসাদের প্রাচীর 
দেখা যাচ্ছে। বামে: 'মান্দিরের চূড়া দৃশ্যমান। আর এসবের সামনে -- অশ্ববাহত রথে সম্রাট, তাঁর পিছনে 
অন:সরণরত সেনাবাহিনী। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং গাধা ও উট 
পিঠে লাশ্ঠিত মাল বয়ে নিয়ে চলেছে। 


নালা 
চাচা 


রঙিন ছাঁব ৯ ফিনিসীয় যুদ্ধজাহাজ একটা সওদাগরা জাহাজের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বর্তমান গ্রন্থের কোথায় এধরনের 
আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, খুঁজে বের করো। 


গঙিন ছবি ১০॥ চীনে ‘হলুদ পির’ বিদ্রোহ। যোদ্ধাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ঘোড়ার গাঁড়তে 
চড়ে যাবার সময় বিদ্রোহীদল আক্রমণ করে বসেছে। সামনে বামাদকে একটি ছইগাড়ি, তার 
উপরে চিন্তরীলাপতে লেখা 'থাঁসয়া-াঁস' -- যার অর্থ ‘নব যাগ": বিদ্রোহে অংশগ্রহণের আহবান 
জানানোর প্রতীক ছিল এই দুটি কথা। ছইগাড়ি ও গাছের আড়ালে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করার 
উদ্দেশ্যে লযাকয়ে আছে। ডাইনে দূরে জনবসতি এবং জমিদারের ঘরবাঁড় পড়তে দেখা 


যাচ্ছে। 


'রাঙন ছাব ১১॥ মারাথনের যুদ্ধ। যখন পারসীক বাঁহনীর ' বৃহদাংশ রণে ভঙ্গ 
দিয়ে পালাচ্ছে আর মাত্র জনা কয়েক যোদ্ধা শত্রুদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে = 
সেই মুহূর্তাট এই ছাবতে ধরা পড়েছে। দুরে -- পারসীকদের জাহাজ। 
পারস্য বাহিনী ও গ্রীক যোদ্ধাদের যাদ্ধাচ্্রের মধ্যে তুলনা করো। 


রঙিন ছবি ১২॥ খা, পু. ৫ম শতকে গিরেউস বন্দর। বামে: দাসরা আথেনাঁয় মৃৎপান্রাদ 
জাহাজে বোঝাই করছে। পাশেই দুরদেশ থেকে নিয়ে আসা গমের বস্তাও তারা জাহাজ থেকে 
খালাস করছে। ঈষৎ ডাইনে -- সদ্য ধরা মাছ নৌকো থেকে নামিয়ে জেলেরা বয়ে আনছে। 
জাহাজ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদের নিয়ে আসা হচ্ছে বিক্রির জন্য। সামনেই দাস কেনা-বেচার 
বাজার। ঠিক উল্টোদিকে উপসাগরের উপকূলে দীর্ঘ প্রস্তরপ্রাচীর। সাগরের বাকে ভাসমান 


রাঁঙন ছবি ১৩॥ আথেন্সের কুন্তকার। বামে: দাসরা পা দিয়ে মাটি ছানছে। তারপর 
চাঙ্গাঁড়তে করে কুমোরের কাছে বয়ে আনছে। কুমোর তখন সেই মাটি দিয়ে তার জিনিস 
বানাচ্ছে। কুমোরের চাকা ঘোরাচ্ছে দাস। ডাইনে: শিল্পী মৃৎপান্রাদর উপর ছবি আঁকছে। 
পিছনে: কুন্তকারের বিশাল চুল্লী -- তার হাতে তৈরি মাটির জিনিসপত্র পোড়াবার জন্য। 


রঙিন ছবি ১৪] আথেন্সে গণ-সম্মেলন। ভোটদানের মুহূর্ত ছবিতে বিধৃত 
হয়েছে। সদ্যমান্র ভাষণ শেষ করে বাগ্মী সিড়ি দিয়ে নেমে আসছে। 
সম্মখভাগে _ কয়েকজন অভিজাত ব্যাক্ত; তারা দেমোসদের অধিকাংশের 
দাবির সমর্থনে ভোটদানে কোনো অংশ নেবে না। নাগরিকদের অধিকারব্চিত 
ব্যক্তিকে চাবুক হাতে প্রহরী তাড়া করছে। ছবিটিতে কী লক্ষণ দেখে 
বুঝতে পারছো যে আথেন্সে একটি সম্মেলন বসেছে? 


রঙিন ছবি ১৫ গ্রীক থিয়েটার। ওর্খেস্ত্রার উপরে একতানসঙ্গীতের গায়কদল দাঁড়িয়ে আছে, আর বেদীর 
নিকটে = বংশীবাদক। স্কেনে-র সামনে, ওর্খেস্তার পিছনে মণ্ের উপরে দুই আভিনেতা। দর্শকদের বসার 
জায়গা পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত হয়েছে; সবচেয়ে সামনের ' সারিগুলোয় পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তগণ 
আসান। খর, পঢ়, ৪র্থ শতকে গ্রীক থিয়েটার যেমন ছিল, সেভাবেই এ ছবিটি 'অঙ্কিত হয়েছে। মঞ্চে 
ট্র্যাজেডি না কমেডি -- কী আভনাঁত হচ্ছে বলে তোমার ধারণা? 


রঙিন ছবি ১৬ প্রাচীন গ্রীসে অশ্ববাহত রথচালন প্রাতযোগিতা। যে প্রাচীন গ্রণক ছাঁবর ভিত্তিতে এ 
চিন্রাট আঁঙ্কত হয়েছে, সেই ছবিটি এই বইয়ের ভিতরে কোথায় আছে দেখাও। 
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রঙন ছবি ১৭৷ রোমে বিজয়োৎসব। সম্মখভাগে শিকলে বাঁধা সম্জন্তবন্দীদের দল, তাদের মধ্যে শিশ এবং 
নারাঁও রয়েছে। সাদা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে সেনাপাঁতকে আসতে দেখা যাচ্ছে। পিছনে দাস সোনার 
তৈরি মালা তাঁর মাথার উপরে ধরে রেখেছে। 


প্রহাররত পারিদর্শক। মাঝখানে: এসবের মালিক দাঁড়িয়ে আছে। 


রাঙিন ছাঁব ১৮ রোমক দ'সমালকের ধনসম্পান্ত। বামে: আঙুরের রস বের করার জন্য মাড়াইকল। 
ডানদিকে: শস্য ভাঙার যাঁতাকল; এর পিছনে দাসদের জন্য তৈরি ছাউীন-কারাগার। সামনে -_ দাসকে 


রঙিন ছবি, ১৯॥ রোমের আম্ফিথিয়টারের দশ্য। দুজন গ্লাদিয়তোরের মধ্যে যুদ্ধ 
এইমাত্র শেষ হয়েছে। যোদ্ধাদের একজন ভারি অস্ত্রে সুসজ্জিত, আর অন্যজনের আছে 
জাল এবং ব্রিশুল। দর্শকগণ পরাজিত ব্যক্তির ভাগ্য কী নির্ধারণ করে তা শোনার জন্য 
জয়ী যোদ্ধা অপেক্ষা করছে। 


রাঙন ছবি ২০ স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ। অভ্যুত্থানের কোন্‌ মনুহ; ছবিতে 
ধরা পড়েছে বলো। 


রাঁঙন ছবি ২১ সাম্ৰাজ্য পত্তনের পরে রোমের অবস্থা। ছাঁবতে 
বহুতল ভবন দেখা যাচ্ছে। বাঁড়গদুলোর মাঝে মাঝে সরু অন্ধকার 
গাঁল। বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বৃষ্টির সময় 
রাস্তা পার হবার জন্য রাস্তার উপরে পাথর ফেলে দেয়া হতো। 
চারজন দাস পাল্কীতে করে জনৈক ধনী রোমক ভদ্রলোককে বয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। ছবির মধ্যভাগে __ গরিবদের রুটি বিতরণের জন্য 
ছোটো ঝুপড়ি দোকান। গ্লাদিয়াতোরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা সকলকে 
জানিয়ে দেবার জন্য দেয়ালে প্রচারালাপ লিখছে একজন। ডাইনে-- 
ধনাঢ্য ব্যাক্তর ঝসভবন। বাড়ির ভিতরে মালিক আসছে, ক'জন 
সঙ্গী তাকে ঘিরে রেখেছে -- কেউ-বা তার কাছ থেকে দান পাবার 
অপেক্ষয়, কেউ-বা মধ্যাহভোজের নিমন্ত্রণ। 


রঙিন ছবি ২২॥ 'বর্ঝরদের, দ্বারা রোম লম্ঠটন। কোন্‌ ধরনের জিনিস তারা লণ্ঠন 
করছে, আর কাঁ তারা অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে ফেলে দিচ্ছে বলো। 


চল্লিশ সেস্তেরতিউস্‌ করে মঃদ্রা দান কার এবং যুদ্ধে আৰ্জ'ত ল[্‌ণ্ঠনসামগ্রী থেকে আমি হাজার 
সেস্তেরতিউস্‌ করে মুদ্ৰা আমার সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ কার -- এই উপহারটি প্রায় এক লক্ষ 
বিশ হাজার সেনা লাভ করেছিল। ন্য়োদশতম কোন্স;লত্ব লাভের সময়ে আম দ;লক্ষ লোককে 
মাথাপিছ; দশ? চল্লিশ সেম্তেরতিউস্‌ করে মুদ্রা দান কার। 

সৈন্যদের যে জাম ৰিতরণ করোছিলাম তার অর্থও আদি ব্যয় কার; সব মিলিয়ে তার অঙ্ক 
দাঁড়য়োছল ছিয়াশী কোটি সেস্তেরতিউস।’ 


আউগ্যস্তুদের সমকালীন কাব ভৌর্গালউসের* কাব্য 'এনেঈদ্‌, থেকে 


২০১ পঙ্ঠায় মুদ্রিত এদ্খিলোসের সালামিস যুদ্ধের বর্ণনা ও ভৌর্গাঁলউসের এই কবিতার 
মধ্যে প্রাতিতুলনা করো। গ্রীক ও রোমক কাব কার জয়গাথা গেয়েছেন? 


মধ্যভাগে রণতরী শোভিছে দুইটি; 
উভয়েরই তাম্রগান্র রোদ্রে ঝলাসছে... 
দেখ এ চললেন রণে আউগননুস 
সাথে লয়ে ইতালির বারপ্যন্্ সবে, 
সেনাতুস্‌ আর যত বীর নাগারকে... 
আরো দেখ -- প্রাচ্যজয়ী এযাণ্টোন আসে 
লোহিত সাগর হতে জয়মাল্য লয়ে। 
সহস্ৰ দাঁড়ের ঘায়ে ফেলিল সাগর, 
তাঁক্ষ্য দেহে কেটে জল রণতরা ধায়, 
ফেনোচ্ছাসে ফোটে যেন ফেনিল জলধি। 
ছোটে তাঁর শন্‌শন্‌, অলাতচক্র 


১ গা 


প্রবেশি রোমের দ্বারে জয়ী আউগ্যস্তুস 
দেব-দেবী চরণেতে বন্দি প্রথমেতে 
সমগ্র নগরে গড়েন তিনশত বেদী। 
পথেঘাটে কোলাহল আনন্দ উল্লাস, 
»এসারবন্দী চলিয়াছে বন্দী পরাজিত -- 
অস্ত, পোষাক ও ভাষাতে নানান। 


? ১. ‘ইম্পেরাতোর’ শব্দের প্রার্থীমক অর্থ কী ছিল এবং আউগস্নুসের সময়ে তার অর্থ 
*  পাঁরবার্তত হয়ে কী দাঁড়ায়? ২. প্রমাণ করো যে ওক্তাভিয়ানের সময়ে রোমে রাজতন্ত্র 


* প্যারউস্‌ ভোর্গালউস্‌ মারোনিস্‌ (Publius Vergilius Maronis) ৭০ খ্ীষ্টপূর্বাব্দে 
জন্মগ্ৰহণ করেন এবং ১৯ খীষ্টপূ্র্বাব্দে মারা যান। ‘Aeneid’ তাঁর সর্বাধিক খ্যাত কাব্য। 
ইংরেজির অনুকরণে বাংলায় এই কাব ভাজিলি (৬:৪1) রূপে এবং তাঁর কাব্য 'ঈনীড' রূপে 
সাধারণত লিখিত হয়ে থাকে। -- অন 
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স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীন কালের প্রাচ্যদেশীয় রাজতন্ত্রের সাথে তার কাঁ পার্থক্য 
বিদ্যমান ছিল? ৩. রোম সাম্রাজ্য কোন্‌ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতো? তোমার উত্তর 
য্ক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪. রোম সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রোম কর্তৃক বিজিত দেশগুলো 
মানচিত্রে দেখাও। রোম রাষ্ট্রের সীমানা কখন সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়েছিল? সাম্রাজ্য-সীমা 
প্রসারের চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষায় কেন মনোনিবেশ করতে হয়েছিল? কত শতাব্দী ধরে 
ইতালির বাইরে রোম তার আগ্রাসী যুদ্ধাভিযান চালিয়োঁছল, হিসাব করে বলো। 
৫. ওক্তাভিয়ান কত বংসর যাবৎ একা রোম শাসন করেছিলেন? এখন হতে কত বংসর 
পূর্বে তাঁর শাসনকাল শুর হয়, এবং কবে তা শেষ হয়োছল ? 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


প্রজাতন্ত্রের শেষ থেকে সাম্নাজ্যস্থাপনের শর; পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
রোমক সংস্কৃতি ও জনজীবন 


$ ৫৪, প্রাচীন রোমের শিল্পকলা 


মনে করতে চেষ্টা করো-_ প্রাচীন গ্রীসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দুটি কাব্য; খন, পু. ৫ম 
শতাব্দীতে গ্রীক ভাস্করগণ তাদের শিল্পকর্মে কাদের রুপাঁয়ত করতো (§ ৩৮:২; $ ৪০:২)। 


১. রোমে গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব। রোমক সংস্কৃতিতে হেল্লাসের উন্নততর সংস্কৃতি 
অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। 

ইতালির দাক্ষিণে অবাস্থৃত গ্রীক উপানিবেশসমূহে রোমবাসারা গ্রীসের ভাষা, 
বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাথে পাঁরাচত হয়েছিল। গ্রীক বর্ণমালার ভিত্তিতে তারা 
লাতিন বর্ণমালা সৃষ্টি করে। 

রোমে হেল্লেনীয় সংস্কাঁতির প্রভাব আরো বোঁশ হয় যখন রোমবাসীরা গ্রীস 
অধিকার করে তখন। জনৈক রোমক কাঁব লিখে গেছেন: ‘বন্দী দশায় আবদ্ধ গ্রীস 
তার বর্বর বিজয়ীকে শিল্প দ্বারা "নিষ্ঠুর লাংসউমে* বন্দী করে রেখেছে। গ্রীস 
থেকে মূর্তি ও ছাঁব রোমবাসীরা তাদের স্বদেশে নিয়ে এসোঁছল। গ্রীসের স্থপাঁতি, 
চিত্ী ও ভাস্করগণ ধনী রোমকদের ফরমাশে কাজ করেছেন। গ্রীক নাট্যশালার 
আদলে ইতালির 1বাভন্ন শহরে রঙ্গমণ্ নির্মিত হয়েছে। রোমের আঁভজাত যুবকেরা 
হেল্লাসের 'বাভন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত। “আঁলম্পীয় দেব- 
দেবীদের পূজা করতো রোমবাসীগণ; দেব-দেবীদের অবশ্য তারা ভিন্ন নামকরণ 
করেছিল _ যেমন, িউসকে তারা বলতো ইউাঁপতের্‌ (Jupiter)। (কোন্‌ 
দেবতার নাম হয়েছিল ভূলকান্‌ -- ৮1০৪; -- অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি, ভেবে বলো; 
দর, 8 ২৯:২।) 


* লাংসিউম্‌ (Latium) অর্থাৎ লাতিন জাতির বাসভূমি বলতে কবি 'রোম’ 
ব্াঝয়েছেন। 


23 ৩০৭ 


১. ইতিহাস ও কাব্যলক্ষীসহ ভৌর্গালউস। (রোমে তোর মোজাইক চিন্র। নানা রংয়ের 
ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো জোড়া দিয়ে দিয়ে যে ছাব ও নক্সা তৈরি করা হয় তাকে 
মোজাইক বলে। ২. বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণে রোমকদের তোর খিলান দেওয়া সেতু। 
(আলোকচিন্)। সেতুর নিচ দিয়ে জল সরবরাহ হচ্ছে। জলের উপাঁরভাগ থেকে সেতুর 
উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার। ৩. রোমের ধর্মমান্দর। (আলোকচিন্র।) গ্রীক ও রোমক 
নির্মাণকৌশলের মধ্যে প্রতিতুলনা করো। রোমক স্থপাঁতরা গ্রীকদের কাছ থেকে কাঁ 
নিয়েছিল? গ্রীক ও রোমক স্থাপত্যের মধ্যে কী কী জানস তোমার ভালো লাগে? 
৪. রোমের বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক সিসেরো। ৫. পোম্পেই শহরের জনৈক কুসীদজীবীর 
আবক্ষ মুর্তি। 


অবশ্য রোমের সংস্কৃতি গ্রীসের শধুমাত্র অন্যকরণ ছিল না। গ্রীকদের কাছে 
শিখে তারা নিজেরা নতুন অনেক কিছ; সৃষ্টি করোছল। 


২. রোমের সাহিত্য: ক) ‘বস্তুপ্ৰকাত সম্বন্ধে'। রোমান সাহত্যের অজস্র রচনার 
মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে De rerum natura (বস্ুপ্রকাতি 
সম্বন্ধে) নামে একটি কাব্য। খাঁ, পু. ১ম শতকের বিজ্ঞানী ও কবি লযক্রেংসিউস্‌* 


* তিতৃস্‌ ল্যক্রেংসিউস্‌ কারস (Titus Lucretius Carus) — ৯৯-৫৫ খ্ীষ্টপূর্বাব্দ। 
= অন, 
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তার রচয়িতা। সেকালের তুলনায় অতিশয় আধ্দনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস কাব্যাটতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
তাঁর ধারণা অন্যায় প্রকাতি অণ্ড দ্বারা গঠিত। তারা পরস্পরে পরস্পরের 


সাথে মিলিত হয়ে নক্ষত্র, পাঁথবী, জীবিত প্রাণীকুল, এমন কি মানষের আত্মা 
পর্যন্ত নির্মাণ করেছে। তিনি আত্মার অমরতা ও পরলোক অস্বীকার করোঁছিলেন। 
‘তান বুঝিয়েছেন যে, মানুষ যে আগুন, লোহা, চাষবাসের কলাকৌশল হাতে 
পেয়েছে তা কোনো দৈবী করুণার দান নয়, মানয় নিজের শ্রম দ্বারা তা অর্জন 
করেছে। 

ধর্মকে লযক্রেখীসউস্‌ লাগামের সাথে তুলনা করেছেন যে লাগাম মান্যষের 
চিন্তার মধ্যে যোগসনর স্থাপন করে। ধর্ম উদ্ভবের কারণ, তান মনে করতেন, প্রকৃতি 
সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতা ও ভয়। বজ্ৰপাত, ভূমিকম্প, মানুষের নিদ্রার কারণাঁদর 
তান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। লযক্রেধীসউস্‌ তাঁর রচনা পদ্যে 
{লিখে গেছেন। 

খ) রোমান কাবিতার প্ৰৰ্ণযযগ’। 'এনেঈদ' | খা, পু. ১ম শতকের শেষ পাদে 
এবং খষ্টীয় ১ম শতকের প্রারম্ভে প্রাচীন রোমের বহ; প্রাতভাবান কাব বসবাস 
করতেন। এই সময়কে রোমের কাঁবতার ‘স্বর্ণযুগ’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
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১. পান্থেওন্‌। মেডেল।) ভিতর ও বাহির ভালোভাবে দেখাবার জন্য পান্থেওনের মডেল এখানে 
কেটে বিভক্ত করা হয়েছে। মেঝের উপরের দাগগুলো স্তম্ভ ও দেয়ালের অবস্থান নির্দেশ করছে। 
কুপলা-র মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে মন্দিরে আলো আসতো। ২. খীষ্টীয় ২য় শতকের জনৈক 

সম্রাটের মৃর্ত। কোন্‌ গ্রীক বীরের চেহারার আদলে স্থপতি সম্াটকে তোর করেছেন? 


আউগস্তুস্‌, কবিদেরকে নিজের দলে টানার সর্বদা চেষ্টা করতেন। তাঁর ধনী 
বন্ধ; মেংসেনাসের (e025) প্রাসাদ সর্বদাই কবিকুলের জন্য উন্মুক্ত থাকতো । 
গহস্বামী কবিদের মডক্তহস্তে উপহার দিতেন। 'মেংসেনাস শব্দের অর্থ পরে 
দাঁড়িয়ে যায় “শিল্পকলার ধনী পৃষ্ঠপোষক'। 

রোমের কবিদের মধ্যে ভোঁগালউস্‌ ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত কাঁব। প্রায় দশ 
বংসর ধরে তান তাঁর কাব্য ‘এনেঈদ্‌’ রচনা করেন। এই কাব্যে ট্রয় নগরীর 
প্‌রাণকাঁথত রক্ষাকারী দেবীপাত্র এনেঈস্‌ (৯০০০১) সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এনেঈস্‌ দেবতাদের সাহায্যে ট্রয়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান; তান তাঁর বৃদ্ধ 
তাকে আগ্মদাহে ভস্মীভূত নগর থেকে কাঁধে তুলে বের করে নিয়ে আসেন। 
অতঃপর অসাধারণ নানা রোমাণ্ণকর ঘটনাবলীর পর তান ইতালিতে বসবাস করতে 
থাকেন। এনেঈস্‌ মৃতদের রাজ্য ভূগর্ভস্থ প্রেতপুরীতে গমন করেন। সেখানে 
রোমের ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে তাঁর মৃত পিতার আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, রোমবাসীরা 
'অধীনস্থদের ক্ষমা এবং অবশনীভূতদের অধীন করে’ সারা পৃথিবীর জনগণের উপর 
প্রভৃত্ব করবে। পিতার আত্মা এনেঈস্‌কে তাঁর বংশধরদের দেখায় । তন্মধ্যে 'দেবপ্রাতিম 
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আউগ্যস্তুস*ও ছিলেন; তান লাংঁসউমে শান্ত ফিরিয়ে দেবেন এবং এমন কি 
রোমের বহন্দূরে বসবাসকারী জনগণকেও ভয়ে কম্পমান হতে বাধ্য করবেন (দ্র. ৩০৫ 
পৃষ্ঠায় 'এনেঈদ্‌ কাব্য থেকে উদ্ধত ৷) 

এনেঈদ যেন হোমারের কাব্যের সম্প্রসারণ। একই ধরনের উদাত্ত ও ভাবগন্তীর 
শৈলীতে এ কাব্যটিও রচিত। ভোর্গালউস্‌ তাঁর কাব্যে নিভাঁকতা, কর্তব্যানষ্ঠা, 
গদরূজনের প্রীত শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণাবলীর গৌরবগান করেছেন। সাম্রাজ্য এবং স্বয়ং 
আউগ্যস্ুস্‌কে মাহমান্বিত করার অভিপ্রায়ে কাঁব ধৰ্মবিশ্বাস এবং গ্রীক ও রোমকদের 
প্রাচীন লোককথাকে আঁত দক্ষতার সাথে তাঁর কাবতায় ব্যবহার করেছেন। 


৩. রোমের স্থাপত্যাশল্প । রোমের বিশাল ও মহা আড়ম্বরপূর্ণ ইমারতগ্ুলো সারা 
দুনিয়ার সামনে রোমক সাম্রাজ্যের শাক্ত ও প্রাচুর্যের বাহিঃপ্রকাশ রূপে উপস্থিত। 
রোমকগণ গ্রীক স্থপাঁতদের শিল্পোৎকর্ষতা যেমন প্রয়োগ করেছে, তেমন নতুন বহ; 
অবদানও রেখে গেছে। রোমে আবিষ্কৃত কংক্রীট খুব শক্তভাবে পাথর জোড়া লাগাত, 
এর ফলে খিলান ও গুম্বজ ইত্যাদি নির্মাণ সম্ভবপর হয়োছিল। 

খিলান বলতে ধন্মকাকীতি আচ্ছাদন বোঝায়; এর ইংরোজ প্রতিশব্দ 2:০১- 
য়ের উৎপত্তিস্থল একাট লাতিন শব্দ ‘আকু স’ (৪৮০০১), যার মানে -- ধনদুক। 
শহরের প্রশস্ত চকে এবং পথে সম্রাটের সম্মানে খিলানাকাঁতি বিজয়তোরণ (trium- 
phal arch) নিৰ্মিত হতো। সেতু, প্রাসাদ ও জলসরবরাহ পথ নির্মাণে প্রায়ই খিলান 
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ব্যবহার করা হতো। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ঝর্ণা থেকে নিচে রোমবাসীগণ 
জলসরবরাহ পথ তৈরি করোছল যা উপর থেকে সোজা নিচে নেমে আসতো। 
জলসরবরাহ পথ নির্মাণের জন্য তারা নিচু জায়গাগদুলোয় নালীসহ খিলানাকার 
সেতু তৈরি করতো যার মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত হতো। (দ্র. ৩০৯ পড্ঠা)। ১০টরও 
বোঁশ জলসরবরাহ পথ রোমে ঝর্ণার জল সরবরাহ করতো। 

গ্ম্বজ হলো _ গোল ছাদ। প্রায় আবকৃতভাবে অদ্যাবীধ বর্তমান রোমের 
যাবতীয় দেব-দেবীদের দেবালয় পাল্থেওন্‌ গুদ্বজের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই 
মান্দরের উপরের অংশ 'কুপ্মলা” অর্থাৎ বিরাটাকার উল্টো-করা পেয়ালা সদৃশ 
ছাদে ঢাকা। 


৪. রোমক ভাস্কর্ষীশল্প। রোমক ভাস্কর্যের চরম সাফল্য হচ্ছে পূর্ণাবয়ব এবং 
আবক্ষ মূর্তি দ্বারা মন্যয্যপ্ৰাতকৃতি নিৰ্মাণ। নিৰ্মিত মূর্তিতে ভাস্কর শুধু 
মানুষের মুখাবয়বই আঁবকলভাবে গড়ে তুলতেন তা নয়, মানুষের মনোজগৎও 
এক কৃপণ ও নির্মম ব্যাক্তির ম:খচ্ছাব গড়েছেন; পোম্পাইকে মূর্খ ও আত্মতুষ্ট 
লোক রূপে চিত্ত করেছেন। রোমের বিখ্যাত বক্তা লেখক সিসেরোর** মর্তিতে 
চোখে অসাধারণ ব্যাদ্ধিমস্তার ছাপ, অবজ্ঞাভরা চাপা ওষ্ঠদ্বয় মানুষের প্রাতি তাঁর 
অহঙ্কারী দ:ৃচ্টিভাঙ্গ ফুটে উঠেছে। (দ্র, ২৯৬ ও ৩০৯ পৃচ্ঠা।) 

রোমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ভাম্করগণ সম্রাটের গুণগান করতে বাধ্য হতো। 
তারা সম্রাটকে দেব, দৈত্য ও প্রাণের বাভিন্ন চারন্ররূপে নির্মাণ করতো । দুর্বল 
হয়েছে। খিলান ও 'বাভন্ন ভবন যে সব মর্মরখাঁচিত 'রলীফ দ্বারা অলঙ্কৃত হতো 
তাতে সম্রাটের বিজয়ী মার্ত ও রোমের সফল বিজয়াভযান খোদাই করা 
থাকতো । 


9 ১. কোন্‌ গ্রীক বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে লুক্রেংীসউস্‌ আরো উন্নত করেছিলেন? 
* ২. ভৌর্গলউস্‌ তাঁর রচনা দ্বারা পাঠককে কোন চেতনা ও ধ্যানধারণায় উদ্ধনদ্ধ করতে 
চেয়েছেন? “এনেঈদ্‌, কাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে তা বোঝাও। লদক্রেতীসউস্‌ এবং 
ভৌর্গীলউসের দৃষ্টিভাঙ্গর মূল পার্থক্য দেখাও। ৩. রোমে সম্রাটের শাসন দঢ়তর করার 
কাজে কাঁভাবে ধর্ম ও শিল্পকলা ব্যবহার করা হয়েছেঃ ৪. স্থাপত্যাশিজ্পে রোমক 


* লাতিনে ০০০1৪, ইংরেজিতে ০০০০1 স্থাপত্যবিদ্যার এটা একটা পারভাষা। বাংলায় 
cupola-কে সর্বদা গুম্বজই বলা হয়ে থাকে। -- অন্য. 

* মাকু্স্‌ তুলিউস্‌ কিকেরোর (Marcus 11155 08০০০) নাম বাংলা ভাষায় সর্বদা 
সিসেরো নামে লেখা হয়ে থাকে । বোঝবার অস্মাবধে হতে পারে বলে লাতিন উচ্চারণের বদলে 
প্রচালত বাংলা উচ্চারণ দেয়া হলো। -- অনু. i 
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ভাস্করগণ নতুন কী অবদান রেখে গেছেন,? ৫. রোমে বিকাশত স্থাপত্যাশল্পের সাথে 
খর, পু. ৫ম শতকের গ্রীক স্থাপত্যকলার কাঁ পার্থক্য বিদ্যমান? এই পার্থক্যের কারণ 
কী? উভয় দেশের স্থাপত্যানর্মাণের মধ্যে তোমার কী কী ভাল লাগে? 


$ ৫৫. সাম্রাজ্য শ্রাতষ্ঞার পর রোম নগরী 


মনে করতে চেষ্টা করো-_-রোমে দাঁরদ্র জনগণের সংখ্যাবাদ্ধর কারণ কী ($ ৫০:১)। 


১. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর 'ফোর;ম' ও ‘পালাতিন’। খ্রীল্টীয় প্রথম শতকের প্রথম 
দিকে ভূমধ্যসাগর তাঁরবতাঁ নগরসমুহের মধ্যে রোম সর্বাপেক্ষা বিরাট আকার 
ধারণ করোছিল। শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। তিবের্‌ নদীর উভয় 
তাঁরেই নগর প্রসারিত হয়ে ছাড়িয়ে পড়ে। প্রস্তরানার্মত প্রধান প্রধান রাজপথগদুলো 
ফোরমে গিয়ে মিলতো। প্রায় প্রত্যেক সমাটই খ্যাতি অর্জনের জন্য ফোরদম 
চত্বরের উপরে জমকালো ইমারত তৈরি করতো এবং নিজের মুর্তি স্থাপন করতো । 
ন্রায়ান্‌ নিজের বিজয়াভিযানের সাফল্য উদযাপনের জন্য ৪০ মিটার উচ্চু এক 
বিশাল স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। ফিতার আকারে মর্মরখচিত 'রিলীফ স্তম্ভগাত্রে উপর 
থেকে নিচ পর্যন্ত জড়ানো ছিল। যাদ্ধ, নদী আতিন্রম করে সৈন্য পাঁরচালনা, যুদ্ধবন্দী 
নিয়ে আসা, শন্ূপক্ষীয়দের গ্রাম ধ্বংস করা ও যুদ্ধের আরো অনেক দৃশ্য তাতে 
খোদিত হয়োছল। আর স্তম্ভের শীর্ধদেশে বসানো হয়েছিল সম্রাটের মৃর্তি। (এই 
স্তম্ভের আলোকচিত্র বর্তমান গ্রন্থে কোথায় আছে খুজে বের করো ।) 

ফোর্‌ম একটি সাধারণ বাজার-চত্বর থেকে খোলা আকাশের নীচে এক বিরাট 
্রদর্শনীশালায় উন্নীত হয়। 

ফোরুমের একপাশে ছিল পালাতিন টিলা। তার উপরে শ্বেতপাথরে তোর 
স্বর্ণখাঁচত রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। (দ্র. ৩১৫ পণ্ঠা।) 


২. দাসমালিকদের জীবনযান্রা। রাজপ্রাসাদের চারপাশে তাকে ঘিরে রোমের 
আভজাতবর্গের পাড়া গড়ে উঠোছল। ধনী দাসমালকদের ভবন ছায়াচ্ছন্ন 
উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঘরের দেয়ালে ছাঁব টাঙ্গানো থাকতো, ঘরের মেঝে 
হতো শ্বেতপাথরের মোজাইক দিয়ে তৈরি। হলঘরের মাঝখানে ফোয়ারা থাকতো। 
ঘরের আসবাবপত্র সোনা, গজদন্ত ও রুপা দিয়ে তৈরি করা হতো । গ্রীস থেকে নিয়ে 
আসা এবং রোমে 'নার্মত প্রপ্তরমার্ত তাদের প্রাসাদ ও উদ্যান অলঙ্কৃত করতো। 

কোনো ধনী রোমবাসীর সেবায় শত শত দাসদাসী নিযুক্ত থাকতো। এসব 
দাসের মধ্যে অনেকেই ছিল চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর, এবং প্রায়শঃই তারা 
তাদের মালিকদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হতো; সচরাচর তারা গ্রীসের লোক হতো। 
প্রবেশপথে শিকল-বাঁধা কুকুরের পাঁরবর্তে শৃঙ্খালত দাস প্রহরা দিত। দাসমালিকরা 
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১. সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রোম নগরী। (পেননঃকাল্পত ও নক্সা।) নক্সায় যে সৰ 
এঁতিহাসিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে সেগ;লো ছবির মধ্যে দেখাও । ২. সাম্রাজ্য স্থাপনের পরবৰ্তাঁ 
সময়ে ফোরূম ও পালাতিন টিলায় রাজপ্রাসাদ। পেনঃকজ্পিত।) 


যখন তাদের গৃহে কোনো ভোজ-উৎসবের আয়োজন করতো তখন সাম্রাজ্যের বাভিন্ন 
অঞ্চল থেকে জ্যান্ত মাছ, দুর্লভ পশদপাঁখর মাংস, ফলমূল আর মদ জোগাড় 
করে নিয়ে আসতো। 


৩. পাটি আর প্রমোদোৎসব'। রোমে এহেন আড়ম্বরের পাশাপাশিই ছিল ভয়াবহ 
করুণ দারিদ্যু। 

শহরের একেকটা গোটা এলাকা জুড়ে পাঁচ-ছ'তলা ভবন নির্মাণ করা হতো 
(দ্র. ৩১৭ পৃচ্ঠায় ১ নং ছবি)। এখানে রাস্তাঘাট এত সংকীর্ণ ছিল যে সূর্যালোক 
প্রবেশ করতে পারতো না। দরিদ্রেরা খুপাঁরতে, িলেকোঠায়, মাঁটর তলার ঘরে 
ঠেসাঠোঁস করে বাস করতো । এসব ঘরবাঁড় আঁতশয় খারাপভাবে তৈরি করা হতো 
বলে প্রায়ই ভেঙে পড়তো; তাছাড়া আগুন লেগে সম্পূর্ণ এলাকাই ধ্বংসস্তূপে 
পারণত হতো -- এটা ঘটতো আরো ঘনঘন। গৃহবাসীরা হয় গৃহ ধৰসে নয়তো 
আগুনে পুড়ে মারা যেত। অনেক গাঁরব লোকের কোনো বাড়িঘরই ছিল না; তারা 
রাস্তাঘাটে, মাঠে রাত কাটাতো। (রোমের রাস্তাঘাটের ছাব ২১ নং রাঁঙন ছাবিতে 
দেখ)। 
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নিরনন দারদ্র জনতার মধ্যে আন্দোলন হবার আশঙকায় সম্রাটেরা খাদ্য ও 
সামান্য পয়সাকাঁড় বিতরণ করতো এবং তাদের জন্য আমোদপ্রমোদের আয়োজন 
করতো। রোম শহরে বসবাসকারী কমপক্ষে ২ লক্ষ লোক বিনামূল্যে খাদ্য পেত। 
করে থাকতো । সম্রাটদের খরচায় রোমে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ উষ্ণ-শ্নানাগার নিৰ্মাণ 
করা হয়োছল, সেখনে এক হাজার লোক একসাথে স্নান করতে পারতো । রোমের 
স্বাধীন নাগারকরা প্রায়ই উষ্ণ-স্নানাগারে সারাটা দিন কাটিয়ে দিত। (দ্র. ৩১৬ পণ্ঠা) 

কর্মহানতাজানত বেকার জীবনযাপন ও দান লাভের অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ 
রোমের দাঁরদ্র লোকজন পরিশ্রম করতে চাইতো না। শ্যধ্মমান্র দাসমালিকরাই নয়, 
এমন কি দারদ্র ব্যক্তিরাও মনে করতো যে, স্বাধীন মানুষের পক্ষে পারশ্রম করা 
একটা অপমানজনক ব্যাপার এবং তা শমধ্য দাসদেরই করণীয়। তারা সম্রাটের কাছে 
‘রুট ও প্রমোদোৎসব আয়োজন করার দাঁব জানাতো। 


৪. রোমে আমোদপ্রমোদের বিভিন্ন আয়োজন। রোমে দাসমালিক ও দরিদ্রদের 
কাছে গ্লাদিয়াতোরদের লড়াই খুবই প্রিয় ছিল। রোমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর এই 


2. ৩১৫ 


রোমে উষ্ণ-স্নানাগার। (পুনঃকল্পিত।) স্নানাগারের অভ্যন্তরে শীতল ও উষ্ণ 

জলে ভার্ত মর্মর প্রস্তর নিৰ্মিত চৌবাচ্চা, ব্যায়ামকক্ষ, এমন কি পাঠাগার 

পর্যন্ত থাকতো । দেয়াল, গদম্বজ ও স্তম্ভ মর্মরপ্রপ্তরের, আর মেঝে হতো 
মোজাইকের। 


আউগ্্তুসের আদেশ অনুযায়ী রোমের উপকণ্ঠে একটি হুদ খনন . করা 
হয়োছল। এই স্থানে একবার যুদ্ধ হয়েছিল; তাতে ৩০টি বড়ো বড়ো এবং 
বহুসংখ্যক ছোটো জাহাজে করে প্রায় ৩ হাজার লোক যুদ্ধ করেছিল। 

খদীম্টীয় ১ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোমে গ্লাদিয়াতোরদের লড়াই অনুষ্ঠিত 
হবার জন্য বিরাট গ্যালারিষুক্ত গ্যাম্ফিথিয়েটার কোলোপিউম্‌ নির্মাণ করা হয়। 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শকের স্থান সংস্কুলান হতো সেখানে । 

ব্রায়ান আয়োজিত উৎসবে এ্যাম্ফাথয়েটারের মধ্যবতাঁ ক্লীড়াস্থানে প্রায় ১১ 
হাজার জন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়। ১০ হাজার গ্রাদিয়াতোর লড়াই করতে একে 
অপরকে হত্যা, করে এবং জন্তুদের সাথে যুদ্ধ করে। এই উৎসব ৯২৩ দিন ধরে 
চলেছিল। 

রোমবাসীদের অন্য আরেক প্রিয় খেলা ছিল অশ্বচালত রথের প্রতিযোগিতা 
দেখা। 


৩১৬ 


১. রোমে একটি অর্ধধবংসপ্রাপ্ত বহুতল ভবনের প্রাচীন মডেল। ২. রোমে শল্যাচিকৎসায় ব্যবহৃত 
ডাক্তারী যন্তপাতি। ৭৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মিশরে ব্যবহৃত ডাক্তারী যন্ত্রপাতির সাথে এগ;লোর তুলনা 
করো। ৩. এই ছাবাটি বইয়ের মধ্যে আর কোথায় দেখেছো, খুজে বের করো। 


&. রোমক সাংস্কৃতিক তাংপ্য। রোমের সংস্কৃতি শুধুমাত্র ইতালিতেই ছাড়িয়ে 
পড়ে নি, সমগ্র রোম সাম্রাজ্য জুড়ে তা প্রসারত হয়োছিল। যেখানেই রোমকগণ 
ও পথ নির্মাণ করতো। লাতিন ভাষা রোম থেকে বহ: দূর দূরান্ত অণ্ডলে ব্যবহৃত 
হতো। প্রাচ্য দেশসমূহ ও গ্রীসের বহু রচনা লাতিনে অনুবাদ করা হয়। বহ দিন 
ধরে পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ভাষায় কথা বলতো এবং লিখতো। 
পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী যাতে বুঝতে পারেন সেজন্য এখনো খানজ দ্রব্য, উস্ভিদ 
ও পশ[-পাঁখি ইত্যাদির নামকরণ লাতিন ভাষায় করা থাকে। চিকিৎসকগণকে এখনো 
লাতিন ভাষায় ওষুধের নাম লিখতে হয়। লাতিন বর্ণমালা বিভিন্ন জাতির ভাষায় 
ব্যবহৃত হয়, এমন কি বাঁল্টক সোভিয়েত প্রজাতন্্সমূহের ভাষাতেও এই বর্ণমালা 
ব্যবহার করা হয়। আধুনিক কালের বহ; শব্দ লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
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রোমে উদ্ভাবিত পঞ্জিকা (ক্যালেপ্ডার) পৃথিবীর বহু দেশে প্রচালত ৷* 
বংসরের বারো মাসের নাম এখনো লাতিনেই রয়ে গেছে। জুলাই মাসের নামকরণ 
জ্যালয়াস সিজারের সম্মানে করা হয়েছিল, এবং এর পরবতাঁ মাস -- আউগ্যস্তুসের 
সম্মানে । সেপ্টেম্বর শব্দের অর্থ ‘সপ্তম, অক্টোবর মানে ‘অষ্টম’ (রোমে 
বৎসর গণনা শুরু হতো মার্চ থেকে)। 

ল:ক্রেধীসউস্‌, ভোর্গীলউস্‌ ও অন্যান্য রোমক লেখকদের রচনা ইউরোপাঁয় 
সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাঁদের রচনাবলী অদ্যাবাঁধি প্রকাশিত হয়ে 
আসছে। 

রোসবাসীদের নিৰ্মিত "খিলান ও গ্ম্বজ পৃথিবীতে স্থাপত্যশিল্পে এক 
বিশেষ অবদান। 


পোম্পেই নগরের ভুতাত্বিক খননকার্য 


ভেস্যভিউস আগ্েয়াগারর আঁত নিকটে অবাস্থিত ছিল পোম্পেই শহর। খ্যচ্টীয় প্রথম 
শতকে হঠাৎ আগ্েয়াগারর উদ্গিরণ শুর; হয়। ভেস্যাভউসের মূখ হতে প্রচুর পরিমাণে 
লাভানির্গত হয়ে চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। প্রায় ১০ টার প্যর; লাভাল্লোতের তলায় 
পোম্পেই নগর ঢাকা পড়ে। শহরের অধিকাংশ অধিবাস’ বাড়িঘর বিষয়-সম্পাত্ত ছেড়ে পালিয়ে 
যায়। যারা পালাতে না পেরে আটকে পড়ে তারা সকলেই মত্যুম্মখে পতিত হয়, এবং এদের 
মধ্যে ভুগভ'স্থ কুঠরশতে বন্দী দাসদেরও একই পাঁরণাঁত হয়েছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোম্পেই নগরের খননকাৰ্য শর; হয়। বর্তমানে শহরের বোঁশর ভাগ 
লাভা ম্যক্ত করা হয়েছে। ঘরবাড়ি, পথঘাট, ফোরুম, এ্যাম্ফি থিয়েটার, গির্জা ইত্যাদি খুড়ে বের করা 
হয়েছে। (দ্র. রান আলোকাঁচন্র ঘোড়শ-অন্টাদশ) 


১. তোমার পঠিত বিষয় ও চিন্াদর সাহায্যে ধনী রোমবাসীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করো। 

ৰ ২. ‘রুটি ও প্রমোদোংসব’ কথাটি কীভাবে এবং কেন প্রচলিত হয়েছিল? গ্রাখ 
্রাতৃদ্ধয়ের আমলে দরিদ্রেরা কী দাবী করতো--মনে করে দেখ। ৩. কী কাঁ খেলা 
রোমবাসীদের প্রিয় ছিল? ৪. রোমক প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকের সাথে রোম সাম্রাজ্যের 
অবস্থার প্রতিতুলনা করো। পঠিত বিষয় ও চিন্রাবলীর সাহায্য নিয়ে বলো। 
*৫, সাম্রাজ্য স্থাপিত হবার পর রোমে এবং খ্যী. পু. ৫ম শতকীয় গ্রীসে সার্বজনীন 
ভবন হিসেবে কী কাঁ ঘরবাঁড় তোর করা হয়েছিল ঃ এসব ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যের 
মধ্যে পার্থক্যের কারণ কা? 


* এখানে অবশ্য জুলিয়াস সিজারের আমলে প্রস্তুত ও প্রবার্তত জুলিয়ান ক্যালেপ্ডারের 
কথা বলা হচ্ছে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের যেটুকু রুটি ছিল তা জার্জয়ান ক্যালেন্ডারে (১৫৮২ 
সালে প্রবর্তিত) সংশোধিত হয়। বর্তমানে পাবা ব্যাপী যে ক্যালেন্ডার চাল; তা জর্জ'য়ান 
ক্যালেণ্ডার। এটির জন্মস্থান ইতালি। -- অনু. 


ষোড়শ অধ্যায় 


রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন 


$ ৫৬. খ্দীষ্টীয় ২য়-৩য় শতকে দাসতান্ত্িক অর্থনীতির অবক্ষয় সূচনা 
(দ্র. মানচিত্র ১০) 


মনে করতে চেষ্টা করো--রোমে দাসদের কোন ধরনের কাজ করতে হতো ($ ৪৯); 
দাসমালিকদের সাথে দাসগণ কাভাবে সংগ্রাম করোছিল (§ ৩৫:৫); 


১. দাসরা কাঁরকম পরিশ্রম করতো । দাসমালিকরা খুব সস্তায় দাসদের ভরণপোষণ 
করতে পারতো, তবে তাদের কাজের মানও "ছিল আতিশয় নিকৃষ্ট। যে সব দাস জাম 
চাষ করতো, জমিতে ফসল ভালো বা খারাপ যাই হোক তাতে তাদের কিছ? এসে 
যেত না। ফসল হাজার ভালো হলেও তারা আহাৰ্য হিসেবে জলের মতো তরল 
সপ আর পাঁরধানের জন্য ছে'ড়া কাপড় ছাড়া তো আর 'কছুই পেত না। যত কম 
এবং যত খারাপভাবে করা সম্ভব, তত কম ও খারাপভাবে তারা কাজ করতো। 
নিজেদের মালিকদের প্রাত আক্রোশ ও ঘ্‌ণায় তারা কৃষির যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলতো 
এবং পশদুদের পঙ্গ করে দিত। 

রোমের জনৈক দাসমালিক দাসশ্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে |লিখে গেছেন: 'দাসরা জমির 
বড়োই ক্ষতি করে। ক্ষেতে বলদ ও অন্যান্য পশ; খুবই খারাপভাবে চরায়। জাঁমতে 
লাঙ্গল দেয় যাচ্ছেতাই ভাবে। জমিতে ছড়ানো বীজ থেকে কীভাবে ভালো ফসল 
ফলানো যায় সোঁদকে কোনো যত্বই তারা নেয় না। তারা নিজেরা ফসল চুরি করে, 
তো বটেই, অন্য কেউ চুর করতে এলেও তা ঠেকায় না! 


২. দাসপ্রথা _ অর্থনীতি বিকাশের পথে বাধ্য। দাসপ্রথা থাকার ফলে প্রয;ক্তিবিদ্যার 
উন্নাত ত্বরান্বিত হতে পারে নি। চাষীরা ফলা লাগানো বেশ জাঁটল ধরনের লাঙ্গল 
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১. রোমে ফসল তোলার যন্ত্র। প্রাচীন চিন্ত অবলম্বনে পুনঃকজ্পিত।) 

২. ইতালিতে ৩য় শতকে ধনী ব্যক্তিদের ভূসম্পাত্ত। ২৮৪ পৃষ্ঠায় ম্যাদ্রিত 

ছবির সাথে তুলনা করো। ভূসম্পাত্তর ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন দেখা 
দিয়েছে, বলো। 


ফালা-ফালা করে ভালোমতো চষা হয়ে যেত। তারা ষাঁড় দিয়ে টানা শস্য কাটার 
যন্ও আবিষ্কার করোছিল। অবশ্য যে সব প্রদেশে স্বাধীন কৃষকরা বসবাস করতো 
একমা শুধু সে সব স্থানেই এই শ্রম-হাতিয়ারটি ব্যবহৃত হতো। দাসদের নতুন 
ও দাম কৃষিযন্ হাতে তুলে দেওয়ার মতো বিশ্বস্ত মনে করা হতো না বলে তাদের 


৩২০ 


পুরনো লাঙ্গল ও কাস্তে দেয়া হতো। রোমে যাঁদও জল-চালিত যাঁতাকল আবিষ্কৃত 
হয়োছল, তব; বোশর ভাগ ক্ষেত্রে দাসরা পূর্বের মতোই হাত 'দিয়ে যাঁতা চালিয়ে 
শস্য ভাঙতো। হস্তাশল্পের কারখানায়, খাঁনতে এবং অন্যান্য ব্যবসায় দাসরা খুবই 
সাধারণ ও ভোঁতা যল্রপাতির সাহায্যে কাজ করতো। 

খারাপভাবে জাঁম চাষ-আবাদ করার ফলে জমির উর্বরতা কমে যেত। কৃষকদের 
দ্বারা কার্যত একদা উর্বর জামই দাস দিয়ে চাষ করানোর ফলে ধারে ধারে 
অননূর্বর হয়ে উঠতো। দাসদের দিয়ে তোর করানো হস্তশিল্পও খুব নিম্নমানসম্পন্ন 
হতো। দাসমালকদের অর্থনীতি পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়োছল। ব্যবসা- 
বাণিজ্যের হারও কমতে শর; করোছল। 

ইতালিতেই দাস ছিল সর্বাপেক্ষা বৌশ। এখানেই অর্থনৈতিক অবক্ষয় চরম 
আকার ধারণ করে। 

দাসমালিকদের কাছে দাসশ্রম আর লাভজনক ছিল না। এতদ্যতীত বেশ দাস 
রাখাও ছিল বিগজ্জনক। দাসমালিকরা বলাবাল করতো: ‘যত দাস তত 
শান 


৩. কোলোন্;স্‌। ২য় শতাব্দীতে বহন দাসমালক নিজেদের জামজমা ছোটো 
ছোটো খন্ডে বিভক্ত করে স্বাধীন দরিদ্রদের ভাড়া দেওয়া শুর করে। এধরনের 
রাইয়তদের 'রোমে বলা হতো কোলোন;সৃ (০০1০083)) ফসলের কিছ; অংশ 
রাইয়তরা জামর মালিকদের দিত আর বাদ বাকি ফসল নিজেরা রাখতো । এজন্য 
রাইয়তরা সব সময়েই চাইতো যাতে ফসল ভালো হয়। দাসদের চেয়ে তারা 
মনোযোগ দিয়ে কাজ করতো, পশুপাল ও কৃষির যন্ত্রপাতির যত্ন নিত। 

গরিব রাইয়তগণ জমির মালিকদের কাছ থেকে পশু, বীজ ও কৃষিযন্্র ভাড়া 
নিত। খণগ্রস্ত রাইয়তের মালিক ত্যাগ করে পালিয়ে যাবার অধিকার না থাকায় 
জমির মাঁলকরা সুযোগ বুঝে জামির ভাড়া বাড়িয়ে দিত। 


৪. ‘গৃহ’ দাস? । কোনো কোনো দাসমালিক দাসদের সামান্য কিছ জাম, কীষিন্ত 
এবং নিজের সংসার চালনা ও ভরণপোষণের আঁধকার দান করতো। তারা মনে 
করতো যে, এর ফলে দাসরা ভালোভাবে কাজ করবে এবং নিজ মালিকদের ক্ষতি 
করবে না বা পালিয়ে যাবে না। এধরনের দাসদের বলা হতো গৃহ দাস। শহরে 
দাসমালকরা ছোটোখাটো কর্মশালা ও দোকান করার অনুমাত দিত; উপার্জনের 
বোঁশর ভাগ অংশই তারা তাদের মালিকের হাতে তুলে দিত। 

এসবের ফলে যাঁদও কিছুসংখ্যক দাস নিজেদের অবস্থার উন্নীত করতে সক্ষম 
হয়েছিল, তব; তাদের জীবন দঃখ-কণ্টের মধ্যেই কাটতো। মালিকের অধীনে 
তাদেরকে পূর্বের মতোই থাকতে হতো। 
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৫, সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ । দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম চলতে থাকে। 
এই সংগ্রামে কোলোনদস্গণও অংশগ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ 
হয়। ৩য় শতকের মাঝামাঁঝ সময়ে তাদের অভ্যুত্থান বিশেষভাবে প্রবল আকার 
ধারণ করোঁছল। 
গাঁলয়াতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা নিজেদের ডাকতো 'বাগাউদে' 
(bagaudae— সংগ্রামী) বলে। যারা পশঃচারণ করাতো তাদের নিয়ে গঠিত হয় 
অশ্বারোহী বাহিনী, আর পদাতিক দল তৈরি হয়োছল চাষীদের নিয়ে। 
বাগাউদেরা দাসমালিকদের ঘরবাড়ি জৰালিয়ে দেয়, তাদের ধনসম্পাত্ত নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করে নেয়। 

বিরাট এক অভ্যুত্থান দেখা দেয় উত্তর আফ্রিকায়। বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকটি 
শহর দখল করে। 

রোম শহরেও দাস ও কারিগররা বিদ্রোহ করে বসে। রোমের 'বাভন্ন 
টিলার ভিতর থেকে একটি টিলা বেছে নিয়ে সেখানে বিদ্রোহীরা তাদের 
অবস্থান সুদৃঢ় করে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হতে থাকে। সৈন্যবাহনী 
অবশ্য শেষপর্যন্ত প্রচুর ক্ষয়ক্ষাত স্বীকার করে টিলা দখল করতে সক্ষম হয়। 

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে তার সীমান্ত অণ্চলেও 
ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকে। 

২য় শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য আরো ক্ষমতাশালী হয়। তথাপি দাসপ্রথার 
ব্যাপক বিকাশ অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধীর গাঁততে ধংস করে দিতে থাকে এবং 
সাম্রাজ্য হাীনবল হয়ে গড়ে। 


9 ১. কাঁ কারণে ২য়-৩য় শতাব্দীতে দাসপ্রথা প্রয্যাক্তবিদ্যার বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়ে 

* দাঁড়য়োছল এবং রোমের অর্থনীতির পতন ঘটিয়োছলঃ ২. কাঁজন্য দাসমালিকরা 
দারদ্রদেরকে জাম ভাড়া দিতে এবং দাসদেরকে সাংসারিক জীবনযাপনে অনুমাতি দিতে 
বাধ্য হয়োছল? ৩. কোলোনদস্‌ এবং দাসের অবস্থার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? চাষী 
এবং কোলোনুসের মধ্যেই বা অবস্থাগ্রত পার্থক্য কী ছিল? ৪. কারা ৩য় শতাব্দীর 
অভ্যু্থানে অংশ নিয়েছিল? খ্ৰী, পু. ৭৪-৭১ সালে যে বিদ্ৰোহ ঘটোছল তার 
অংশগ্রহণকারীদের সাথে এই বিদ্রোহীদের পার্থক্য কোথায়? 


$ ৫৭. খনষ্টীয় ৩য় শতকে সাম্রাজ্যের শাক্তহ্াস 
এবং সম্রাট দিও'ক্লিতিয়ানের সময়ে সাম্রাজ্য সঃদ্‌ঢ়ীকরণ 


(দ্র, মানচিত্র ১০) 


১. সাম্রাজ্যের স'মান্ত অঞ্চলে ‘বর্বরদের’ আক্রমণ। খাষ্টাব্দের প্রথম দিকে 
এল্‌বা নদীর পূর্ব উপকূলে স্লাভ উপজাতি বসাঁত স্থাপন করেছিল। রাইন্‌ 
ও এল্‌বা নদীদ্যাটর মধ্যাস্থিত ভূভাগে জার্মান উপজাতি বাস করতো। 
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জার্মানি ঘন বন ও কর্দমময় জলায় ভার্ত ছিল। অরণ্য ও জলার আশেপাশে 
জার্মান উপজাতিদের গোৱাঁভত্তিক বসবাস ছিল। তারা বনজঙ্গল পাঁরচ্কার 
করে ফেলেছিল। মোড়লেরা পাঁরচ্কৃত জাম গোত্রের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে 
দেয়। জার্মানরা জাঁমতে যব ও গম জাতীয় শস্য এবং বালি চাষ করতো। 
২-৩ বছর পরে জামর উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেলে তারা আরো জঙ্গল পরিচ্কার 
করতে বাধ্য হয়। বনেজঙ্গলে তারা পশ; চরাতো। আঙুরের চাষ কিংবা ফলমুলের 
বাগান করার ব্যাপারে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। 

অন্যান্য 'বর্বরদের* ন্যায় জার্মানরাও রোম সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও উর্বর 
সমতলভূমির প্রাত আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্ত উপজাতি একজোট হয়ে রোম 
সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। অস্ত্রধারী পুরুষেরা থাকতো 
সবচেয়ে সামনে: সাধারণ যোদ্ধারা পায়ে হেটে যেত, উপজাতীয় নেতারা ও 
তাদের ঘনিষ্ঠ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়ে যেত। তার পিছন পছন খুবই ভারি 
ভার গাড়ি বাঁড়ে টেনে নিয়ে যেত। মহিলা ও শিশুরা থাকতো এ গাঁড়গদুলোর 
মধ্যে। পশ্যচারণকারীরা তাদের পশপাল তাড়িয়ে নিয়ে যেত। 

সাম্রাজ্য যতাঁদন শক্তিশালী ছিল ততদিন বর্বরদের আল্লমণ ঠোঁকয়ে রাখা 
সম্ভবপর হয়োছল। রোমবাসাগণ বহ; 'বর্বরকে' বন্দী করে এনে দাসে পাঁরবার্তিত 
করে। 


২. সাম্রাজ্যের শীক্তহীনতা। ৩য় শতাব্দীতে সম্রাটদের ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল 
হয়ে পড়ে। লেগিওর সৈনিকরা সম্রাটের সিংহাসন লাভে প্রয়াসী হয়; সম্রাটকে 
হত্যা বা পদচ্যুত করে তারা তাদের মনমতো লোককে, যে তাদের বোশ মাইনে 
দিতে পারবে তাদেরকেই সিংহাসনে বসাতে লাগলো। ২-৩ বংসর পর পরই, 
কখনো-বা এমন কি ২-৩ মাসেই, সম্রাট বদল হতে লাগলো। খুব কম সম্রাটই 
স্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যুবরণ করতো। মাঝে মাঝে এমনও হতে লাগলো যে, 
সাম্রাজ্যে একই সাথে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত বেশ কয়েকজন সম্রাট শাসন 
চালাচ্ছেন। 

সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ এবং সম্রাটদের মধ্যে য্যদ্ধ সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে 
তুললো। ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগে গালয়া, স্পেন, মিশর, এশিয়ার এবং দক্ষিণ 
ভানিউবের প্রায় সমস্ত প্রোভিন্তাঁসয়া রোম থেকে বিচ্ছিন হয়ে গেল। 

শক্তিহীন হয়ে পড়ায় সাম্রাজ্য তার রাষ্ট্রসীমা প্রাতরক্ষায় অপারগ হয়ে পড়ে। 
জার্মান ও অন্যান্য ‘বর্বর’ উপজাতি তার সাঁমানায় ঢুকে পড়ে এবং আশপাশের 
সমস্ত কিছ ধংস করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে। 


* গ্রীক ও রোমকগণ যাদের ভাষা বুঝতে পারতো না তাদের ‘বৰ্বর’ নামে আখ্যায়িত 
করতো। তাদের মনে হতো, এসব লোকজন শুধ; 'বর-বর-বর করে বকে। বর্তমানে “বর্বর 
শব্দের অর্থ ‘অভদ্র ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি’ ৷ 
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১, ব্র্বরদের’ রোমক দূর্গ আক্রমণ। (রোমক রিলীফ।) রোমবাসী ও বর্বরদের অস্ব্রশস্রের 
প্রাততুলনা করো। ২. রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে দ্গঘাঁটি: প্রহরীদের পাহারা দেবার জন্য 
মিনার এবং পারিখা ও প্রাচীর। প্রাচীন রোমক চিত্রকলা অনুকরণে আঁত্কত।) 


৩. দিওক্লোতয়ানের আমলে সম্লাটের শাসনক্ষমতা। ইতালি ও 
প্রোভন্তসিয়াগুলোর দাসমালকেরা চাইতো যে, সাম্রাজ্য বজায় থাকুক। এই 
কারণে তারা সম্রাট দিওক্লোতয়ানকে সাহায্য করে। তান দহন্তে বিপুল উদ্যমের 
সাথে সাম্রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। 

দিওক্লোতিয়ানের কর্মজীবন শ্দরু হয়োছল সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে। 
কর্মদিক্ষতার ফলে সত্বর তিনি সম্রাটের রক্ষীবাহিনীর প্রধানরূপে* নিযুক্ত হন। 
২৮৪ খ্যাষ্টাব্দে সৈন্যেরা তাঁকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। অতঃপর ২১ বৎসর 
ধরে তানি সাম্রাজ্য শাসন করেন। 

প্রজাতন্মের আমলে প্রবর্তিত সমস্ত পদ দিওক্লোতয়ান বাতিল করে দেন। 
তান তাঁর অনুগত রাজ কর্মচারীদের নিয়ে শাসনকার্য পাঁরচালনা করতে শুরু 
করলেন। সম্রাটের যে কোনো নির্দেশই আইনরূপে গণ্য হতো। বহুসংখ্যক 
গঃপ্তচর ও গোয়েন্দা সম্াটের প্রতি যারা প্রসন্ন নয় তেমন ব্যক্তিদের উপর নজর 
রাখতো । 
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দিওক্লোতয়ান ইউাঁপতের দেবতার প্ররূপে নিজেকে ঘোষণা করোছিলেন। 
বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে তাঁর প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত হতে লাগলো। এমন কি সম্দ্ৰান্ত 
ও পদস্থ ব্যাক্তদেৱকেও তাঁর সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানাতে হতো। 
সম্রাট কাউকে তাঁর পা অথবা তাঁর পোষাকের স্বর্ণখঁচত প্রান্তদেশ চুম্বনের 
হতো। 

সেনাবাহনীর কলেবর বৃদ্ধি এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে নিজের 
প্রতিরক্ষা সম্দঢ়ীকরণের জন্য তিনি বিভিন্ন সমস্ত ‘বর্বর’ উপজাতিকে নিজ 
সৈন্যদলে চাকার দেন। বিরাট বাহিনীর খরচ পোষাবার জন্য তিনি জনগণের 
উপর ধার্য করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহী সেনাদের নির্মমভাবে হত্যা 
করে দিওক্লোতয়ান তাঁর বাঁহনীর শৃঙ্খলা দড়তর করেছিলেন। 


৪. বিদ্রোহ দমন। 'দিওক্লেতিয়ানের বিশাল সেনাবাহিনী গাঁলয়া আক্রমণ করে 
বসত জবালিয়ে দেয়, তার আঁধবাসীদের হত্যা করে। বাগাউদেরা যুদ্ধে পরাজিত 
হয়, কিছ; বিদ্রোহী পালিয়ে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেনাদল তাদের দুর্গ 
অবরোধ করে। শেষপর্যন্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য 
হয়। কিছ বন্দীদের, হত্যা করা হয়, আর বাদ বাকা বন্দীদের সপাঁরবারে 
গৌরবগান করতো। 

রোমক সৈন্যবাহিনী দাসমালিকদের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহও দমন 


করে। 


€. সাম্রাজ্যের প্রাতিরক্ষা। সাম্রাজ্যের সীমান্ত অপ্চলে 'বর্বরদের' হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য সদ্দূঢ় দুৰ্গ নির্মাণ করা হয়। এক দুর্গ থেকে আরেক 
দুর্গে যাওয়ার পথে রোমবাসীরা পাঁরখা খনন করে, বাঁধ নির্মাণ করে এবং 
তীক্ষ্মমখ কাঠের গ:ড়ির বেড়া বসায়। বাঁধের উপরে মিনার তোর করে তার 
উপরে প্রহরাীরা বসে চতুর্দক পাহারা দিত। রোমক সেনা এবং যুদ্ধবাহনীতে 
চাকুররত ভাড়াটে ‘বর্বর’ উপজাতিরা অন্যান্য ‘বর্বর’ উপজাতিদের হাত থেকে 
সাম্রাজ্যের সীমানা প্রতিরক্ষা করতো। 

রোম' রাষ্ট্র আরেক বার সাম্মাজ্যেই নিপীড়িত জনতার প্রাতরোধ দমন করতে 
ও তার সাঁমান্তাঞ্লের উপর আক্রমণ প্রাতহত করতে সক্ষম হয়। 


১. রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে 'বর্বরদের, আক্রমণের কারণ কাঁ? ২. ৩য় শতকে 
* রোম সাম্রাজ্য যে হীনবল হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ কী? ৩. কোন্‌ উপায়ে দিওক্লোঁতয়ান 
সাম্ৰাজ্যকে ফের শাক্তশালী করে তোলেন? এর ফলে সাম্রাজ্য কি সত্যই অত্যন্ত সমদড় 
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হয়োছল--ভেবে বলো। ৪, দিওক্লেতিয়ান ও আউগ্যস্তুসৈর শাসনের মধ্যে কী পার্থক্য 
ছিল? দিওরোতিয়ানের শাসনপদ্ধাতর সাথে আর কোন্‌ রাজার শাসনপদ্ধাতর সাদৃশ্য 
খুজে পাচ্ছো? এবং সেই সাদৃশ্য কোন্‌ ক্ষেত্রে? ৫. আউগস্তুসের শাসনের আরম্ভ ও 
দিওক্লোতয়ানের শাসনের মধ্যে কত বংসরের পার্থক্য? 


8 ৫৮. খ্যাষ্টধমের আবির্ভাব 


দ্রে. মানচিত্র ১০) 


মনে করতে চেষ্টা করো--'্মরণোত্তর জীবন কাকে বলা হতো; দেবতার মৃত্যু ও 
পদ্নরুজ্জীবন প্রাপ্ত সম্বন্ধে মিশরী কোন্‌ পুরাণ তুমি জানো; এই পুরাণের উৎস কা 
(8 ১১:২, ৩)। 


১. নতুন ধর্ম উদ্ভবের কারণ। দাস, কোলোনুস্‌ ও রোম কর্তৃক বাজত বিভিন্ন 
জাতির বিদ্রোহ অবদাঁমত হয়োছল; সাম্রাজ্য প্রায় অপরাজেয় শক্তিরূপে প্রাতভাত 
হচ্ছিল। অত্যাচারীদের বিরদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন হওয়ার আশা নিপাঁড়তেরা 
পৰিত্যাগ করে। দাস ও রাইয়তগণ অক্লান্ত শ্রম, অপমান ও প্রহারের হাত থেকে 
শুধ্মমান্র মৃত্যু হলেই ম্যাক্ত পেত। তাদের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা লাঘব করতে যারা 
পারে নি সেই দেবতাদের উপর তারা সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকে। 
নিপাঁড়ত জনগণের মধ্যে পরম দয়াল; ও শক্তিমান এক দেবতার আবির্ভাবের 
সংবাদ ছাড়িয়ে, পড়ে; তিনি তাদের সর্বৈব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। 
অধীর আগ্রহে তারা 'দয়াবান দেবতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। 


২. মিশ্য খনষ্ট সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী। ১ম শতাব্দীতে এরকম একাঁট কাহিনী 
প্রচারলাভ করে যে, প্যালেস্টাইনে মন্যষ্যরূপধারী এক দেবতা বাস করেন, 
তাঁর নাম ইউস্7স্‌ খ্বীস্তোস্্। কাহিনীঁটিতে আরো বলা. হতো যে, রোমবাসীরা 
তাঁকে নুশে বিদ্ধ করবে এবং তিনি সে যন্ত্রণা নম্রাশরে সহ্য করবেন। মৃত্যুর পরে 
যশ; পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বর্গারোহণ করলেও আঁচরেই প্রত্যাগমন ও মান্যষের 
দঃখকষ্ট সহ্য করে ও তাঁকে ভগবানরুপে মান্য করে বিশ; তাদের ‘মরণোত্তর 
জীবনে, প্রকৃত করার আশ্বাস দেন। এই সব মানুষ পরম সুখে স্বর্গবাসী 
হয়ে জীবন কাটাবে, আর অন্যান্যরা নরকে চিরকালের তরে নরকযন্্রণা ভোগ 
করবে। এসব কাহিনী ওাঁসারস দেবতা সম্বন্ধে প্রচলিত সুপ্রাচীন কিংবদন্তী, 


* খক্টধর্মের প্রবর্তক বিশ: খাীষ্টের হিব্রু ভাষায় আসল নাম 'জেশুয়া মেশিয়াহ। 
এরই গ্রীক অনুবাদ ইউসুস্‌ খ্যাস্তোস্‌, যা থেকে ইংরোজিতে Jesu 01015: শব্দ এসেছে। 
বিশন খনষ্ট ইংরেজি থেকে অন্যাদত শব্দরুপে বাংলা ভাষায় চাল; হয়েছে। -- অন, 
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অন্যান্য দেবতাদের মৃত্যুর পরে পদনরঃজ্জীবন লাভ এবং মৃত্যুপরবতাঁ লোকে 
শেষ বিচার ইত্যাদি পুরাণের ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছিল। 

১ম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শর; করে ২য় শতাব্দী ধরে এই কাহিনীগদলো 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এগুলোকে বলা হতে “স:সমাচার -- গ্রীকে 
এভান্গোলিয়োন (60808]100)। বাভন্ন 'সদসমাচারে' বিভিন্নভাবে যিশুর 
জীবনব্ত্তান্ত বলা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বহ; স্বতঃবিরোধী ও অবিশ্বাস্য 
ঘটনা বার্ণত হয়েছে। তবুও এসবই হলো স:সমাচার যার জন্য িপীড়তের 
দল অধাঁর হয়ে অপেক্ষা করাছল। 


৩. খ্যষ্টধর্ম প্রচারের শঃর;। নিপাীড়তের দল সানন্দে এসব সান্তবনাদায়ক কাহিনী, 
যার মধ্যে তাদের দুঃখকম্ট লাঘবের এবং উৎপাঁড়কদের শাস্তি দানের প্রাতশ্র্াত 
ছিল, বিশ্বাস করতো। যারা যিশু খ্যীজ্টের উপরে বিশ্বাস অর্পণ করেছিল 
তারা নিজেদের খ্যীষ্টান এবং নিজেদের ধর্মীবশ্বাসকে খশ্টধর্ম বলে আখ্যায়িত 
করতো। খ্দীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ দেশ থেকে দেশান্তরে, এক শহর হতে আরেক 
শহরে নিজেদের ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। খনীম্টধ্ সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে 
ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে দরিদ্র ও দাসরাই খ্যীষ্টান হতো। তাদের মধ্যে 
বিভিন্ন জাঁতর লোক ছল, যেমন -- ইহন্দী, গ্রীক, রোমক, মিশরা, গল 
ও আরো অন্যান্য বহ: জাঁতি। 

খনষ্টানরা শধ্যমান্র এক ঈশ্বরের উপাসক ছিল এবং সম্রাটকে দেবতা 
হিসেবে পুজা করতেও তারা অস্বীকার করে। এর ফলে সম্রাট খঃষ্টানদের 
নির্যাতন করতে শুরু করেন। খাীম্টাবলম্বীগণ গোপনে নিজেদের সমাজ গঠন 
করেছিল। সেই সমাজের সভ্যরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করতো, 
একসাথে ভোজোংসবের আয়োজন করতো এবং একই সঙ্গে উপাসনা ও সঃসমাচার 
পাঠ করতো। তারা সাধারণত ভূগর্ভস্থ কোনো স্থানে কিংবা পাহাড়ের গায় 
গিয়ে সমবেত হতো। (দ্র. ৩৩০ পৃচ্ঠা।) 


৪. ধনী ব্যক্তিদের খীষ্টধর্ম গ্রহণ। ধনীরা বুঝতে পারে যে, খাষ্টধৰ্ম তাদের 
জন্য খুবই সুবিধাজনক: খ্দীষ্টধর্ম আজ্ঞান্যবর্তিতা ও সহনশীলতা প্রচার 
করে এবং তার দ্বারা দাসমালিকদের বিরদ্ধে দাস ও দরিদ্রদের সংগ্রামও 
প্রভাবান্বিত হয়োছিল। ‘কোনো দাস খারাপ হলে খ্এীষ্টধর্ম তাকে ভালো 
করে দেয়’ _ লিখোঁছলেন জনৈক খ্যীম্টধর্ম প্রচারক। রোম সাম্রাজ্যে জনজীবন 
তখন বিপজ্জনক ও সংকটাপন্ন হয়ে উঠোঁছল। গণ-অভ্যুরথান, সিপাইদের মধ্যে 
বিদ্রোহ ও 'বর্বরদের’ আক্রমণের সময়ে লোকজন শুধু বিষয়-সম্পান্তই নয়, 
প্রাণও হারাতো। আগামীকাল যে কাঁ ঘটবে তা পর্যন্ত লোকে নিশ্চিতভাবে 
চিন্তা করতে পারতো না, সকলেই সর্বদা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতো। ধনী- 
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দারদ্র উভয়েই সমভাবে পারলৌকিক “চিরন্তন সুখ" কল্পনা করে মনে মনে 
সান্তনা খজতো। 

বারংবার যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকায় বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার 
ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যাই কমে নি, এমন কি 
সাক্ষর লোকজনের সংখ্যাও কমে গিয়োছল। এর ফলে জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের 
পথ খুলে যায়। 

যে সব বাণক এক শহর হতে অন্য শহরে যাতায়াত করতো, খ্যীম্টধর্ম গ্রহণ 
তাদের জন্যও খুব সুবিধাজনক ছিল। যে কোনো শহরের খশীষ্টধর্মাবলম্বী 
সাদরে বহিরাগত খ্যীম্টান বাঁণকদের অভ্যর্থনা জানাতো ও তাদের ব্যবসায় 
সাহায্য করতো । 


৫. খ্যীষ্টানদের ধৰ্মাঁয়' সমাজ। ধনী খ্ীন্টানরা সমাজসেবার জন্য টাকাপয়সা 
খরচ করতো। সচরাচর তাদেরই হিয়েরোস (প:ণ্যাত্ম সমাজনেতা) ও এপিস্কোপম্স্‌ 
নির্বাচন করা হতো। এাঁপদ্কোপ;স্‌ অর্থ 'তত্বাবধায়ক'। গোটা অণ্চলের খ্যীল্টীয় 
সমাজ বিনাবাক্যে তাঁর আজ্ঞাপালনে বাধ্য হতো। 

ওয় শতাব্দীর শেষ দিকে রোম সাম্রাজ্যে খ্যাষ্টধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারিত 
হয়। বিভিন্ন শহরের খ্যীষ্টানরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতো। শত 
শত খাম্টসমাজ গোপনে এঁপস্কোপ,সের পাঁরচালনায় সংঘবদ্ধ হয়ে এক খ্যাম্টীয় 
প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই প্রাতিষ্ঠানকে বলা হতো ধর্মসমাজ। খ্যাষ্টানদের 
এই ধর্মসমাজ রোম সাম্রাজ্যের জনগণের উপর খ্.বই প্রভাব বিস্তার করে। 


১, কী কারণে শক্তিমান দেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস উদ্ভূত ও প্রচারিত হয়েছিল? 
* ২. বিশ; খম্ট ও ওসিরিস দেবতা সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর মধ্যে কী সাদৃশ্য বর্তমান? 
মিশর ছাড়া আর কোথায় তোমরা ‘মরণোত্তর লোক’ সম্বন্ধে কিংবদন্তীর সাথে পরিচিত 
হয়েছো? ৩. খ্টীষ্টাবলম্বীদের সমাজগঠন প্রথম দিকে কীরকম ছিল? এবং পরবতাঁকালে 
তার মধ্যে কী কাঁ পাঁরবর্তন এসেছিল? খষ্টধৰ্মের কোন্‌ কোন্‌ জানস দাঁরদ্র ও 
ধনীদের আকর্ষণ করোছল? ৪. খাম্টানদের ধর্মসমাজ কাকে বলা হতো? 


$ ৫৯. খ্জ্টীয় ৪ শতকে রোম সাম্রাজ্যের অবনতি 
দ্রে. মানার ১০) 


মনে করতে চেষ্টা করো-_স্যপ্রাচীন কালে প্রাচ্যভূমির দেশসমূহে ও প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম 
কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো। 


১. খইষ্টীয় ৪র্থ শতকে জনগণের প্রতি নির্যাতন। সম্রাট দিওক্লোতিয়ানের 
রাজত্বকালের পরে সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নতুনকরে জবলে উঠে। 
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সেই সংগ্রামে সেনাপতি কনস্তান্তিন জয়ী হন। ক্ষমতা দখলের জন্য এবং পরে 
শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য কোনো চেষ্টারই তিনি ন্রুটি করেন নি: প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সহযোগীকেই হত্যা করেছেন। 
সিংহাসন দখল করতে চায় এই সন্দেহে তান নিজ প্রকে পর্যন্ত হত্যা করার 
আদেশ 'দিয়েছিলেন। 

মেহনত মানুষের প্রাত কনস্তান্তিনের ব্যবহার ছিল আরো নিষ্ঠুর। জামির 
মালিকরা যাতে ক্ষেতমজ্যর সর্বদা পেতে পারে তজ্জন্য রাইয়তদের প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, তারা তাদের মালিকদের ছেড়ে যেতে পারবে না। 
পলাতক রাইয়তকে শিকলে বেধে ধরে আনা হতো। মনে করা হতো যে, 
মারধোর করে দাসকে মেরে ফেললেও দাসমালক তার শ্ভকামনাই করে থাকে, 
কেন না সে তার দাসের চার্র সংশোধন করতেই চায়। সম্রাটের নিজের 
কর্মশালাগলোতে শ্রামকদের দাসদের মতো দেগে দেয়া হতো। 

সম্রাট ও সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তিদের মহা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন, বিশাল 
সৈন্যবাহনী, কর্মচারী ও গ্রপ্তচর দল ভরণপোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের 
প্রয়োজন হতো। ফলে খাজনার হার আরো বাড়ানো হয়। কর প্রদানে অক্ষম 
ব্যক্তিদের চাবুক মারা হতো। শহরবাসীরা যাতে খাজনা দিতে অস্বীকার না 
করতে পারে তাই এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যাওয়া বা কর্মস্থল পারবর্তন 
করা নিষিদ্ধ করা হয়। সন্তানসন্তাত নিজের িতামাতার পেশা গ্রহণ করতে 
বাধ্য হতো। 


২. খাীক্টধর্ম __ প্রধান ধর্ম। কনস্তান্তন্‌ বুঝতে পেরোছলেন যে, কেবলমাত্র 
চাবুক, শৃঙ্খল আর মৃত্যুদণ্ডের সাহায্যে লোকজনদের আর নার্বরোধীভাবে 
আজ্ঞাপালনে বাধ্য করা যাবে না। তান দেখলেন, খীম্টধর্ম অন্যান্য ধর্মের 
চেয়ে উত্তম, তার দ্বারা শোষিতদের নিজের বশে ধরে রাখা সম্ভব। খ্ষ্টানদের 
ধর্মসমাজ দারদ্র ও দাসদের খুবই প্রভাবান্বিত করে এবং তাদের এ মর্মে 
শিক্ষাদান করে: “যশ নিজে নুশের যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, তান তোমাদের 
হবে’; সম্রাটের শাসন ঈশ্বর নির্ধারিত’; ‘হে দাস, তোমরা তোমাদের প্রভুর 
আজ্ঞা পালন করো'। 

৩১৩ খযীষ্টাব্দে কনস্তাক্তিন্‌ খ্ীম্টানদেরেে খোলাখ্মলিভাবে সভার 
আয়োজন করা এবং তাদের গির্জা তৈরি করার অনুমাতি দেন। সম্রাট ও 
দাসমালিকরা কোনোরূপ কার্পণ্য না করে ধর্মসমাজের জন্য জাম, ধনসম্পান্ত 
ও বহমূল্যবান জিনিসপত্র দান করে। অতঃপর অনাতাবলম্বে ধর্মসমাজ প্রচুর 
জমির মালিক হয় ও মহাজনী কারবার শুরু করে। খ্যষ্টসমাজের সব সভ্যই 
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১. খ্ীষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম কয়েক শতকে 
খঃজ্টানদের সমবেত হবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 
ভূগর্ভস্থ স্থান। ২. রোমে ৫ম শতাব্দীর 
একটি গির্জা। ভূগর্ভস্থ স্থান ও গির্জার 
মধ্যে তুলনা করো। খষ্টীয় ধর্মসমাজের 
অবস্থার কশরকম রূপান্তর ঘটেছিল তা ওঁ 
তুলনার প্রোক্ষিতে নির্ণয় করো। 


যে এসব ধনসম্পদ ব্যবহার করতে পারতো এমন নয়, প্রধানত ধর্মযাজক (পণ্যাত্মা 
ব্যক্তিবর্গ) ও এপিস্কোপুসের অধিকার ছিল তা ভোগ করার। 

কনস্তান্তিনের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও খঃষ্টানদের ধর্মসমাজ 
তাঁকে পণ্যাত্বা বলে ঘোষণা করে। 


৩. ব্লাজধানীর স্থানাত্তর। কনস্তান্তন্‌ বস্ফোরাস্‌ প্রণালীর তীরে শহর নির্মাণ 
করেন। পূর্বে এতদণ্চলে গ্রীকদের একটি উপনিবেশ ছিল -- বিজান্তিউম্‌। 

শহরটির নতুন নামকরণ করা হলো কনস্তাতন্তনোপোল্‌, অর্থাৎ কনস্তান্তিন্‌- 
নগরা। সাম্রাজ্যের গর্বাঞ্ুলীয় অর্ধাংশের কেন্দ্রস্থলে, সমদ্র ও স্থলপথের 
মলনস্থানে এই শহর অবাস্থিত। সম্রাটের রাজকোষে অর্থ কমে যাওয়া সত্ত্বেও 
কনস্তান্তিনোপোলে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর ভবন নিৰ্মিত হয়, এবং তার ভিতরে 
গির্জাও ছিল অনেক। 

৩৩০ খনীম্টাব্দে সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপোলে স্থানান্তরিত করা 
হয়। 


৪. খযশম্টানদের দ্বারা শিল্পানিদর্শন ধ্বংস ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ। সম্রাটের 
সমর্থনপদ্ষ্ট হয়ে খঁষ্টানরা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করতে 
শুর করে। তারা দেব-দেবাদের মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং প্রাচীন মান্দিরগুলো 
হয় ধংস করে দেয়, নয়তো সেগুলোকে গির্জায় রূপান্তারত করে। অজস্র 
অমূল্য শিল্পসম্ভার নষ্ট হয়ে যায়। দেবতা জিউসের সম্মানে প্রবর্তিত অলিম্পিক 
ক্রীড়া অন্চ্ঠান বন্ধ করে দেবার হুকুম জার করেন সম্রাট ৪র্থ শতাব্দীর শেষ 
দিকে। 
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সসমাচারের গল্পকাহিনী ইত্যাদিতে বিজ্ঞান বিশ্বাস করতো না বলে 
খাষ্টানরা জ্ঞানাবজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধেও সংগ্ৰাম চালায়। আলেবজান্দিয়ার 
প্রসিদ্ধ পাঠাগারের বহু পাণ্ডুলিপি তারা প্দাড়য়ে ফেলে এবং অন্যান্য শহরেও 
বহ; বৈজ্ঞানক রচনাদ ধ্বংস করে দেয়। আলেকজান্দ্িয়ার রাজপথে সমবেত 
খাষ্টধর্মাবলম্বীরা জনৈকা বিদুষী মহিলা ইপাতিয়াকে টুকরো টুকরো করে 
কেটে হত্যা করে। জ্ঞানাবিজ্ঞানে উৎসগাঁত-প্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে ইপাতিয়াই প্রথম 
শহীদ, আর তা খাঁষ্টানদের হাতে। 


৫. খনষ্টীয় ৪র্থ শতকে শ্রেণীসংগ্রাম। খাীম্টধর্ম কিছুসংখ্যক দাস ও দরিদ্রকে 
শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত করলেও না ধর্ম না নিষ্ঠুরতা _ কোনোটাই 
নির্যাতিতের সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে অবদামত করতে সক্ষম হয় নি। দাস ও 
রাইয়তরা অশেষ শাস্তি ভোগ ও অভাবের তাড়নায় বনে-জঙ্গলে গয়ে আশ্রয় 
নেয়। শহরবাসাগণও চাব্কসহ খাজনা আদায়কারীদের ভয়ে পালাতে শুরু 
করে। পলাতকরা সমবেত হয়ে দল গঠন করে আমলা ও দাসমালিকদের ভবনের 
উপর, এমন কি শহরেরও আক্রমণ চালাতে থাকে। জনৈক এঁপস্কোপমস তো 
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ক্রমেই বেড়ে উঠছে, তা ছাড়া পলাতক দাসরা খ্দীষ্টধর্মের শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও 
শুধু যে মালিকদের হাত ফস্কে পালয়েই যায় তা নয়, উপরত্তু তাদের 
নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে বসে। 

সম্রাটদের নিষ্ঠুর শাসন সাম্রাজ্যের সংকটজনক পাঁরস্থাতর কিছনমাতর 
উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় নি। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ধসে 
যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল -- বিশেষত 
সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল -- জনশন্য হয়ে পড়ে। 


কোলোন;স্‌ সম্পর্কে রোম সাম্রাজ্যের আইন 
এই আইন কোন্‌ শ্রেণীর স্বাৰ্থ সংরক্ষণ করেছিল? কাঁসে তুমি তা বুঝতে পারলে? 


রাইয়তরা জমিজমা ছেড়ে দেবে--এ এক অন্যায় ব্যাপার; তারা পরের জমি ভোগ করতে 
জাঁমর মালিকদের প্রভূত ক্ষাতসাধন করে। এ কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোলোন্যস্‌ 
জামির সাথে সংলগ্ন থাকতে বাধ্য। তাদের সন্তানদের অন্য লোকালয়ে গিয়ে বসবাস করার কোনো 
অধিকার নেই এবং তাদের পিতা-িতামহেরা একদা যে জাম চাষবাস করে গেছে সেই জনি 
তাদেরও অবশ্যই চাষবাস করতে হবে। 

দাসদের যেমন শঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তেমনি পলায়ন্নোল্ম্খ কোলোন;স্‌কেও 
শিকলে বে'ধে রাখা যেতে পারে। 


9 ১. কী কাঁ উপায় অবলম্বন করে কনস্তান্তন্‌ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সমদঢ় করতে 

* = চেয়োছলেন? ২. খ্নীম্টানদের ধর্মসমাজের অবস্থা ৪র্থ শতকে কাঁভাবে পারবা্তত 
হয়েছিল? এই পরিবর্তনের কারণ কী? ৩. খনষ্টীয় ধৰ্ম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রাচীন 
শিল্পানদর্শনের প্রীতি কোন্‌ মনোভাব গ্রহণ করোছল? এই মনোভাবকে তুমি কীভাবে 
ব্যাখ্যা করবে? ৪. প্রাচীন কালে পাঁথবীতে ধর্মের ভূমিকা কী ছিল, সে সম্বন্ধে তোমার 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো। ৫. দেওরেতিয়ানের শাসনের শুরু হওয়ার কত বংসর পরে 
কনস্তাত্তিনোপোলে রাজধানী স্থানান্তারত করা হয়েছিল? 


$ ৬০. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন 
দ্রে. মানচিত্র ১০) 


মনে করতে চেষ্টা করো--রোম প্রজাতন্ত্র কবে স্থাপিত হয়েছিল; রোম সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠিত 
হয়েছিল কবে। 


১. সাম্রাজ্যের উপর 'বর্বরদের, আক্রমণ বৃদ্ধি। সাম্রাজ্য হানবল হয়ে পড়লে 
ক্ষমতাশীল জোট গঠন করে। সুশৃঙ্খল না হলেও এক বিরাট বাহিনী তারা 
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১, অশ্বারূড় বর্বর, সেনা। (প্রাচীন রোমক চিত্রকলা থেকে।) ২. রোমের দ্গদ্বার। ৩য় 
শতাব্দীতে রোমে দ্গপ্রাচীর নতুনভাবে খুব মজবুত করে তৈরি করা হয় এবং প্রাচীরের উপরে 
মিনার নিৰ্মিত হয়। ৩১৪ পৃষ্ঠায় রোম নগরীর নক্সায় এই দর প্রাচীর খুঁজে বের করো। 


গঠন করে ফেলে এবং রোমের সীমান্ত অণ্চলের দুর্গসম্‌হ আক্রমণ করতে 
থাকে। 

'বর্বরদের' আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্রাটেরা হয় তাদের সোনাদানা 
ঘুষ দিত, নয়তো তাদের ভিতর থেকে কোনো কোনো উপজাতিকে নিজের 
সেনাবাহনীতে চাকার দিতে বাধ্য হতো। সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমানরূপে দারিদ্র হতে 
থাকা জনসাধারণের নিকট এ বাবদে অৰ্থ সংগ্রহ করা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে 
দাঁড়ায়। 


২. রোম সাম্রাজ্যে গথ্‌ আগমন। ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধে ক্যাস্পিয়ান স্তেপ্‌ 
অঞ্চল থেকে হূন যাযাবরদের এক বিরাট দল ইউরোপে এসে প্রবেশ 
করে; নিজেদের দর্দম অশ্বের পিঠে চড়ে তারা প্রচণ্ড বেগে অভিযান 
চালায় এবং আশপাশের সবাকছ ছারখার করতে করতে অগ্রসর হতে 
থাকে। 


এর কিছুকাল পূর্বেই কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে গথ্‌ নামে জার্মানদের 
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এক উপজাতি বসাঁত স্থাপন করোছল। তারা হুনদের ধ্ৰংসাভিযানের মুখে 
দাঁড়াতে না পেরে ডানিউব নদীর তাঁরবতাঁ অঞ্চলে চলে যায়। 

রোম সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে বসবাস করতে সম্রাট গথ্‌দের অনুমাতি 
দান করেন। ভেলা আর ডোঙ্গায় চড়ে হাজার হাজার গথ্‌ সপারবারে ডানিউবের 
দক্ষিণ তারে গিয়ে পেশছয়। সম্রাটের আমলার দল তাদের খাদ্য ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী সরবরাহের প্রতিশ্রুত দিয়ে পরে প্রতারণা করে। গথ্‌রা 
একটুকরো রুটির জন্য নিজেকে বা নিজ সন্তানসন্তীতকে দাস হিসেবে বিক্রয় 
করতে বাধ্য হতো। তারা বিদ্ৰোহ করে এবং কনস্তান্তনোপোলের দিকে এগিয়ে 
যায়। 

সম্রাট তাঁর বাহিনী নিয়ে গথাঁবরোধী আঁভযানে অগ্রসর হন। ৩৭৮ সালে 
আদ্রয়ানোপোল্‌ শহরের নিকটে বিদ্রোহীরা রোমক সেনাবাহিনী ধ্বংস করে 
দেয়, সম্রাট নিজেও নিহত হন। নতুন সম্রাট গথ্‌ নেতাদের উৎকোচ দিয়ে বিদ্রোহ 
থামাবার ব্যবস্থা করেন। বলকান উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলে গথ্‌দেরকে ভূমি 
প্রদান করা হয়, কেন না সাম্রাজ্যের কেন্দ্ৰস্থলে য্দ্ধপ্রবণ গথ্‌দের বিপুলসংখ্যকভাবে 
বসবাস সাম্রাজ্যের জন্য হমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়য়েছিল। 


৩. দ্বিখণ্ডিত সাম্াজ্য। ৩৯৫ খাশ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য দুটি ইম্পেরাতোর ভ্রাতার 
মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দুটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠলো: পূর্ব সাম্রাজ্য এবং 
পশ্চিম সাম্নাজ্য। 

বলকান উপদ্বীপ, মিশর ও রোম কৰ্তৃক বিজিত এশীয় দেশগুলো নিয়ে 
হলো পূর্ব সাম্রাজ্য। ইতালি, ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমাণ্চলের প্রদেশগমলো 
পাশ্চম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। 

পশ্চিম সাম্রাজ্যে বসবাসরত দরিদ্রু জনগণ শহর ছেড়ে পালাতে থাকে, পূর্ব 
সাম্রাজ্যের তুলনায় এর অবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্যে বিদ্রোহও ব্যাপকভাবে 
চলতে থাকে। 


৪. গথ্‌দের রোম আঁধকার। পশ্চিম সাম্ৰাজ্য ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ার ফলে গথ্‌রা 
তার সুযোগ নিল। রণালপ্স আলারখ্‌-কে নেতা নিৰ্বাচন করে তার নেতৃত্বে 
তারা ইতালি আক্রমণ করে। রোম প্রোরত দূতগণ বিপুলসংখ্যক নগররক্ষী 
উপহাসসূচকভাবে মন্তব্য করেছিলেন: “ঘাস যত ঘন হয়, তাকে কাটা তত 
সহজ ৷’ 

সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ছিল না। সম্রাট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় 
নেন। মূলত ‘বৰ্বরদের’ নিয়ে সংগঠিত সেনাবাহিনী খুবই অবিশ্বাসী ছিল। 


৩৩৪ 


খনন কাজের পর আবিচ্কৃত রোমের ফোরুম ও পালাতিন টিলা। 
(আলোকচিন্)। ৩১৫ পন্টোয় ম্যাদ্রত পনঃকচ্পিত চিত্রের সাথে তুলনা 
করো। উনাবংশ-ীবংশ সংখ্যক রাঁউন আলোকচিন্রও লক্ষ্য করো। 


দাস ও কোলোনুস্‌ -- যারা সাম্রাজ্য ঘৃণা করতো, তারা দাসমালিকদের 1বষয়- 
সম্পত্তি ধৰংস করে দেয়, ধনী ও আমলাদের মারধর করে। 

গথ্‌রা রোমে হানা দেয় এবং নগর অবরোধ করে বসে থাকে। অভেদ্য প্রাচীর 
পারবোম্টত নগরী আক্রমণ করার সাহস আলারিখের হয় নি। কিন্তু দাসরা 
রান্িবেলায় প্রাচীরের প্রবেশদ্বার খুলে দেয় এবং গথ্‌রা প্রচণ্ড বিক্রমে রোমের 
ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। সেকালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শহর যার ভয়ে এশিয়া, 
ইউরোপ ও আফ্রিকার 'বাভন্ন জাতি ভয়ে কম্পমান ছিল, ৪১০ খনীচ্টাব্দে 
সেই রোম নগরণ প্রায় বিনা প্রাতিরোধে ‘বর্বরদের’ বিশৃঙ্খল বাহিনীর হাতে 
পরাজয় বরণ করে। গথ্‌রা তিন দিন ধরে রোম নগরীতে ল.ণ্ঠন চালায়। তার 
পর শূন্য নগরী পারত্যাগ করে চলে যায়। (দ্র. রঙিন ছবি ২২) 


৫. পশ্চিম সাম্রাজ্যে জার্মান আক্রমণ । গথদের আক্রমণের পর পশ্চিম সাম্রাজ্যে 
বহুসংখ্যক জার্মান উপজাতি দ্রুতবেগে প্রবেশ করে। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ 
প্রীতরোধের সম্মখীন না হয়েই জার্মানরা গাঁলয়া, ইতালি ও স্পেন দখল করে 
এবং স্পেন হতে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করে। 
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ঝঞ্জাবেগে দুর্বার ক্রমে সব চুরমার করে দিয়ে জার্মীনরা সারা সাম্রাজ্য 
তছনছ করে বেড়ায়। উর্বর শস্যক্ষেত্রে তারা বসত স্থাপন করে, আঙুর ক্ষেতে 
সব গাছ উপাড়য়ে ফেলে সেখানে যব-গম জাতীয় শস্যবীজ ছাড়িয়ে দেয়, জলপাই 
বাগান কেটে ভূমিসাং করে তা পশ,চারণ ক্ষেত্রে পারণত করে। দুর্গ নির্মাণের 
জন্য পাথরের দরকার পড়ায় জার্মানরা প্রাসাদ ও গির্জার দেয়াল ভেঙে ফেলে। 
বহদ শহর সম্পূর্ণ ধংস হয়ে গিয়ে ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় আগাছায় তা ঢেকে 
গিয়েছিল। 

গণ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভ্যাপ্ডাল নামে এক জার্মান উপজাতি 
আফ্রিকা থেকে ইতালতে এসে প্রবেশ করে এবং রোম দখল করে বসে। 
নগরধরংস ও লমণ্ঠনকার্য দুসপ্তাহ ব্যাপী সময় ধরে চলতে থাকে। ভ্যান্ডালরা 
সমস্ত মূর্তি ভেঙে দেয়, বইপত্র নষ্ট করে ফেলে, ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে। তাদের 
আক্রমণের পর রোমের জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭ হাজার লোক বেচে 
ছিল।* 


৬. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন। ৪৭৬ খ্যষ্টাব্দে জার্মানদের এক নেতা 
রোমের শেষ সম্াটকে উৎখাত করে। এর ফলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণ 
অবসান ঘটে। পুর্ব রোম সাম্রাজ্য অবশ্য খুবই কম্টে ‘বর্বরদের’ আক্রমণ প্রাতহত 
করতে পেরোছল। 

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল অত্যাচ্ারিতদের বিদ্রোহ ও 'বর্বরদের, 
আক্রমণের ফলে। এই সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথেই পশ্চিম ইউরোপে 
দাসতান্দিক সমাজের অবসান ঘটে। সেজন্যই সকলে মনে করেন যে, পশ্চিম 
রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীন যুগ শেষ 
হলো। 


9 ১. রোম সাম্রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে খঢ়াঁষ্টায় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে বিদ্রোহ হয়েছিল 

* তা মানচিত্রে খুজে বের করো। ২. কোন্‌ পথ দিয়ে এসে বর্বর’ উপজাতিরা রোম 
সাম্রাজ্যের এলাকায় আক্রমণ চালিয়োছিল তা মানাচন্লে দেখাও। কাঁ কারণে ৪র্থ-৫ম শতকে 
‘বৰ্বরদের’ আন্রমণ জোরদার হয়োছল? ৩. কাঁজন্য বিখ্যাত সেনাপতি হানিবলও যেখানে 
রোম অবরোধ করতে পারেন নি সেখানে আলারিখ্‌ রোম দখল করে নিতে পারলেন? 
৪, পাশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ কাঁ? ৫, ওক্তাভয়ানের একক শাসন 
থেকে শুর করে মোট কত বংসর রোম সাম্রাজ্য টিকে ছিল? ২য় পাঁনক যুদ্ধ থেকে 
আলারিখ্‌ কর্তৃক রোম দখল পর্যন্ত মোট কত বংসরের ব্যবধান ছিল? 


* ভ্যা্ডালদের দ্বারা রোম ধ্বংস হওয়ার পারিপ্রোক্ষতেই v৭n৭৭li:৷৷ শব্দাটর উৎপত্তি 
হয়েছে, যার অর্থ অত্যন্ত অসভ্যের মতো নির্দয়ভাবে যাবতীয় শিল্পনিদর্শন ও সংস্কৃতির 
পারিচয়বাহণী ব্তুসামগ্রী ধৰংস করা। 


৩৩৬ 


প্রাচীন রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি কী জানো 


সূচি ও ৩৪০ পৃক্ঠায় মুদ্রিত কালান;ক্রামক ঘটনাপঞ্জনর সারণী ব্যবহার করে দেখাও যে 
প্রাচীন রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে এই পাঠ্যপ্যস্তকে কী কী যুগাবভাগ করা হয়েছে এবং 
* নিম্নলিখিত প্রশনাবলীর ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকাটর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চারন্রলক্ষণ 
নিৰ্দেশ করো: 

ক) যুগের প্রারস্ত ও আঁস্তমে রোম রাষ্ট্রের সীমানা; মানচিত্রে তা দেখাও। 

খ) পূবর্বতাঁ আমলের পারপ্রোক্ষতে রোমের অর্থনীতিতে ও ববাভন্ন শ্রেণীর অবস্থায় কী 
পাঁরবর্তন এসোঁছল? 

গ) জনসংখ্যার কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলেছিলঃ এই সংগ্রামের উৎপত্তি 
কোথেকে? তার প্রকাশই-বা কিসের মধ্যে ঘটতো ? 

ঘ) রোম রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কোন্‌ নিয়মে পরিচালিত হতো? উক্ত যুগে শাসনব্যবস্থা 
পরিচালনায় কাঁ কাঁ পরিবর্তন ঘটেছিল? রোমের সেনাবাহন কাদের নিয়ে গঠিত হয়োছল, 
যুগে যুগে কীভাবে তা পাঁরবর্তিত হচ্ছিল? 

ও) 'বাভন্ন যুগে রোমের ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটনা কী কী ঘটেছিল? 

রোমের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের চাঁরুলক্ষণ পৃথক-পৃথকভাবে যাঁদ অনুধাবন করো তা 
হলে ইতিহাসের রূপরেখাটি বুঝতে স্মাবধে হবে। 


শাবাভন্ন যুগের চারত্লক্ষণ নির্ধারিত করে "গ্রীক ইতিহাসের মূলে যুগাঁবভাগ’ নামাঙ্কিত 
সারণী অনুসরণে ‘প্রাচীন রোমের ইতিহাস’ সম্বন্ধীয় নিম্নালাখত সারণীট পুরণ করো: 


দেখো তো, প্রাচীন যুগের ইতিহাসের মূল কথাগুলো মনে 
আছে কিনা 


সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ প্রাচীন মানুষের আদিম গোম্ঠীসমাজের জীবনের মূল 

প্রথমে আদিম গোম্টীসমাজের লক্ষণগুলো কী কা? প্রাচীন মানুষ প্রথমে কেন আদিম 

জীবন যাপন করতো। গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে বসবাস করতো? প্রাচীন মানুষ 
কী জানতো, কী কী কাজ আয়ত্ত করোছিল ঃ 
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আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাস- 
তান্দিক সমাজে উত্তরণ প্রথম 
শর; হয়েছিল স্ঃপ্রাচীন 
প্রাচ্ডুমির বিভিন্ন দেশে। 


ইউরোপে দাসতান্নিক সমাজ 
প্রথম দেখা দেয় গ্রীঁসে। প্রাচ্য 
দেশসমূহ অপেক্ষা এখানে এই 
সমাজ অনেক বেশি “বিকশিত 
হয়ে উঠোঁছল। 


ভূমধ্যসাগর এবং তদসান্নীহত 
অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে 
গ্রীক নগর-রাষ্্র অত্যন্ত বিস্তার 
লাভ করে। 


প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি উন্নাতর 
শিখর স্পর্শ করোছল। 


ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে গ্রণক- 
মাকিদোনীয় রাম্ৰগমলোর উদ্ভব 
এৰং দাসমালিকাঁভডাত্তিক 
অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি ঘটে। 
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সংপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির কোন্‌ কোন্‌ দেশের অধিবাসী 
আদিম গোল্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্মিক সমাজে উত্তরণ 
প্রথম শুরু করেছিল? এই উত্তরণ কেনই-বা এই সব 
দেশে প্রথম শুরু হয়েছিল -- তার কারণ দর্শাও। 
মোটামুটি কোন্‌ সময়ে তা শুরু হয়? সুপ্রাচীন 
প্রাচভূমির বিভিন্ন দেশের 'সমাজে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর 
উদ্ভব ঘটেছিল? এবং তাদের মধ্যে কোন্‌ ধরনের 
সংগ্রাম চলোছিল ? 


শ্রেণীর উদ্ভব ঘটার সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হলো 
কেন? প্রাচীন কালে প্ৰাচ্যভমিতে অত্যন্ত শক্তিশালী 
ও বিশাল কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্রের কথা তোমার মনে 
আছে? মানচিত্রে সেগুলো দেখাও। 


লিপি আঁবচ্কার ও শিক্পচর্চা ইত্যাদির বিকাশে প্রাচীন 
কালের প্রাচ্য জনগণের অবদান কাঁ? 


কোন্‌ সময়ে গ্রীসে দাসতান্দিক সমাজ দেখা দিয়োছিল 
তার কারণ কী ছিল? কোন্‌ সময়ে এই সমাজ 
সর্বাপেক্ষা বিকাশ লাভ করেছিল? প্রাচ্য দেশ- 
সমূহের সাথে তুলনায় গ্রীসের দাসতান্তিক সমাজে 
বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী ছিল? দাসমালিকদের 
বিরুদ্ধে দাসরা গ্রীসে কী ধরনের সংগ্রাম 
চালিয়েছিল 2 


প্রাচীন কালে গ্রীক ও প্রাচ্য রাষ্ট্রপমূহের মধ্যে প্রধান 
প্রার্থক্য কোন্‌ দিক থেকে ছিল? গ্রীস ও প্রাচ্যের 
রাষ্্রসমূহের লক্ষ্যের সাদৃশ্য ছিল কীসেঃ 


হেল্লেনীয় সংস্কাতর দ্রুত বিকাশের কারণ কাঁ? প্রাচীন 
গ্রীসে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও শিক্ষাদীক্ষার যে চরম 
বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ কী? 


আলেকজাণ্ডারের বাহিনী কবে প্রাচ্যে অভিযান করোঁছিল ? 
মাকিদোনীয় বাহিনীর বিজয়ের ফলে যে সব শক্তিশালী 
ও বিশাল রাষ্ট্র গড়ে উঠোঁছল, সেগুলোর অবস্থা 
মানচিত্রে দেখাও। মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে প্রাচ্য 
জনগণের জীবনে কাঁ পরিবর্তন এসোঁছল? 


খা, প্‌, ৩য়-২য় শতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডলে 
যে সংস্কৃতির তুঙ্গস্পশর বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ 
কাঁ? উদাহরণ সহযোগে তোমার বক্তব্য প্রমাণ করো। 


রোমে প্রজাতন্ত্রের পত্তন হয়েছিল কবে? সাম্রাজ্যের 
পত্তনই-বা রোমে কখন হয়? রোমের রাষ্ট্রসীমা কোন্‌ 
সময়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রূপ লাভ করে? তোমার জানা 
পূর্ববর্তী আর কোন্‌ রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল? 


রোমকগণ তাদের দ্বারা বাজত জনগণের সংস্কৃতির কী 
কী জিনিস গ্রহণ করেছিল? বিশ্ব-সংস্কীতর বিকাশে 
রোমের তাৎপর্য কী? প্রাচীন কালে বিজ্ঞান ও ধর্মের 
মধ্যে বক্তব্যে যে অসংগাঁত ছিল তার প্রমাণ মেলে 
কাঁসে? 


দাসতান্বিক সমাজ যে রোমে সর্বাপেক্ষা বিকশিত 
হয়েছিল তা প্রমাণ করো। এই বিকাশের পিছনে কারণ 
কী ছিল? উদাহরণ সহযোগে দেখাও যে, রোমক 
প্রজাতন্দ ও সাম্রাজ্য উভয়েই দাসমালিকাভীত্তক 
রাষ্ট্রের মূল স্বাৰ্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ 
করেছিল। 


রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অবক্ষয় ও সমগ্র 
সাগ্রাজ্যের পতনের জন্য কেন ও কাঁভাবে দাসতান্ত্িক 
সমাজের 1বকাশ দায়ী? 


প্রাচীন রোমের ইতিহাসের কালপঞ্জী 


প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার গন-তারিখ 


খা, পূ. ৭৫৩ অব্দ। কিংবদন্তী অনূযায়ী ৬) 
রোম নগরীর পত্তন 
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ন ৩৯৫ খ্রজ্টাব্দ। সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত 
ও ধৰংস ৪১০ খু । গথদের রোম দখল 


৪৭৬ খঃচ্টাব্দ। পাঁশ্চম রোম সাম্রাজ্যের পতন 


উপসংহার 


বিগত দশ লক্ষ বংসর ধরে মানুষ যে স,দীর্ঘ ও সঢকঠিন পথ আতিক্রম 
করে এসেছে তার সাথে তোমরা পরিচিত হলে। সেই পথের প্রারম্ভে মানুষ 
যেমন পশ্দসদ্‌শ ছিল, তেমান ঠিক ‘তাদের মতোই ছিল সহায়সম্পদহীন,। 
আদিম মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ও পরিশ্রমের দৌলতে তারা প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে জয়লাভই শুধ করে নি, নিজেরাও ক্রমশ বিকশিত 
হয়ে উঠাঁছল, পূর্ণতর রূপ দিতে পেরোছল শ্রম-হাতিয়ারের ও তার বিভিন্ন 
প্রয়োগের, এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা প্রাথামক জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। 
আদিম মানুষের কঠিন জীবন ও তার জ্ঞানের সংকীর্ণতা ধর্মীবশ্বাসের জন্ম 
দিয়েছিল। 

শ্রম-হাতিয়ারের উন্নাত ও আদিম মানুষের দ্বারা তার প্রয়োগের ফলে মান,ষের 
শ্রম পূর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠলো, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ সম্ভব 
করে তুললো। এ থেকেই ধারে ধারে উদ্ভূত হলো শ্রেণী, গঠিত হলো দাসতান্তিক 
সমাজ। 

দাসতান্তিক সমাজ মানুষের জীবন অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এলো: 
নিষ্ঠুর অত্যাচার, . অসহনীয় লাঞ্ছনা, যুদ্ধের রক্তবন্যা। তা সত্বেও আদিম 
গোম্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্লিক সমাজে মানুষের উত্তরণ এক বিরাট পদক্ষেপ। 
অগাঁণত দাস ও দারিদ্রের শ্রমে অনাবাদী জাম ও অরণ্যকে শস্যক্ষেত্র ও ফলোদ্যানে 
রূপান্তারত করা সম্ভব হয়েছিল, সম্ভব হয়েছিল নগরনির্মাণ, সমদদ্রপথে জাহাজে 
করে দূরদুরান্ত পাড়ি দেওয়া। দাস ও দারদ্র মানুষকে শোষণের ফলে আবার 
অন্যাদকে কিছ; লোক বিজ্ঞান ও শিল্পচৰ্চা করতে পেরোছিল। সুপ্রাচীন কালে 
পৃথবীতে লিপি উদ্ভাবন, বিজ্ঞনসাধনা ও শিল্পানর্মাণ সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতির 
ক্রমাবকাশে অবদান রেখেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মের 
বিরুদ্ধতা করে আসছে। 

দাসতান্লিক সমাজের বিকাশ আবার নিজেকেই নিজের ধৰংসের দিকে টেনে 
নিয়ে যায়। আদি যুগে শ্রম-হাতিয়ার এত সাধারণ ধরনের ছিল যে, তার প্রয়োগ 
ব্যাপারে দৈহিক শাক্তই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা। সে কারণে খাঁন, কর্মশালা, 


৩৪১ 


জাহাজে ও কৃষিকাজে দাসশ্ৰমকে বিপুলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। দাসদের 
শ্রমের ফলে স্বাধীন লোকজনদের শ্রম কমে যায়। দাসশ্রমের মান ছিল অতিশয় 
নিম্নস্তরের, সে অবস্থায় কাঁরগাঁরর উন্নতি প্রায় অসম্ভব ছিল। ৷ 

অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বিকাশে দাসতান্নিক সমাজ ক্রমশ বাধা 
হয়ে তো দাঁড়ালোই, উপরস্তু তাদের পতন অনিবার্য করে তুললো। অত্যাচারিত ও 
শোধিতের শ্রেণীসংগ্রাম দাসমালিকাভীত্তিক রাষ্ট্রের শাক্ত ধ্বংস করে দেয়। 

দাসতান্ত্িক সমাজকে ধ্বংস করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ অর্থনীতি ও 
সংস্কাতির ভবিষ্যৎ উন্নাতর পথ প্রশস্ত করে তুলেছিল। 


পাঠকদের প্রাত 


বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের 
মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও 
সাদরে গ্রহণায়। 


আমাদের ঠিকানা: 

প্রগাঁত প্রকাশন 
১৭, জুবভ্‌স্কি বুলভার 
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন 


Progress Publishers 
17, Zubovsky Boulevard 
Moscow, Soviet Union 
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টে আদি বাসস্থান: 
3 ভি শাম ৭০০০ বৎসর পর্বে 
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ঠে মশর -- মেসোপ্টৌময়া 
(আদি কাল থেকে খুশী. প্‌. ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত) 


১ পাহাড় 


গৃঙ্গাঅববাহকার়, 
এন বিনু সিম সা 
প্রাচীন ভারতে বৃহত্তম রাষ্ট্রের 
© সাঁমানা খে, পৃ. ৩য় শতক) 


অন্যান্য) 
শার্লি যাষাবরদের আক্রমণ ৰ 
প্রাচীন যুগে ভারত ও চীনে = ২৫০ &০০কি.মি. 
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প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথ > 


৪ 


|আত্তিকা সীমারেখা ও তাদের নাম 


উৰি 
“= প্রধান কৃষি অঞ্চল 
লম্বাই প্রাচার 
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প্রাচীন গ্রীস 


(খন, পু, ৪র্থ শতকের শেষ) 


গ্রীসের প্রধান প্রধান অঞ্চলের 
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৬০ ১২০কি.মি. 
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গ্রীক্দের উপনিবেশ স্থাপন 


কেরামক মৃতশিজ্পের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা 


প্লিক্স গণ-সম্মেলনের স্থান 


EE খা. পৃ. ৬ষ্ঠ শতকের শেষে 
আআ খু. পৃ. ৩য় শতকের মধ্যভাগে 
(পুনিক যুদ্ধের শৰ্রধ্তে) 

প্রধান রাস্তা 


রোম রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ খে. প্‌. ৩য় শতক থেকে খ্যীষ্টীয় ২য় শতক পভ) 


(৭৪-৭১ খতীষ্টপনবাব্দ) 


৷. পু. ৩য় শতকের 


জাতে গা থেকে ) 
হোচি তর প.. ৭৪ সাল 


সাম্ৰাজ্য দ্বিখণ্ডিত (৩৯৫ : কি ও এ শতকে সায়াজোর ডিন 
) বিরূদ্ধে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহের এলাকা 
os দের রনির ২১৫9 ২২৫ ৪6০াক.মি. 


১১ দাসমালিকাভাত্তক রাম্ট্রসমূহের আয়তন বৃদ্ধি (আদি কাল থেকে খ:ইম্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত) 
পু ওয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ | 


আদিম গোচ্ঠীভীত্তক সমাজের এলাকা 
০ ৯০০ ১৮০০ি,ম. 


